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fishes একটি বিজ্ঞান ও দর্শনভিত্তিক বিদ্যা । সুতরাং শিক্ষাতত্বৈর 
পুস্তকে বৈজ্ঞানিকতথ্য, যাথার্থ ও যুক্তির সঙ্গে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপ্তি ও 
প্রসারতার প্রয়োজন | সহজেই অনুমেয় এই বিদ্যার রচনারীতিও উপযোগী 
হওয়া উচিত। শিক্ষাতত্বের পুস্তকের এই স্থ-উচ্চ আদর্শের দ্বারা প্রণোদিত 
হয়েই Awe লিখিত হয়েছে । অবশ্য পাঠক-সম্প্রদায়ই বিচার করবেন 
এই আদর্শ web] সফল হয়েছে | 

পুস্তকটি প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ., বি. টি. ও বুনিয়াদী শিক্ষণ-শিক্ষা 
মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য রচিত। আশা করি, পাশ করার ইচ্ছার 
সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষালাভের ইচ্ছা থাকলে তারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। 
তবে শিক্ষা-বিষয়ে অনুসন্ধিৎস্থ সমস্ত ব্যক্তিই পুস্তকটি পাঠে View হবেন। 
কেননা, এতে আধুনিক গণতান্ত্রিক শিক্ষাতত্বের যেরূপ পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দান করা 
হয়েছে সেইরূপ চিত্র কোন বিদেশী পুস্তকে নাই। যে সব ছাত্রছাত্রী 
বা সাধারণ পাঠক বিগ্যাটি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভে উৎসুক তার! বিশদ 
আলোচনার অংশগুলিকে বাদ দিয়ে পড়লেও যথেষ্ট উপকৃত হবেন | 

এই প্রকার পুস্তক রচনায় স্বভাবতঃই বিদেশস্থ পূর্বস্থরীদের কাছ থেকে 
বিপুল খণ গ্রহণ করতে হয়। Gals লেখকও বিদেশের (বিশেষ করে ইংলণ্ড - 
ও আমেরিকার) বহু শিক্ষাবিদের কাছ থেকে প্রভূত খণ গ্রহণ করেছেন | তাদের 
প্রতি তিনি তার wqó শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন। তবে লেখক যে শুধু একটি 
সন্ধলন-জাতীয় পুস্তক রচনা করেছেন- তা মোটেই ঠিক নয়। পুবস্থরীদের 
দান সর্বত্র স্জনমূলকভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং সর্ববিষয়ের আলোচনাতেই 
লেখক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার সাহাযা নিয়েছেন। তবে মূলতঃ পাঠ্যপুস্তক 


বিধায় চিন্তার ও কল্পনার দুঃ সাহসিকতাক্ষে অপরিহার্যভাবেই বর্জন করা 
হয়েছে । শেষে, লেখক তীর স্ত্রী শ্রীমতী অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার 


আন্তরিক রুতজ্ঞতা জানাচ্ছেন তার নিত্য উৎসাহদান ও নানা ত্যাগ 
স্বীকারের ug | 5 

একটি কথা। রুশো ও অন্যান্য শিক্ষানায়কদের অবদানের আলোচন! 
এখানে অতি সংক্ষেপেই করা হল। অনুসন্ধিৎস্থ পাঠক লেখকের পুর্বপ্রকাশিত 


( We ) 


“মহান্‌ শিক্ষানায়কদের শিক্ষাতত্* নামক gesi পাঠ করিলে বিশেষ উপক্বত 
ITIN | 
মুদ্রাকর প্রমাদ ও লেখকের নিজস্ব রচনায় ক্রটি নিশ্চয়ই অনেক রইল। 


সুবীজনের সহায়তার আশা কর] যায় পরবর্তী প্রকাশনে সেই ক্রটিসমূহ 
স্মালিত Sta | 
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শিক্ষাক্রিয়ার জটিলতা 


শিক্ষা একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া । তাই তার প্ররুতির পরিচয় সহজে 
মেলে না। তার প্রকৃতির সম্যক্‌ পরিচয় পেতে হলে তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
থেকে দেখ প্রয়োজন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার শেষে aa বিচ্ছিন্ন 
জ্ঞানকে fae ও সংহত করারও প্রয়োজন আছে, কেননা তবেই শিক্ষার 
আসল প্রকৃতির একটি সুবলয়িত রূপ ফুটে উঠবে । নিয়ে উপরোক্তভাবেই 
আমর] শিক্ষার স্বরূপ উদঘাটনে প্রবৃত্ত EX | 


বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা। 


(=) শিক্ষা scars ব্যুৎপত্তি ও শিক্ষান্র enfe ঃ 
শিক্ষার ইংরাজী প্রতিশবটির (education শব্দটির ) ব্যুৎপত্তির 
আলোচন! কারুর কারুর মতে শিক্ষাক্রিয়ার উপর কিছুটা আলোকপাত করে। 
ইংরাজী education শব্দটি Latin ভাষার ছুটি শব্দের যে-কোন একটি থেকে 
উদ্ভূত হয়েছে পণ্ডিতের এমনি মনে করেন। এই ছুটি শবের একটি হল 
educere এবং অন্যটি হল educare! প্রথম শব্দটি (educere শবটি) 
কিন্তু শিক্ষার প্রকৃতির উপর যথাযোগ্য আলোকপাত করে না। এই শব্দটির 
দুটি অংশ আছে_-০" এবং ‘duco’ i ‘০’ শবটির অর্থ “মধ্য হতে” এবং 
'duco-3 অর্থ “আমি বাহিরে আনি? | দুটি অংশের অর্থ যোগ করলে 
শব্দটির অর্থ দাড়ায় ‘আমি ভিতর থেকে বাহিরে আনি? | সুতরাং 


educere শব্দটি থেকে BES হলে education “aia অর্থ দাড়ায় অস্তনিহিত 


গুণাবলী ও মানসিক শক্তিনিচয়কে বাহিরে আনা। কিন্তু শিক্ষা ত’ শুধু 
ভিতরের বস্তুকে বাহিরে আনা নয়। এই প্রক্রিয়ায় অনেক কিছুই (যেমন, 
তথ্য) মানবমনে অন্ুগ্রবিষ্ট করানর প্রয়োজন আছে এবং তার অনেক 
কিছুর (যেমন, প্রবৃত্তি ও গ্রক্ষোভ ইত্যাদির ) পুনর্গঠনের প্রয়োজন, আছে। 
সুতরাং বৌদ্ধিক ও নৈতিক দিক থেকে দেখলে শিক্ষার এই ধারণাটি বিশেষ 


educere 


a উন্নত শিক্ষাতন্ব 


ত্রুটিযুক্ত মনে হবে। কিন্তু Latin অন্ত শব্দটির অর্থ ( educare শব্দটির অর্থ ) 
শিক্ষার আসল প্রকৃতির উপর অনেকটা আলোকপাত করে । এই শব্দটির অর্থ 
হল ATTA করে তোল!’—t০ bring up, to rear |. সহজেই বোধ্য যে, এই 
মান্গব-করে-তোলা ধারণাটি ভিতর-থেকে-বাহিরে-আন? ধারণাটি অপেক্ষা] 
ATAF বেশী সমৃদ্ধ ও তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা শিক্ষাক্রিয়ার স্থজনমূলক দিকের প্রতি 
এই ধারণাটি যথাযোগ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং education শব্দটি 
educare শব্দটি থেকে উদ্ভূত বলে আমরা ধরে নিতে পারি এবং তার অর্থ 
দাড়ায় “মান্ষ-করে-তোল1”। এখানে বলা প্রয়োজন Oxford Dictionary-4 
মতে education শব্দটি Latin—educare শব্দটি থেকেই gw | 

শে) শিক্ষা “cars প্রচলিত অথ শু শিক্ষাব্র 
প্রকৃতি $ প্রচলিত ভাষার “শিক্ষা” শব্দটি নিম্নলিখিত চার প্রকারের অর্থে 
ব্যবহৃত zu: 

(১) প্রথম অর্থ education 41 ‘শিক্ষা’ বলতে বোঝায় যে-কোন বস্তু ব। 
ব্যক্তির মাধ্যমে মানবাচরণের পরিবর্তন সাধন। এই টিই শিক্ষার ব্যাপকতম অর্থ | 

(২) দ্বিতীয় &—edueation’ বা! ‘শিক্ষা’ বলতে বোঝায় মাঙ্গষের 
দ্বার! জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে মানবাচরণের পরিবর্তন সাধন | 

(৩) তৃতীয় অর্থ_‘০d৬০৪i০৷৷” বা ‘শিক্ষা? বলতে বোঝায় মাঙ্ুষের দ্বারা 
SISIA এবং পরিকল্পনামত মানবাচরণের পরিবর্তন সাধন | 

(৪) চতুর্থ অর্থ _০d॥০১৮০৷ বা শিক্ষা বলতে বোবায় বিদ্যালয়ে সংঘটিত 
মানবাচরণের পরিবর্তন সাধন। বলা! নিশ্রয়োজন, এইটিই শিক্ষার সংকীর্ণতম 
অর্থ। Education বা শিক্ষা «mhz প্রচলিত ভাষায় উপরোক্ত চার 
প্রকারের অর্থ থাকলেও তৃতীয় অর্থই শিক্ষাগ্রক্রিয়ার স্বরূপ উদঘাটনে 
সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করে । এই তৃতীয় অর্থট গ্রহণ করলে শিক্ষা বলতে 
বোঝায় সেই সব সজ্ঞান ও পরিকল্পনাপুর্ণ প্রক্রিয়াকে যার সাহায্যে মানুষ 
সামাজিক সংস্কৃতিকে (culture) আত্মস্থ করে এবং তার মধ্যে যোগ্যতার 
সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে । বল! বাহুল্য, সামাজিক সংস্কৃতি বলতে 
বোঝায় কোন সমাজের সামগ্রিক জীবনবিধিকে__যে-জীবনবিধিকে সেই 
সমাজের লোক AR করেছে, যাকে তারা শেখে বা আত্মস্থ করে, পরিবন্তিত 
করে এবং শেষে উত্তরাধিকারীদের হাতে CS তুলে দিয়ে যায়। 


শিক্ষার প্রকৃতি ৩ 


(9) cE লিঙ্গে (logical analysis) ও PRES 
এপকুতি $ শিক্ষাকে বুদ্ধির (reason) দ্বারা বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত 
বৈশিষ্ট্য গুলি চোখে পড়ে ঃ a 

(১) শিক্ষার ছুটি দিক আছে। একদিক থেকে শিক্ষা হল একপ্রকার 


পরিণতি ( product ), waite থেকে হল একটি বিশেষ প্রকারের প্রক্রিয়া: 


{ process ) | শিক্ষাকে যখন পরিণতি হিসাবে দেখা যায় তখন সে হল শিক্ষা- 
প্রক্রিয়ার ফল। শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেলে শিক্ষার্থীর আচরণের মধ্যে 
এ প্রক্রিয়ার ফল হিসাবে কিছু সঞ্চিত হয়। সেই ফলকে শিক্ষা বলা হয়। 
afa হিসাবে শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞত1 অর্থাৎ জ্ঞান, 
নৈপুণ্য, অভ্যাস, আদর্শ, মনোভাব ইত্যাদি সমাজের সভ্যদের মধ্যে সঞ্চারিত 
হয় এবং চলমান জগতের ATA যোগ্য অভিযোজনের জন্য পরিবর্ধিত হয়। 

(২) শিক্ষাপ্রক্রিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্য (teaching) অপেক্ষা অনেক 
ব্যাপক | শিক্ষাদানক্রিরার প্রধান কাজ হল যা কিছু সত্য, সুন্দর ও 
মঙ্গলম তার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের প্রধানতঃ বৌদ্ধিক পরিচয় করিয়ে দেওয়]। 
কিন্তু শিক্ষাপ্রক্রিয়ার কাজ হল শিক্ষার্থীর সর্বাংগীণ বিকাশ সাধন করা অর্থাৎ 
তাকে জ্ঞানদান করা, তাকে প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য অর্জনে সহায়তা করা, তাকে 
সৎ আদর্শ দান sal, তার সং মনোভাব তৈরী করা এবং তার সংকল্পের 
( will ) পুনর্গঠন করা ইত্যাদি । সুতরাং শিক্ষাদান ক্রিয়া হল শিক্ষাক্রিয়ার 
একটি অংশ-_যদিও মূল্যবান অংশ | শিক্ষাক্রিয়ার অন্য অংশটির নাম চরিত্র- 
গঠন কর! ( training ) | 

(৩) প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জন BA ( Sir John Adams ) বলতেন 
যে, শিক্ষাপ্রক্রিয়া হল একটি ছুই-মেরুবিশিষ্ট প্রক্রিয়া এবং তার সেই মেরু ছুটি, 
হল-__শিক্ষার্থী ও শিক্ষক। তার মতে শিক্ষাক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর উপর আপন 
চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করে শিক্ষক তার আচরণিক পরিবর্তন সাধন করেন। 
অবশ্য এই পরিবর্তনসাধন ব্যাপারে উপায় হিসাবে শিক্ষক জ্ঞানের বিভিন্ন 
রূপকে ব্যবহার করেন. শিক্ষাবিদ আভামসন্‌ ( Adamson) আযাডামসের 
মতের প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে, শিক্ষা হল একটি তিন-মেরুবিশিষ্ট 


afer এবং সেই তিনটি মেরু হল- শিক্ষার্থী, পরিবেশ ও শিক্ষক। তার 


মতে শিক্ষার মূল কথা হল শিক্ষার্থীকে তার পরিবেশের সন্দেনিবিড় সম্পকে 


৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


আনা এবং শিক্ষার্থীর সন্ধে তার পরিবেশের সম্পর্ক হল শিক্ষার মৌলিক সম্পর্ক । 
তার মতে শিক্ষক শিক্ষাক্রিয়ার বাইরে থাকেন- দর্শক হিসাবে এবং চালক 
(‘manipulator’) হিসাবে | মনে রাখা প্রয়োজন যে, আ্যাডামসনের 
সঙ্গে এ বিষয়ে প্রয়োগবাদীরাও (pragmatists) একমত | আমাদের মতে 
শেষোক্ত মতের মধ্যেই সত্য প্রধানতঃ নিহিত রয়েছে | 


(8) শিক্ষাপ্রক্রিয়ার ধারণার মধ্যে চারটি মৌল উপাদান লক্ষ্য করা যার d 
এই উপাদানগুলির মধ্যে তিনটি হল প্রধান | উপাদান তিনটি এইরূপ £ 

(অ) শিক্ষার্থীর সমগ্র প্রকৃতির পরিবর্তনসাধন | 

(আ) সজ্ঞান উদ্দেশ্ট | 

(ই) পরিবেশ ও তার জ্ঞানকে উপায় হিসাবে ব্যবহার | 

(ঈ) চতুর্থ উপাদানটি হল সময় | 

এই উপাদানগুলির দিকে লক্ষ্য রাখলে শিক্ষা্রিয়া এমন একটি উদ্দেশ্বপূর্ণ 
্রক্রিয়ারূপে প্রতিভাত হয় যার কাজ হল পরিবেশ ও তার জ্ঞানকে একটি 


বিশেষ সময়-পরিধির মধ্যে যোগ্যভাবে পরিচালিত করে শিক্ষার্থীর সমগ্র 
প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন কর! | 


(€). যেহেতু শিক্ষাপ্রক্রিয়ার কাজ হল উদ্দেশ্ঠপূর্ণভাবে শিক্ষার্থীর সমগ্র 
প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করা, সেইহেতু এই প্রক্রিয়ার কাজ বিদ্যালয়ের 
চতুঃসীমার মধ্যেই শুধু নিবদ্ধ থাকতে পারে না।: সমাজের বহু প্রতিষ্ঠানের 
মাধ্যমেই এর কাজ চলে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রধান হল-_পরিবার, 
ধর্ম, সরকার, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ, বিভিন্ন 
প্রকারের সভাসমিতি ইত্যাদি | 

(৬) মানুষের জন্মা থেকে যতদিন ন! পর্যন্ত তার আচরণিক পরিবর্তনের 
সমস্ত সম্ভাবনা দূর হয়, শিক্ষাপ্রক্রিরা ততদিন পর্যন্তই চলতে থাকে, কেননা 
সমাজ নানাদিক থেকে তার সভ্যদের আচরণ গ্ররিবণ্ডিত করতে অবিরতই 
চেষ্টা FTA I 


GJ বিদ্যালয়ে ws শিক্ষাক্তিয়াকে একটু বিশদভাবে বিশ্লেষণ করলে 
নিয়লিখিন্ত বৈশিষ্ট্য গুলিকে লক্ষ্য করা যায় s 


শিক্ষার প্রকৃতি [3 


(অ) শিক্ষাক্রিয়ার ভিত্তি 

১। জৈবিক ভিত্তি ( Biological foundation ) 

শিক্ষাক্রিয়া এক বিশেষ প্রকারের প্রাণীর (মানুষের ) আচরণ পরিবর্তনে 
BUT | BOTs তাকে নেই প্রাণীর অর্থাৎ মানুষের জৈব প্রকৃতি সম্বন্ধে 
অবহিত হতে হয়। বল! বাহুল্য, মান্গষের জৈবপ্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান 
জীববিগ্ভা (biology) থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং জীববিদ্যাগত এই জ্ঞান 
হল শিক্ষাক্রিয়ার একপ্রকারের fefe | 

EM মনস্তাত্বিক ভিত্তি (Psychological foundation) 

শিক্ষাক্রিরার কাজ প্রধানতঃ মানুষের মনের উপর বলে এই ক্রিয়ায় 
মানবমনের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় | মনস্তত্ব 
এই জ্ঞান দান করে। Boats মনস্তত্বগত এই জ্ঞানও শিক্ষাক্রিয়ার aF- 
প্রকারের fefe 1 


9 | সমা'জতাত্তিক ভিত্তি ( Sociological foundation ) 

Prater! নিঃসঙ্গ ব্যক্তিকে নিয়ে প্রধানতঃ চলে না, শিক্ষার্থীদের দলবদ্ধ- 
ভাবে নিয়েই এর কাজ সাধারণতঃ চলে । তার উপর মানুষের when 
মূখ্যতঃ সামাজিক পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত হয় বলে শিক্ষাকে 
অবশ্ঠন্তাবীরপে মানুষের সামাজিক দিক সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে হয় | 
AMATI মানুষ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সমাজতত্ব থেকেই পাওয়া যায়। 
এই জ্ঞানও তাই শিক্ষাপ্রক্রিয়ার একপ্রকারের ভিত্তি। 

81 এতিহাদিক ভিত্তি (Historical foundation) 

শিক্ষাক্রিনা কোন একটি নৃতন প্রক্রিয়া নয়, বহুদিন ধরেই এই ক্রিয়া চলে 
আসছে। বিভিন্ন সময় ও পরিবেশে এই ক্রিয়া বিভিন্ন were ধারণ করেছে। 
বর্তমানের শিক্ষাক্রিয়ার সার্থক পরিচালনার aa শিক্ষার এতিহাসিক রূপাবলীর 
acy পরিচয়লাভ বিশেষ প্রয়োজনীয় । শিক্ষাক্রিয়ার অতীতের রূপ সম্বন্ধে 
এই জ্ঞান শিক্ষার ইতিহাস* থেকে লাভ করা যায়। সুতরাং এই এঁতিহাসিক. 
wine শিক্ষাক্রিয়ার এক বিশিষ্ট ভিত্তি। x 


৫} দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical foundation 4 
মানুষের সর্বপ্রকার কাজেরই একটি দার্শনিক ভিত্তি থাকে। " তাবনকারণ, 


v উন্নত শিক্ষাতত্ব 


প্রত্যেক কাজেরই পিছনে (বহু পিছনে হলেও) বিশ্বের আসল প্রকৃতি, 
মানুষের আসল প্রকৃতি এবং বিশ্ব ও মানবের সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা ( অস্পষ্ট- 
ভাবে হলেও ) বর্তমান থাকে। যেহেতু শিক্ষাক্রিয়া একটি সজ্ঞান প্রক্রিয়া 
এবং যেহেতু এই প্রক্রিয়া Taras সমগ্র প্রক্কতিকেই ( সমগ্র পরিবেশের মধ্যে ) 
পরিবতিত করতে চার, সেই হেতু শিক্ষাক্রিয়ায় দার্শনিক ধারণাগুলিকে বাদ 
দেওয়া যায় না। এই ধারণাগুলিকে দর্শনশান্ত্র থেকে সুসংহত ও সুস্পষ্টন্নপে 
পাওয়া যায়, তাই দার্শনিক aire শিক্ষাক্রিয়ার এক প্রকারের fofa | 

(অ!) শিল্ষাক্রিয়ার প্রকৃতি 

১। শিক্ষার লক্ষ্য (Aim of education) 

শিক্ষান্রিরা একটি সজ্ঞান ও পরিকল্পিত প্রক্রিয়া তাই সে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের 
দ্বারা পরিচালিত হর । এই লক্ষ্য শিক্ষাকে wfafta পথে পরিচালিত করতে 
সাহায্য করে। 

২। শিক্ষার বিষয়বস্তু ( Curriculum ) 

লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য শিক্ষাক্রিয়ার উপায় হিসাবে যোগ্য বিষয়বস্তুর প্রয়োজন 
হয়, কেননা বিষয়বস্তুর সাহায্য ব্যতীত অভিষ্ট আচরণিক পরিবর্তন আনয়ন 
কর! সম্ভব নয়। 

91 শিক্ষার পদ্ধতি ( Method of education ) 

শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু নির্ধারণের পর প্রয়োজন হয় উপযুক্ত শিক্ষা- 
পদ্ধতির, যে পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর acy বিষয়বস্তুর সার্থক যোগস্থাপন 
সম্ভব হয় এবং শিক্ষার লক্ষ্যসিদ্ধির পথও হয় সুগম | 


' 81. শিক্ষার সংগঠন (Organisation of edueation) 
শিক্ষাক্তিয়ার সার্থক পরিণতির জন্য যোগ্য গৃহ, আসবাব, সাজসরপ্জাম, 
সময়্থটী ইত্যাদির প্রয়োজন হয় এবং এই সমস্ত সাংগঠনিক উপাদানের 
সুসংহত প্রয়োগও প্রয়োজন By | 
€| পরীক্ষা (Examination) 4 


শিক্ষান্রিয়ার সার্থক রূপায়ণের ew ব্যাপক অর্থে পরীক্ষার গ্রয়োজনও 
রয়েছে! শিক্ষাক্রিয়া অভীষ্ট পথে অগ্রসর হচ্ছে কিনা এবং অভীষ্ট ফললাভ 
করছে কিসা এইনব জানবার প্রয়োজন নিশ্চয় আছে এবং তারই uu প্রয়োজন 


ce 


শিক্ষার প্রকৃতি ৭ 
হয় পরীক্ষার। এই পরীক্ষা অবশ্য নানাপ্রকারের হতে পারে এবং শিক্ষা- 
ক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে | 

৬। পরিচালন! (Guidance) 211 

আধুনিককালের জটিল ও পরিবর্তনশীল সামাজিক, পরিবেশে শিক্ষা- 
farce সার্থকভাবে চলতে হলে শিক্ষার্থীকে যোগ্য বিষয়বস্ত মনোনয়নে, 
নিজ দোষগুণ অনুধাবনে ও পথনির্বাচনে সাহায্য করার প্রয়োজন বিশেষভাবে 
রয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে সমগ্র 
শিক্ষা গ্রক্রিয়াই হল একটি ছেদহীন পরিচালনা -প্রক্রিয। | 

উপরের বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যালয়ে পরিচালিত শিক্ষাপ্রক্রিয়ার পরিস্ফুট হলেও 


ag প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত শিক্ষাক্রিয়াতেও দেখা যায় । তবে শিক্ষাদানের 


কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের মধ্যে পরিচালিত শিক্ষাক্রিয়ায় এ 
বৈশিষ্ট্যগুলি যেভাবে ফুটে উঠে সে ভাবে অন্য প্রতিষ্টান-চালিত শিক্ষার 
মধ্যে ফুটে উঠে না। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিশদভাবে বিশ্লেষণ 
করলে শিক্ষাক্রিয়ায় উপরের বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। 
তবে এগুলি হল প্রধান । 

4| শিক্ষাক্রিয়ায় নৃতন অভিজ্ঞতাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণিক 
পরিবর্তন সাধন করা হয়। তবে সমস্ত অভিজ্ঞতাই সংশিক্ষামূলক (educa- 
tive atl সৎশিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করাকেই সাধারণতঃ শিক্ষণ- 
দান করা বল! হয়। সৎশিক্ষামূলক অভিজ্ঞতানির্বাচন ব্যাপারে ছুটি তত্ত্বের 
মাপকাঠি ব্যবহার করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই তত্ব ছুটি হল__(ক) 
গ্রবহমানতার তত্ব (principle of continuity) ও (খ) পারস্পরিক 
ক্রিয়ার তত্ব ( principle of interaction ) | প্রবহমানতার তত্বের মাপ- C 
কাঠি ব্যবহার করে দেখা হয় কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা পরবর্তী অভিজ্ঞতার 
পথ সুগম করে তুলছে কিনা। পারস্পরিক ক্রিয়াতত্বের মাপকাঠি ব্যবহার 
করে দেখতে হয়, শিক্ষার্থী ও তার পরিবেশ যোগ্যক্রিয়া-প্রতিত্রিয়ার বাঁধনে 
বদ্ধ হচ্ছে কিনা | à 

(p জীবন্বিজ্ঞান ও Rrra cafes জীববিজ্ঞান 


প্রাণীর আচরণ ও তার পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করে। NS 


v উন্নত শিক্ষাতত্ব 


জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শিক্ষার একটি বিশেষ রূপ ফুটে উঠে। জীব- 
বিজ্ঞানের মতে জীবন ও তার উচ্চতর পর্যায়ে উদ্বর্তন সম্তব হয় জীবের 
ভিতরের সম্পর্কিত অবস্থাগুলির ( ‘internal relations’) সঙ্গে বাইরের 
জগতের সম্পর্কিত অবস্থাগুলির ( ‘external relations! ) সার্থক সঙ্গতি- 
বিধাত্তনর ফলে। শিক্ষা এই সঙ্গতিবিধান সার্থক করে তোলে বলে জীব- 
বিজ্ঞানের মতে তা হল জীবনধারণের ও উচ্চতর পর্যায়ে উদ্বর্তনের প্রধান 
হাতিয়ার স্বরূপ | 


(2) s39 ও শিক্ষান্র প্রক্কত্তি ৪ জীববিজ্ঞান প্রাণীর 
দেহগত আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে, কিন্তু মনস্তত্ব করে প্রাণীর . 
মানসিক আচরণ সম্পর্কে আলোচনা। সুতরাং মনস্তত্বের দৃষ্টিতেও 
শিক্ষার একটি বিশেষ রূপ ফুটে উঠে। মনস্তত্বের দৃষ্টিতে শিক্ষা হল 
সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তির আচরণিক পরিবর্তন সাধনের প্রক্রিয়া । এই 
পরিবর্তনসাধনের ফলে ব্যক্তির জীবনধারণ ও ব্যক্তিত্বের স্ঠ বিকাশ সম্ভব 
হয়। তাই weer দৃষ্টিতে শিক্ষা হল আবার ব্যক্তির asta জীবনধারণ 
ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রধান eat | 


(C) সমাজব্বিজ্ঞান ও শিক্ষান্র ches জীববিজ্ঞান 
ও মনোবিজ্ঞানের মত সমাজবিজ্ঞানেরও একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে। 
সমাজবিজ্ঞান মানুষের জীবনকে সঙ্ঘের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করে। 
সুতরাং দলগতভাবে মানুষের আচরণ (ও তার পরিবর্তন ) সমাজবিজ্ঞানের 
আলোচ্য বিষয় । সেইজন্য সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও শিক্ষার একটি বিশেষ রূপ 
ফুটে উঠে। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শিক্ষার রূপ fag মত : 


১। শিক্ষা সমাজ-জীবনের একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া 

‘জীবনের ধর্ম হল নিজেকে বাচিয়ে রাখার চেষ্টা করা এবং নিজেকে 
পুনঃপুনঃ নবায়িত করে জীবন সেই চেষ্টাকে সার্থক করে তোলে । কিন্তু 
জীবন শুধু জৈবস্তরেই যাপিত হয় না, সামাজিক স্তরেও এর কাজ চলে। তাই 
আত্মনঝায়নের কাজ জৈব ও সামাজিক এই ছুই স্তরেই সংঘটিত হয়। 
সামাজিক, দিক থেকে আত্মনবায়নের প্রধান উপায় হল শিক্ষা। সঞ্চিত 


শিক্ষার প্রকৃতি > 


সংস্কৃতিকে নবজাতকদের হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষা সমাজের এই 
আত্মনবায়ন প্রচেষ্টা সার্থক করে তোলে’ (‘মহান শিক্ষানায়কদের শিক্ষাতত্ব — 


লেখক )। 
২। শিক্ষাদান করার জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের aaa] ss 
সমাজের একটি প্রধান কর্ম চা 


“সমাজ-জীবন যখন সরল ছিল, তখন সাধারণ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের 
মাধ্যমেই শিক্ষার কাজ চলত । কিন্তু সমাজজীবনের জটিলতা বৃদ্ধি হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের ঠিকভাবে মানুয করে তোলবার জন্য এক বিশেষ প্রকারের 
ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হল। বিদ্যালয় হল সেই বিশেষ প্রকারের ব্যবস্থা 
যার মধ্য দিয়ে সমাজ তার শিশুদের মানুষ করে তোলে । সুতরাং Rama- 
গ্রতিঠা ও তার পরিচালনা হল সমাজের একটি বিশেষ কর্ম" ('মহান্‌ 
শিক্ষানায়কদের শিক্ষাতত্ব'-_লেখক ) | 

৩। শিক্ষা হল সামাজিক পরিচালনার ( Social direction ) 
একটি বিশেষ অন্ত 

‘জৈব মানুষের সঙ্গে সামাজিক মানুষের একটা মৌলিক wu আছে। 
জৈব মানুষকে সামাজিক মানুষে পরিণত করার জন্য তাকে সমাজের দিক 
থেকে beter পরিচালিত করবার প্রয়োজন আছে। RF পরিচালিত 
করার সর্বাপেক্ষা ভাল উপায় হল ভিতরের দিক থেকে পরিবর্তন সংঘটিত 
কর1। ভিতরের দিক থেকে পরিবর্তন আনয়নের কাজে খুব বেশী সাহায্য 
করে বলে Piel ব্যক্তিমন চালিত করার কাজে সমাজের হাতে একটি 
মহামূল্য অন্তর । (“মহান শিক্ষানায়কদের শিক্ষাতত্ব'__লেখক )। S 

81 শিক্ষার উপর রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বিপুল প্রভাব 

রাষ্টরশক্তির রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণত: গঠিত হয় 
এবং শিক্ষান্রিয়াও পরিচালিত হয়। ফলে, বিভিন্ন রাষ্ট্রে Petan বিভিন্ন 
রূপ লাভ করে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, স্বৈরতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের শিক্ষা কখনও একপ্রকারের হয় না। s 

৫। শিক্ষার উপর অর্থ নৈতিক সংগঠনের বিপুল প্রভার 

রাষ্ট্রীয় সংগঠন আসলে অর্থনৈতিক সংগঠনেরই প্রতিফলন 1, বিশেষ 
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প্রকারের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাকে কায়েম করবার এবং চালু রাখবার জন্াই 
রাষ্ট্রশক্তির বিশেষ বিশ্যাসের প্রয়োজন হয়। সুতরাং রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শিক্ষার উপরে প্রভাব বিস্তার করে। তার উপরে অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থা সরাসরিও শিক্ষার উপর যথেষ্ট গ্রভাব সঞ্চার করে | প্রথমতঃ 
সমাজের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে শিক্ষাক্রিয়ার বিশেষ বিকাশ ঘটে aly 
দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলির উপস্থিতিও শিক্ষাক্রিয়ার উপর বিপুল 
প্রভাব বিস্তার করে। তৃতীয়তঃ, অর্থ নৈতিক শ্রেণীগুলির at ও প্রকৃতির 
উপরও শিক্ষার প্রকৃতি অনেকটা নির্ভর করে | যথা, শোষিত শ্রেণীর শিক্ষা 
শোষক শ্রেণীর শিক্ষার সমগোত্রীয় হতে পারে না। 

৬। সমাজের প্রগতিসাধনের প্রধান আরুধ হল শিক্ষা 

সমাজের দোব-ক্রটি দূর করে এবং নৃতন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের 
আচরণিক পরিবর্তন সংঘটিত করে শিক্ষা সমাজের প্রগতি সাধন করে। 


ছে) wate ও শিক্ষার প্রক্কতিঃ পূর্বেই বলা 
হয়েছে Up বিশ্ব ও মানবের আসল প্রকৃতি এবং তাদের মধ্যকার 
সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং যেহেতু শিক্ষা মান্গষের প্রকৃতির 
সামগ্রিক পরিবর্তনসাধনে প্রয়াসী এবং মানুষ ও বিশ্ব অচ্ছেছ বন্ধনে বদ্ধ, 
সেইহেতু শিক্ষাকে দর্শনশান্ত্ের ধারণাগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে 
হর। এই কারণে অনেক শিক্ষাবিদ্‌ শিক্ষাকে দর্শনের ব্যবহারিক বা সক্রিয় 
( ‘practical’ 41 ‘dynamic’ ) দিক বলে অভিহিত করেন। এখন যেহেতু 
দার্শনিক ধারণাগুলি (দার্শনিকগণের মধ্যে মতবিরোধের জন্য ) বিভিন্ন শ্রেণীতে 
পড়ে, সেইহেতু এই শ্রেণীগুলির সঙ্গে aaf রেখে শিক্ষারও বিভিন্ন রূপ প্রকাশ 
পায়। fea fer শ্রেণীর দার্শনিক মতাবলীর আলোকে শিক্ষার যে যে রূপ 
প্রকাশ পায় নিয়ে তার আলোচনা করা হল। 


১। ভাববাদ ও শিক্ষা 

প্রয়োগবাদ ( pragmatism ) বা স্বজ্ঞাবাদেরও ( intuitionism ) মত 
ভাববাদ প্রধানতঃ বিশ্বসম্বন্ধীয় জ্ঞানার্জনের একটি বিশেষ পদ্ধতি মাত্র নয়। 
এটি আসলে হল একটি অধিবিদ্ভাগত মতবাদ ( metaphysics ) যার মূল 


কাজ হল বিশ্বের মৌলমত্তা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা। ভাববার প্রকৃতির স্বয়ং 


— M 
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সম্পূর্ণতায় বিশ্বাস করে না। এর মতে প্রকৃতির fefe হল মন, আত্মা বা 
ভাব (1068 )। ভাববাদ মানবজাতির অতিপ্রাচীন কতকগুলি আধ্যাত্মিক 
স্বজ্ঞার (intuition ) উপর নির্ভরশীল । আসলে এর মধ্য দিয়ে মানবজাতির 
আধ্যাত্মিক sate যুক্তির দ্বার! সমধিত হয়। যেহেতু এই আধ্যাত্মিক 
ব্ঞাগুলি প্রথমে বিভিন্ন ধর্গের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেইহেতু 
দার্শনিক ভাববাদ প্রায়ই বিশেষ বিশেষ ধর্মের পরিণতি হিসাবে প্রকাশ লাভ 
করেছে। আধুনিককালে ভাববাদ ধর্মীয় চেতন] থেকে সরে গিয়ে এক নূতন 
aera উপর নির্ভর করে নৃতন পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এই 
নৃতন স্বজ্ঞা এসেছে দেকার্তে, লাইবনিজ, বার্কলে ও তাদের সমর্থক ও অন্গলরণ- 
কারীদের কাছ থেকে। 


সংক্ষেপে ভাববাদ বলে যে, বিশ্বের মূল উপাদানগুলিকে খুঁজতে গেলে 
জড়পদার্৫থ, গতি ও পদার্থগত শক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে না। তাদের পাওয়া 
যাবে অভিজ্ঞতা (experience ), চিন্তা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, মানুষের পরম 
কাম্যবস্ত্রগুলি ( values) এবং ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শগুলির মধ্যে । ভাব- 
বাদের মতে জীবন, মন, আত্মা ইত্যাদিই হল পরম সত্য এবং জড়পদার্থের 
সত্যতা হল নিতান্ত স্থল ও AV | 

ভ।ববাদী দর্শন যেমন বিভিন্ন দার্শনিকের হাতে নানা রূপ ধারণ করে, 
তেমনি শিক্ষার ভাববাদসম্মত ধারণাও নানা রূপে প্রকাশ পায়। আমর] 
এখানে ভাববাদের মতে শিক্ষা সাধারণভাবে কিরপে আত্মপ্রকাশ করে তারই 
আলোচনায় অগ্রসর হব 

যেহেতু ভাববাদের মতে বিশ্বের আসল বন্তগুলি হল প্রাণ, মন, আত্মা, 
বুদ্ধি, চেতন1, আদর্শ ও পরম কাম্যবস্তগুলি ইত্যাদি, সেইহেতু এই মতানুযায়ী 
শিক্ষা হল এ বস্তগুলির পূর্ণ বিকাশের উপায়স্বরপ। শিক্ষার সাভায্যেই 
মানুষ তার মৌল cafes বিকাশের পথে এগিয়ে যায়। স্বভাবতঃই দৈহিক 
এবং অর্থ নৈতিক শিক্ষার স্থান এখানে অপেক্ষাকৃত গৌণ 1 দেহ ও দেহসম্পর্কিত 
সবকিছুই মন, আত্মা ইত্যাদির পাদপীঠবপে কাজ করে। এখানে বলা 
প্রয়োজন যে, উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জগতের বেশীর ভাগ খ্যাতনামা দার্শনিক 
ও শিক্ষাতাত্বিক ভাববাদের সমর্থক ছিলেন | ^ 


of 
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২। জড়বাদ ও শিক্ষার প্রকৃতি 

ভাববাদের মত জড়বাদও একটি অতি প্রাচীন মতবাদ যা আধুনিক 
ফালেও চলে আসছে। জড়বাদ প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন AA ইত্যাদি 
দেশে Ces হয়েছিল। জড়বাদীদের মতে জড়পদার্থই হল বিশ্বের মৌল 
সত্তা? তারা বিশ্বের সবকিছুরই ব্যাখ্যা জড়পদার্থ ও তার গতির সাহায্যে 
করেন। আধুনিক জড়বাদের কোন কোন প্রকাশে যন্ত্রের ধারণার খুব 
প্রাবল্য রয়েছে । এই মতবাদীর1 বিশ্বকে, মানুষকে এবং wEIJ প্রাণীকে 
অতি জটিল যন্ত্র বলে মনে করেন। জড়বাদীর। ঈশ্বর, পরলোক, আত্মা 
ইত্যাদি মানেন না। সব জড়বাদী একমত না হলেও তারা সকলেই Aes 
RASNE জীবনের সর্বাপেক্ষা কাম্য বস্তু বলে মনে করেন এবং তাদের মতে 
শিক্ষ। হল সুখী জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুতির BARRE | এই সুখী জীবন 
ব্যক্তিরও হতে পারে, সমাজেরও হতে পারে, আবার ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই 
হতে পারে। 


এখানে বলা প্রয়োজন যে, আধুনিক বিজ্ঞাননির্ভর য্ত্রভ্যতার অগ্রগতির 
ফলে জগতের সমস্ত প্রগতিশীল দেশেই জড়বাদী festa বিশেষ প্রবল 
আকার ধারণ করেছে। তবে কম্যুনিষ্টশপিত দেশসমূহে জড়বাদী চিন্তার 
একটি বিশেষ রূপ (মান্সবাদ ) সমগ্র সমাজের জীবনবিধিরূপে গৃহীত হওয়ায় 
এই মতবাদ সেই সব দেশে যেমন সর্বজরী হয়েছে অন্যত্র তেমন হয়নি | 


৩। প্ৰকৃতিবাদ ও শিক্ষার প্রকৃতি 

গ্রকৃতিবাদের আলোচনা করাতে গিয়ে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, দর্শনের 
ক্ষেত্রে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ‘প্রতিবাদ’ শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
দর্শনের ক্ষেত্রে প্রক্ৃতিবাদ প্রধানতঃ তিনটি রূপে আত্মপ্রকাশ করে- _জড়বাদ, 
শক্তিবাদ ( dynamism ) ও. প্রত্যক্ষবাদ ( positivism ) | বস্তগতকে 
অর্থাৎ বিশ্বপ্রক্লতিকে যখন জড়পদার্ঘ ও গতি দ্বার! ব্যাখ্যা কর! হয় তখন 
প্রকৃতিবাদ জড়বাদেরই নামান্তর মাত্র । যখন জড়জগৎকে শক্তি ( energy ) 
দ্বারা ব্যাখ্যা কর! হয় তখন enfe ht শক্তিবাদরূপে প্রকাশ লাভ করে। 
আর যখন Frasier মৌল সত্তার প্রকৃতি সন্বক্ধেসঠিক কিছু না বলে শুধুমাত্র 
বলা হুর যে, বিশ্বের সব কিছু বস্তুই পরস্পরের সঙ্গে কার্ধকারণের শৃঙ্খলে বদ্ধ 
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এবং তাই তারা কোন-না-কোন বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, তখন প্রকৃতিবাদ প্রত্যক্ষ- 
বাদরূপে প্রতিভাত হয়। 

শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রতিবাদ প্রধানতঃ তিনটি রূপে আত্মপ্রকাশ করে | 
প্রথম রূপে প্ররুতিবাদ জডবাদই | দ্বিতীয় রূপে প্রক্লতিবাদ হল “জৈব agf- 
বাদ? ( biological materalism ) এবং তৃতীয় রূপে একতিবাদ হল «msnm ^ 
প্রকৃতিবাদ ( romantic naturalism ) | 

জড়বাদের আলোচনা পূর্বেই হওয়ায় জড়বাদরগপী প্রতিবাদের বিশদ 
আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে এইটুকু বোধ হয় বলে রাখ! দরকার 
যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে জড়বাদী প্রকৃতিবাদ যাল্ত্রিকতাবাদী ‘আচরণবাদ’রূপে 
( behaviourism ) কিছুদিন পূর্বে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং কিছুট! গুরুত্ব 
অর্জনও করেছিল । এই মতবাদ অনুযায়ী বিশ্ব, wea, প্রাণী সবকিছুই 
যন্থবিশেষ এবং এর মতে শিক্ষার কাজ হল MIA যন্ত্রকে যন্ত্র হিসাবে 
যতদূর সম্ভব দক্ষ করে তোল. এই দক্ষতা অবশ্য যোগ্য" অন্থবতিত প্রতিবর্তী” 
(conditioned reflex ) জনের মাধ্যমে RÈ কর হবে। 

শিক্ষাক্ষেত্রে জৈব প্রক্ৃতিবাদের উদ্ভব ও সম্প্রসারণ লামার্কপন্থী 
(Lamarckians ), ডারউইনপন্থী ( Darwinians) ও ম্যাক্ড্যুগ্যাল- 
পন্থীদের (followers of McDougall) উৎসাহে সম্ভব হয়েছে। 
ম্যাক্ডুগ্যালপন্থীরা বলেন যে, আমাদের সমস্ত কর্মের পিছনে শেষ cie 
কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি থাকে যাদের লক্ষ্য হল কতকগুলি স্বাভাবিক 
Very সাধন করা। BA এবং কষ্ট কর্মের উপজাত কল হিসাবে মাত্র 
উদ্ভূত হয়। যখন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তখন স্থুখের 
সৃষ্টি তয় এবং যখন তা হয় না তখন কষ্টের উদ্ভব হয়। এই মতবাদীদের 
সিদ্ধান্তে শিক্ষার কাজ হল স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির স্থপরিচালনা, পরিমার্জন 
ও উদগতি সাধন (sublimation )। ভারুইনৃপন্থীদের মতে শিক্ষা হল সেই 
প্রক্রিয়। যার সাহায্যে ব্যক্তি বা জাতি জীবনযুদ্ধের জন্য যোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়। 
কেননা, এদের মতে জীবন হল একটি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, যে-সংগ্রামে 
সর্বাপেক্ষা যোগ্য ( fittest ) জীবেরাই জয়ী হর। সর্বাপেক্ষা যোগ্য জীব 
অবশ্য হল তারাই যারা পরিবেশের অঙ্গে সার্থক অভিযোজনে সমর্থ হয়। 
এদের মতে যে সব জীব প্রাকৃতিক পরিবেশের সন্ধে অভিযোজনে অসমর্থ 


ES উন্নত শিক্ষাতত্ব 


হ্য় ess তাদের জীবনমঞ্চ হতে অপসারিত করে যোগ্যদের পথ সুগম C 


করে দেয়। প্রকৃতির এই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন? (natural 
selection) বলে অভিহিত কর] হয়। লামার্কপন্থীদের মতে জীবের জীবন 
ও উচ্চতর পর্যায়ে অভিব্যক্তি প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যোগ্য সঙ্ঘতিবিধানের 
উপর, নির্ভর করে। এদের মতে শিক্ষা হল পরিবেশের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গতি- 
সাধনের সাহায্যকারী প্রক্রিয়া । জৈবিক প্ররুতিবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ 
(emat, atr «P ) শিক্ষাকে অভিব্যক্তির (evolution ) গতি বুদ্ধিকারী 
মানবজাতির উন্নতিসাধনের উদ্েশ্যপূর্ণ প্রয়াস বলে অভিহিত করেছেন। 
সহজেই বোধ্য যে, এই মত লামার্কপন্থীদের মতেরই প্রতিধ্বনি । এখানে 
বলা প্রয়োজন যে, ম্যাক্ডুগ্যালপন্থীরা ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রকারের জৈব 
প্রকৃতিবাদীর! অভিব্যক্তিতত্বের (theory of evolution ) উপর নির্ভর 
করে তাদের জীবনদর্শন ও শিক্ষাদর্শন m করেছেন | 
কল্পনাপ্রবণ প্রক্ৃতিবাদীর! রুশো’র নেতৃত্ব BHAA করেন | PEPI মত 
তাদেরও আদিম মানব-প্রকৃতির প্রতি রয়েছে অপরিসীম শ্রদ্ধা। তাদের 
বক্তব্য হল এই যে, মানব-প্রক্ৃতির বিকাশ অপরিবর্তনীয় নিয়মানুযায়ী সংঘটিত 


হয়। সুতরাং শিক্ষার কাজ হল এই নিয়মগুলিকে জান! এবং তাদের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে শিশু-প্রকৃতির বিকাশ সাধন করা। 


81 বস্তবাদ ও শিক্ষা | 

বস্তবাদের মতে জ্ঞানের বস্তু জ্ঞাতার (knower ) বাইরে বর্তমান 1 
জ্ঞানকে এই মতাঙ্গযায়ী AB অপেক্ষা আবিষ্কার বলেই মনে করা হয়। 
অধিবিগ্ভার দিক থেকে বস্তবাদীদের ধারণা সাধারণ ব্যক্তিদের মত। seal 
মনে করেন যে, মাঙ্গষের মনের বাইরে একটি বিরাট «ues আছে এবং 
মান্য জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তার আসল প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত zwi এই 
জ্ঞানলাভের সময় মানুষ বস্তুকে পরিবর্তিত করে না, কেনন! তাহলে তার 
‘আসল asters জান! সম্ভব হয় owl] TE (প্রচলিত ধারণা মত ) 


সব সময়ে জড়বাদ অনুসরণকারী অদ্বৈতবাদী ( 


monist ) নাও হতে পারেন | 
তারা দ্বৈতবাদী ( 


জড়পদার্থ ও মনের মৌন অস্তিত্ব স্বীকার করে ) বা বহুবাদীও 
( pluralist’) হতে পারেন। বস্তবাদীদের কাছে শিক্ষার আসল সম্পর্ক 


শিক্ষার প্রকৃতি ১৫ 


হল বর্তমান জগতের সঙন্দে এদের মতে শিক্ষার প্রধান কাজ হল বর্তমান 
জগতের (প্রাকৃতিক ও সামাজিক) সঙ্গে স্ঘতিবিধান করান। শিক্ষাজগতে 
বস্তুবাদ প্রধানতঃ তিনটি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই তিনটি রপ হল__ 
সামাজিক qaa ( social realism ), ইন্দ্রিয়নির্ভর বস্তবাদ (sense 
realism ), ও মানবতাবাদী বস্তবাদ। সামাজিক বস্তবাদীরা সমাজের ^ 
বিচিত্র জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের উপর বিশেষ জোর দেন। ইন্দ্রিয়নির্ভর 
বন্তবাদীরা ইন্দ্রিয়ের দ্বার! লন্ধ প্রাকৃতিক বস্তরনিচয়ের জ্ঞানলাভের উপর বিশেষ 
জোর দেন। এরা শিক্ষার ভাষামূলক বিষয়গুলির প্রাধান্য খর্ব করে বৈজ্ঞানিক 
বিষয়বস্তুর স্থান বিশেষভাবে করে দিতে চান। মানবতাবাদী বন্তবাদীরা 
বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রাচীন সাহিত্য পাঠের উপর বিশেষ জোর দিতেন | মনে 
রাখা প্রয়োজন, শিক্ষায় বস্তবাদ হল একটি এপ্রতিবাদমূলক ভাবধার1। শিক্ষার 
বিবর্তনধারায় যখনই বিষয়বস্তু জীবনবিচ্ছি্ন, জটিল ও afore হয়ে উঠে, 
তখনই বস্তবাদের আবির্ভাব ঘটে এবং ধ্বনি উঠে ‘শিক্ষাকে বস্তনির্ভর Fa’ | 


«| মানবতাবাদ ও শিক্ষার প্রকৃতি 

শিক্ষাজগতে মানবতাবাদ ছুটি রূপে প্রকাশ লাভ করেছে। প্রথম রূপ 
হল যুক্তিবাদী মানবতাবাদ (rational humanism ) এবং দ্বিতীয় রূপ হল 
নবজাগরণের মানবতাবাদ ( Renaissance humanism ) | যুক্তিবাদী 
মানবতাবাদ হল এ্যারিষ্টটলের দর্শনের এক নাম। এই দর্শনের মূল বক্তব্য 
হল এই যে, মানুষের মৌলিক সত্তা হল তার বুদ্ধি। অন্তান্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের 
সঙ্গে মানুষের চরম পার্থক্য হল তার বুদ্ধিতে Vier ও অন্যান্য প্রাণীর মত 
মান্য «I9 গ্রহণ করে এবং জীব-জন্তর মত সে সংবেদনশীল ( sentient ) ও 
অনুভূতিবিশিষ্ট, কিন্তু যুক্তি ও বিচারের ব্যাপারে সে একক। স্বভাবতঃ এই 
দর্শনের মতে শিক্ষার কাজ হল মুখ্যতঃ বুদ্ধির চর্চার ব্যবস্থা কর! এবং তার 
বিকাশে সহায়তা করা। 

নবজাগরণের মানবতা'বাদ মধ্যযুগীয় দ্বৈতবাদী (কিন্তু আসলে ভাববাদী ) 
দর্শনের (যা দেহ ও আত্মার দ্বৈততা ঘোষণা করিয়াছিল ) এবং মধ্যযুগের 
যাজকদের গোড়া ধর্মমতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। 
প্রাথমিক পর্যায়ে এই মানবতাবাদ চেয়েছিল ধর্মীয় গৌড়ামির কবল থেকে 


১৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


বুদ্ধির মুক্তি এবং প্রকৃতি ও মানুষকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণ করে 
জানতে | এই স্তরের মানবতাবাদের মতে শিক্ষা হল যুক্তিকে মুক্তিদানের 
এব* সাধারণভাবে মানবপ্রক্ৃতির বিকাশের উপায়স্বরপ ল্যাটিন ও গ্রীক 
সাহিত্যে যুক্তির বিকাশ ae হয়েছিল বলে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা ও 
সাহিত্যপাঠ শিক্ষার প্রধান wer বলে বিবেচিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে 
এই মানবতাবাদের ঘটেছিল fefe এবং বুদ্ধির বিকাশ ও মানব প্রকৃতির 
সঙ্গে পরিচয়ের জন্য নয়, নিছক ভাধাশিক্ষার জন্যই ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা- 
শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যস্থলে বসান হয়েছিল । মনে রাখা প্রয়োজন, 
মানবতাবাদের এই বিরুতির বিরুদ্ধে প্রকুতিবাদীর1 ও বস্তবাদীর! প্রতিবাদ 
জানিয়ে তাদের নিজেদের মতবাদকে শিক্ষাজগতে প্রতিষ্ঠিত করতে 
চেয়েছিলেন | 


প্রয়োগবাদ ও শিক্ষা 

বর্তমান জগতের শিক্ষায় প্রয়ে!গবাদের প্রভাব বিপুল হওয়ার নিয়ে তার 
একটু বিশদ আলোচনা করা হল | 

প্রয়োগবাদের জন্য হয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। 0. S. Peirce, 
William James S John Dewey-s নামের "bx এই মতবাদটি বিশেষ- 
ভাবে জড়িত। এই মতবাদের জন্ম হয়েছিল ভাববাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের 
মাধ্যমে, কিন্তু James-oF প্রভাবে এই মতবাদের মধ্যে ভাববাদের অনেক 
লক্ষণ ছুটে উঠেছিল। বস্তুতঃ James এই মতবাদের মাধ্যমে ভাববাদ ও 
জড়বাদের মধ্যে একটি সংযোগ-সেতু নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন | কিন্ত 
Dewey পুনরায় এই মতবাদকে ভাববাদের বিরোধী মতবাদরূপে গড়ে তুলতে 
চেয়েছিলেন | 

ভাব ও xa অর্থনির্ণয়ের জন্য Peirce প্রয়োগবাদকে বুক্তিবিদ্যাগত 
একটি পদ্ধতি (logical method ) Rata ব্যবহার করেছিলেন | তীর 
পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র দেখলেই বোঝা যাবে যে, তিনি গনিত ও পরীক্ষামূলক 
বিজ্ঞানগুলি নিয়েই বেশী ব্যস্ত ছিলেন। 

Jemes4$ হাতে প্রয়োগবাদ অকল্পিত পথে অগ্রসর হয় এবং প্রচলিত 
ধারণাঞ্ছলির সঙ্গে কিছুটা আপোশের ভাব থাকায় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 


শিক্ষার প্রকৃতি ১৭ 


করতে সমর্থ হয় | James প্রয়োগবাঁদকে ছু'রকমভাবে দেখেছিলেন | একদিক 
থেকে এটি হল আধিবিগ্ঘক মতবিরোধ নিবারণের একটি পদ্ধতি এবং অন্যদিক 
থেকে হল সত্য fafa সম্বন্ধে একটি তন্ব। পদ্ধতি হিসাবে প্রয়োগবাদ চায় 
ব্যবহারগত ফলের দ্বারা প্রত্যেকটি ভাবকে ব্যাখ্যা করতে । কিন্তু James 
মতে এর সত্য নির্ণয়ের দিকই হল প্রধান। 2 

আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদী ভাবধারার বিপুল প্রভাব nm 
Dewey-s চিন্তার মাধ্যমেই কিন্তু সঞ্চারিত হয়েছে । Dewey প্রয়োগবাদকে 
যুক্তিতত্ব (logic) ও জ্ঞানতত্ব (epistemology ) ছাড়াও নীতিশাস্ত্ 
(ethics) ও কান্তিবি্ধা (aesthetics) ইত্যাদির ক্ষেত্রে সার্থকভাবে 
প্রয়োগ করেছেন। দর্শনের ক্ষেত্রে Dewey- প্রধান চিন্তারাজিকে অতি 
সংক্ষেপে নিয়রূপে উপস্থাপিত করা যায় £ 


১। “এই বিশ্বের গঠনকার্ধ এখনও শেষ হয়নি |” 

২। “এই বিশ্বের মৌলিক বস্তু হল পদীর্থমূলক ও রাসায়নিক শক্তিনিচয় | 
জীবন ও মন তাদের বিবর্তন থেকেই VES হয়েছে? | 

o] ‘এই জগতের সমস্ত বস্তু পরস্পরের সঙ্গে অংগাংগিভাবে জড়িত P 

s, “পদার্থের ace মনের, বিষরীর সঙ্গে বিষয়ের ও দেহের সঙ্গে মনের 
কোন দ্বৈভাব নেই’ | 

৫| “বিশ্বের সমস্ত বস্তুর সবচেয়ে বড লক্ষণ হল পরিবর্তন? | 

e| “মানুষ বিশ্বের নিয়মকে জেনে মুক্ত হতে পারে? | 

৭। “মানুষের পক্ষে সত্য জানা সম্ভব? | 

৮। পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই সতাজ্ঞান লাভের. একমাত্র 
AV | 

>| “চিন্তার উদ্ভব হয় সমস্যামূলক অবস্থা থেকে। সমস্তাজাত চিন্তার 


একমাত্র কাজ হল সমস্তা সমাধান করা? | 
১০। জ্ঞান, বস্তনিচয়কে আয়ত্তে আনতে সাহায্য করে'। 
১১। “মানুষের জ্ঞানের সম্ভাব্যতা অসীম” I 
১২। পরিবেশের ace স্ঘতিবিধানের চেষ্টার মাধ্যমে মান্য. নিজেই 
সত্য, শিব ও সুন্দরের মত পরম কাম্যবস্তগুলি ( values ) সৃষ্টি করছে’ | 
২ 
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১৩। “মানুষের কাম্যবস্তগুলির সংখ্যা নির্দিষ্ট নয় এবং তাদের কারুর 
চিরন্তন মূল্যও নেই। বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের কাম্যবস্ত বিভিন্ন" | 
১৪। “শিল্প মানবীর অভিজ্ঞতার চরম রূপ” | 
‘yet ‘শিল্পের মধ্যে যে সব প্রক্রিয়া দেখা যায় সেগুলি প্রকৃতি ও মানবের 
অন্যান্য কর্ণের মধ্যেও আছেঃ | 
১৬। শিল্পকর্মের সংগে wary কর্ণের পার্থক্য শুধু এইখানে যে, শিল্পকর্সে 
ব্যরিত শক্তি এমন সব বস্তুর মধ্যে স্থবলয়িত রূপলাভ করে যেগুলি প্রত্যক্ষ- 
ভাবে আনন্দপ্রদ | 
১৭। ‘আমাদের বেশীর ভাগ অভিজ্ঞতা বহুপ্রকার ঘন্দ দ্বারা খণ্ডিত ও 
ates, যেমন উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের "WW, পদার্থের মৌলিক উপকরণের 
সঙ্গে তার গঠনের দ্বন্দ, বক্তব্য বস্তুর সঙ্গে ভাবভঙ্দির we, অতীতের সঙ্গে 
বর্তমানের ছন্দ এবং যা দেখেছি তার সঙ্গে নিহিত অর্থের দন্দ। শিল্পকর্ণে 
কিন্তু এই সব দ্বন্দের অস্তিত্ব নেই | এখানে সবকিছুর মধ্যে এক পরম সঙ্গতি 
বর্তমান? | 
Dewey-s শিক্ষার প্রকৃতি arty ধারণ! পরিবর্তনশীল বিশ্বের ধারণা 
মানুষের বিপুল স্জনক্ষমতার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। 
হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার উদ্ভব হয় মানবের অভি 
কাজ চলে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এবং যার উদ্দেশ্য হল অ 
সংক্ষেপে Dewey শিক্ষার এই সংজ্ঞা দিয়েছেন £ 
পুনর্গঠন বা পুনধিন্যাস যা অভিজ্ঞতার অর্থ ( mea 
পরবর্তী অভিজ্ঞতার ধারাকে পরিচালিত করার ক্ষম 


জে) হুতিহাস ও শিক্ষা £ যানবেতিহাসের নিত্য পরিবর্তন- 
শীল ধার! AAT করলে দেখা যায় যে, শিক্ষা যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন 


রূপে প্রকাশ লাভ করেছে। এখন আমরা শিক্ষার সেই এতিহাপিক রূপাবলীর 
সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়াস Faq | 


ও 

তার মতে শিক্ষা 
asia ভিতর, যার 
ভিজ্ঞতার উন্নয়ন সাধন | 
“এটি হল অভিজ্ঞতার সেই 
ning ) বৃদ্ধি করে, এবং 
তা বৃদ্ধি করে।” 


১। আদিম মানব-সমাজের শিক্ষা 


আদিম মানব-সমাজে জীবন ছিল সহজ ও সরল। সভ্যতার বিভিন্ন 
উপকরণ তখনও R হয় নি এবং লেখা-পড়ারও উদ্ভব হয় নি। এই সমাজে 
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- শ্রেণীভেদ ছিল না, এমন কি পরিস্কুটভাবে শ্রমভেদও ছিল নী। এটি .মূলতঃ 
ছিল সাম্যবাদী সমাজ । এই সমাজে শিশুর ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করত 
সরাসরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, জীবনে অংশ গ্রহণ করে ও বড়দের BAAR 
করে এবং BAIS শিক্ষালাভ করত নানা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে | এই সমস্ত 
ক্রিয়াকলাপের ( ceremonies ) মধ্যে বয়ঃসন্ধিক্ষণের অন্তভূক্তির ক্রিয়াকুলাপ oc 
(initiation ceremony ) ছিল সর্বপ্রধান। সাধারণভাবে আদিম সমাজের 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিকে সামাজিক সংস্কৃতির area অংশরূপে গড়ে 
corm! অথাৎ এই সমাজের শিক্ষা ছিল মূলতঃ দংরক্ষণশীল, প্রচলিত 
সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করাই ছিল এর লক্ষ্য | 


২। প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতাগুলির শিক্ষা 

প্রাচীন ভারতে, ইহুদীদের দেশে, ইজিপ্টে ও চীন দেশেও শিক্ষার Cory 
ছিল সাধারণভাবে অতীতের জীবনের পুনরাবৃত্তি করা। শিক্ষার মধ্য দিয়ে 
অতীতের MPH! চিন্তা ও কর্ণের অভ্যাস স্থষ্টি করে এই সব দেশে অতীতের 
জীবনকে ব্যক্তির জীবনে বাচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হত। নূতন অবস্থার 
সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপনের জন্য গঠিত অভ্যাসকে পরিবর্তিত করবার ক্ষমতা wa 
কোন চেষ্টাই এই শিক্ষায় প্রায় করা হৃত না। তবে আদিম সমাজের সঙ্গে 
এই সব দেশের পার্থক্য ছিল এইখানে যে, এদের মধ্যে সভ্যতার জন্ম ও প্রসার 
হয়েছিল এবং বিদ্যালয়ের আবিভাবও ঘটেছিল । সমাজের উচ্চশ্রেণীর পক্ষে 
অন্ততঃ শিক্ষা এই সব দেশে মাত্র জীবনযাপনের উপজাত ( by-product ) 
ফল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। 
e| গ্রীস দেশের শিক্ষা > 

অতীতের গ্রীস দেশের শিক্ষার প্রতিভূ হিসাবে আমরা স্পাা ও এথেন্সের 
শিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারি | 


কে) স্গার্টার শিক্ষা 

স্পার্টার শিক্ষা-ব্যবস্তার-উদ্দেশ্ত ছিল যুদ্ধনির্ভর রাষ্ট্রের জন্য যোগ্য যোদ্ধা! 
নাগরিক তৈরী sal | সরকারী ব্যারাকৃ-বাড়ীতে ৭ থেকে ১৮ বছর পৰ্যন্ত 
ছেলেদের রাষ্টরশক্তিকে ও বড়দের শ্রদ্ধা করবার এবং সাধারণভাবে আজ্ঞা 
পালন করবার অভ্যাস তৈরী করান হৃত। অতি কঠিন শাসনের মাধ্যমে 
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১৩। “মানুষের কাম্যবস্তগুলির সংখ্যা নির্দিষ্ট নয় এবং তাদের কারুর 
চিরন্তন মূল্যও নেই । বিভিন্ন অবস্থার মানুষের কাম্যবস্ত বিভিন্ন” | 

১৪। “শিল্প মানবীয় অভিজ্ঞতার চরম রূপ’ | 

১৫। “শিল্পের মধ্যে যে সব প্রক্রিয়া দেখা যায় সেগুলি প্রকৃতি ও মানবের 
অন্যান্য কর্মের মধ্যেও আছে? | 

১৬। শিল্পকর্দের সংগে AII কর্ণের পার্থক্য শুধু এইখানে যে, শিল্পকর্গে 
ব্যরিত শক্তি এমন সব বস্তুর মধ্যে ARS রূপলাভ করে যেগুলি ATF- 
ভাবে আনন্দপ্রদ | 

১৭। “আমাদের বেশীর ভাগ অভিজ্ঞতা বহুপ্রকার Ww দ্বারা খণ্ডিত ও 
"dime, যেমন উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের wa, পদার্থের মৌলিক উপকরণের 
সঙ্গে তার গঠনের ছন্দ, বক্তব্য বস্তুর সঙ্গে ভাবভঙ্দির Cou, অতীতের সঙ্গে 
বর্তমানের দ্বন্দ এবং যা দেখেছি তার সঙ্গে নিহিত অর্থের wai শিল্পকর্ণে 
কিন্তু এই সব দ্বন্দের অস্তিত্ব নেই। এখানে সবকিছুর মধ্যে এক পরম সঙ্গতি 
বর্তমান? | 

Dewey- শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধীয় ধারণা পরিবর্তনশীল বিশ্বের ধারণ| ও 
মানুষের বিপুল স্থজনক্ষমতার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। Sta মতে শিক্ষা 
হল এমন একটি afaa যার উদ্ভব হয় মানবের অভিজ্ঞতার ভিতর, যার 
কাজ চলে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এবং যার উদ্দেশ্য হল অভিজ্ঞতার উন্নয়ন সাধন। 
সংক্ষেপে Dewey শিক্ষার এই সংজ্ঞা দিয়েছেন £ “এটি হল অভিজ্ঞতার সেই 
পুনর্গঠন বা পুনবিষ্ঠাস যা অভিজ্ঞতার অর্থ (meaning ) বৃদ্ধি করে, এবং 
পরবর্তী অভিজ্ঞতার ধারাকে পরিচালিত করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে৷’ 


জে) ইতিহাস্ন ও শিক্ষা ? মানবেতিহাসের নিত্য পরিবর্তন- 
শীল ধার! অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, শিক্ষা যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন 
রূপে প্রকাশ লাভ করেছে। এখন আমরা শিক্ষার সেই এঁতিহাপিক রূপাবলীর 
সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়াস করব | 


১। আদিম মানব-সমাজের শিক্ষা 


আদিম মানব-সমাজে জীবন fes সহজ ও সরল। সভ্যতার বিভিন্ন 
উপকরণ তখনও সষ্ট হয় নি এবং লেখা-পড়ারও উদ্ভব হয় নি। এই সমাজে 


a 


শিক্ষার প্রকৃতি ১৯ 


- শ্ৰেণীভেদ ছিল না, এমন কি পরিস্ফুটভাবে শ্রমভেদও ছিল না। এটি মূলতঃ 


ছিল সাম্যবাদী সমাজ | এই সমাজে শিশুর! ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করত 
সরাসরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, জীবনে অংশ গ্রহণ করে ও বড়দের অনুসরণ 
করে এবং তত্ত্বগত শিক্ষালাভ করত নানা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে । এই সমস্ত 
ক্রিয়াকলাপের ( ceremonies ) মধ্যে বয়ঃসন্ধিক্ষণের Bay fest ক্রিয়াকলাপ c 
(initiation ceremony ) ছিল সর্বপ্রধান। সাধারণভাবে আদিম সমাজের 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিকে সামাজিক সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অংশরূপে গড়ে 
তোল!। অথাৎ এই সমাজের শিক্ষা ছিল মূলতঃ সংরক্ষণশীল, প্রচলিত 
সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করাই ছিল এর লক্ষ্য | 


২। প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতাগুলির শিক্ষা 

প্রাচীন ভারতে, ইহুদীদের দেশে, ইজিপ্টে ও চীন দেশেও শিক্ষার উদেশ্য 
ছিল সাধারণভাবে অতীতের জীবনের পুনরাবৃত্তি করা। শিক্ষার মধ্য দিয়ে 
অতীতের অন্তরূপ চিন্তা ও কর্ণের অভ্যাস স্থষ্টি করে এই সব দেশে অতীতের 
জীবনকে ব্যক্তির জীবনে বাচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হত। নৃতন অবস্থার 
সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপনের জন্য গঠিত অভ্যাসকে পরিবর্তিত করবার ক্ষমতা wes 
কোন চেষ্টাই এই শিক্ষায় প্রায় করা হত না। তবে আদিম সমাজের সঙ্গে 
এই সব দেশের পার্থক্য ছিল এইখানে যে, এদের মধ্যে সভ্যতার জন্ম ও প্রসার 
হয়েছিল এবং বিদ্যালয়ের আবিভাবও ঘটেছিল । সমাজের উচ্চশ্রেণীর পক্ষে 
অন্ততঃ শিক্ষা এই সব দেশে মাত্র জীবনযাপনের উপজাত ( by-product ) 
ফল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। 
৩। গ্রীস দেশের শিক্ষা . 

অতীতের গ্রীস দেশের শিক্ষার গ্রতিভূ হিসাবে আমরা স্পা্টা ও এথেন্সের 
শিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারি I 


কে) স্পার্টার শিক্ষা 

স্পার্টার শিক্ষা-ব্যবস্থার/উদ্দেশ্ত ছিল যুদ্ধনির্ভর রাষ্ট্রের জন্য যোগ্য যোদ্ধা! 
নাগরিক তৈরী করা। সরকারী ব্যারাকৃবাড়ীতে ৭ থেকে ১৮ বছর পর্যস্ত 
ছেলেদের রাষ্ট্রশক্তিকে ও বড়দের শ্রদ্ধা করবার এবং সাধারণভাবে আজ্ঞা 
পালন করবার অভ্যাস তৈরী করান we. অতি কঠিন শাসনের মাধ্যমে 


২০ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


তাদের দৈহিক শক্তি ও সহন ক্ষমতা বাড়ান হত এবং MFAS, সাহস, ধূর্ততা, 
প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইত্যাদি গুণাবলী স্থষ্টি করবার চেষ্টা করা হত। এ সবেরই 
উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তোলা | স্পষ্টতঃ এই শিক্ষায় 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে রাষ্ট্রের যৃপকাষ্ঠে বলি দেওয়া vw | 
খে) এথেন্দের শিক্ষা 
এথেন্সের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের । এখানের 
শিক্ষায় প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষার কিছুট! আভাস মেলে । এথেন্দেরও শিক্ষার 
উদ্দেশ্য ছিল সুনাগরিক সৃষ্টি কর।, কিন্ত যেহেতু সেখানের রাষ্ট্র ছিল আংশিক- 
ভাবে গণতান্ত্রিক এবং যেহেতু সেই বাষ্ট্র যুদ্ধের ভিত্তিতে গঠিত হর নি এবং 
চালিতও হত না, সেই হেতু এথেন্সের নাগরিকতার ধারণ! ছিল অনেক 
ব্যাপক। এথেন্সের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল দৈহিক, মানসিক, সৌন্দর্গত ও 
যুদ্ধ-সংক্রান্ত দিকপমূহে যোগ্যতা Wea মাধ্যমে সুনাগরিকতার fefe রচনা 
করা। এই শিক্ষায় এই চারিটি দিকের উপর সমান গুরুত্ব অর্পণ কর! হত 
এবং Cory ছিল BAH চরিত্র mf কর1| তবে দাসনির্ভর রাষ্ট্র বলে এথেন্সের 
শিক্ষার পেশাগত শিক্ষার কোন স্থান ছিল a1 এই দিক থেকে এই শিক্ষা 
পূর্ণ গণতান্ত্রিক শিক্ষার বেশ কিছুটা পিছনে পড়ে থাকে । তার উপরে এই 
শিক্ষা নির্দিষ্ট ছিল কেবল মাত্র স্বাধীন পুরুষ নাগরিকদের wu | বৃহৎ দাস- 
শ্রেণী, নারীসমাজ ও নিয়শ্রেণীর লোকের! গ্রীক শিক্ষার আলোক থেকে 
সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিল। তবুও স্বাধীন পুরুষ নাগরিকদের জন্ত নির্ধারিত শিক্ষা 
BaD প্রাচীন দেশের শিক্ষার মত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সমাজের রথচক্রতলে 
নিষ্ট করতে চায় নি। ব্যক্তির বহুমুখী বিকাশের মাধ্যমেই এখানে সমাজের 


মঙ্গল সাধন করবার চেষ্টা করা হত। এখেনীর শিক্ষার এইখানেই অভিনবত্ব, 
শ্রেষ্ঠত্ব ও সুগভীর তাৎপর্য | 


81 রোমের শিক্ষা 

রোমকদের স্জনীশক্তির পূর্ণবিকাশ যুদ্ধ, WIES, দেশশাসন, স্থাপত্য ও 
বিশেষ করে রোমীয় শান্তি ( Pax Romana ) ও সাআ্াজ্যের ধারণার মধ্যে 
ঘটেছিল। শিক্ষার মধ্যে সেই স্জনীশক্তির স্ফুরণ বিশেষ হয় নি। গ্রীক 
শিক্ষাদুর্শের অনুপ্রবেশের পূর্বে রোমকদের শিক্ষা ছিল মূলতঃ নৈতিক। গৃহ 


শিক্ষার প্ররূতি ২১ 


- ছিল তাদের প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অনুকরণ ও জীবনে অংশ গ্রহণ ছিল 
শিক্ষা-পদ্ধতির প্রধান wer এবং মহান ব্যক্তিদের জীবনী ছিল শিক্ষার প্রধান 
উপায় (means)! পরবর্তী কালে e আদর্শে রোমীয় শিক্ষায় ( বিশেষ 
করে উচ্চ শিক্ষায় ) প্রভূত পরিবর্তন এসেছিল। তথাপি তখনও শিক্ষার সঙ্গে 
জীবনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। তখনও শিক্ষা “ছিল সমাজ-জীবনে C 
সার্থকভাবে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্ততি । কিন্ত রোমীয় জীবনের অবনতির 
ফলে শেষ পায়ে শিক্ষা জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং 
খৃষ্টান বাজকদের দ্বার! পরিবেশিত নৃতন এক প্রকারের শিক্ষার দ্বারা শেষ পর্যন্ত 
অপসারিত হয়েছিল | 

এথেন্সের মত প্রাচীন রোমক সভ্যতার শিক্ষা নাগরিকতার আদর্শের 
দ্বার! অনুপ্রাণিত ছিল এবং পরিচালিতও হত। স্থনাগরিকতার ধারণাকে 
বিশ্লেষণ করে রোমকর1 তাদের শিশুদের মধ্যে দৃঢ়তা, সাহস, দেবভক্তি, 
আত্মসংযম, WA, সাংসারিক বিচক্ষণতা এবং সুবিচার ইত্যাদি গুণাবলী 
ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করত। কিন্ত গ্রীকদের সঙ্গে তুলনায় তাদের উদ্দেশ্যের 
পার্থক্য ছিল। Den শিক্ষার বিভিন্ন দিকের মধ্যে BAAS! ( harmony ) 
স্থাপনে বিশেষ প্রয়াসী ছিল, কিন্তু রোমকরা জাগতিক প্রয়োজনের অর্থাৎ 
রাষ্ট্রশাসনের দিকে লক্ষ্য রেখে স্থনাগরিকতার গুণাবলীর নির্দেশ দিয়েছিল | 
আরম্ভ হতে প্রায় শেষ পর্যন্ত রোমক শিক্ষার ব্যবহারিক জীবনের প্রভাব প্রবল 
ছিল। গ্রীকৃদের মত রোমকরা বিমূর্ত তত্বালোচনার প্রতি আস্থাশীল ছিল না। 


&| মধ্যযুগীয় শিক্ষা 

প্রায় হাজার বছর হল মধ্যযুগের সময়-পরিধি | শিক্ষাক্রিয়ার ও শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় বহু পরিবর্তন এই বিস্তৃত কালসীমার মধ্যে ঘটেছিল। তবুও মধ্য- 
ga শিক্ষার বিশেষ বৈশিষ্টযগুলি আরম্ত হতে শেষ পর্যন্ত মূলতঃ প্রায় এক 
প্রকারই ছিল। সেই বৈশিষ্ট্য গুলি ছিল নিশ্নরূপ £ 

১। শিক্ষার লক্ষ্য ছিলি ধৰ্মীয় ও পরলৌকিক | 

২। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দেহের ও মনের শাসনভিত্তিক 
চর্চার ব্যবস্থা ছিল। 

অবশ্য যোদ্ধাদের (knight-crt) শিক্ষার বেলার শিক্ষা 


২২ উন্নত শিক্ষাতত্ 


উদ্দেশ্য কিছুটা aes হয়েছিল। কিন্তু গির্জাপরিচালিত শিক্ষা যেহেতু মধ্যযুগীয় 
শিক্ষার কেন্দ্রস্থল অধিকার করেছিল, সেইতেতু সেই শিক্ষাকেই মধ্যযুগীয় শিক্ষার 
প্রতিভূ হিসাবে উপরে গ্রহণ করা হয়েছে। স্পষ্টতঃ মধ্যযুগীয় শিক্ষা ছিল 
অতীতাভিমুখী। খৃষ্টধর্মের আদর্শকে রূপারিত করার গ্রচেষ্টাই ছিল এই শিক্ষার 
মূল প্রেরণা | 
vi নবজাগরণের শিক্ষা 

নবজাগরণ ছিল প্রধানতঃ ব্যক্তিসকার অধিকার স্থাপনের যুগ। জীবনের 
প্রায় সর্বদিকেই কর্তৃত্বকে (authority) তার আসন থেকে হটাবার চেষ্টা এই 
যুগে চলেছিল এবং ব্যক্তির প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ভীবনের বিভিন্ন দিকে sus 
শক্তির লক্ষণীয় বিকাশ ঘটেছিল। স্বভাবতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রেও নৃতন ধারার 
আবির্ভাব ঘটেছিল । প্রাচীন গ্রীক স্বাধীনতার শিক্ষার (liberal education) 
আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করাও হয়েছিল । নানা উপায়ের মাধ্যমে এই যুগের 
শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বহুমুখী বিকাশ চেয়েছিল। তবে ধর্মীয় আদর্শ 
সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয় নি, যদিও শিক্ষার প্রকৃতিতে ও লক্ষ্যে ইহজগতের 
প্রভাব অনেকটা বেশী পড়েছিল। অর্থাৎ নবজাগরণের ga বিচার-বুদ্ধি ও 
ব্যক্তিসত্বাকে অনেকটা মুক্তি দিলেও পূর্ণ মুক্তি দেয় নি। খুষ্টধর্সের আদর্শ 
মানুষের বুদ্ধির ক্রিয়ার সীমারেখা ( বহুদূরে হলেও) টেনে দিয়েছিল | 


কিন্ত নবজাগরণের শিক্ষার এই ব্যাপক আদর্শ "hs? পরিত্যক্ত হয়েছিল 
নৃতন আদর্শের প্রেরণায়। এই নৃতন আদর্শ ছিল অতীব সংকীর্ণ । বিজ্ঞান 
এবং জাতীয় ও অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না এবং 
জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের স্থানও এর মধ্যে ছিল না। এই শিক্ষার আদর্শ 
ছিল she ও ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করা | ইয়োরে।পের কোন 
কোন দেশে এই আদর্শের আরও অবনতি ঘটেছিল। ফলে ল্যাটিন ভাষা 
শিক্ষা, বিশেষ করে বিখ্যাত ল্যাটিন লেখক 01০০.০-র রচন] Ses (style) 
অন্থকরণই, কিছুকাল ধরে শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে দাড়িয়েছিল। 
৭। ধর্মসংক্কারের যুগের শিক্ষা ` 

ধর্মসংস্কারের যুগ হুল নবজাগরখের যুগেরই পরিণতি আসলে 
ইয়োরোপের উত্তরের দেশসমূহে নবজাগরণের আন্দোলন ধর্মসংস্কারের আন্দো- 


শিক্ষার প্রকৃতি ২৩ 


o 


লনের মধ্যেই রূপলাভ করেছিল P ধর্মসংস্কারের যুগের প্রধান লক্ষণ ছিল 
সমাজে ও ধর্মে সংস্কার দাবী করা। শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের 

ছুটি দান ছিল প্রধান। একটি হল জাতীয় শিক্ষার ধারণা, অন্যটি হল সর্ব 

জনীন প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা | তবে এই যুগের প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়- 
গুলি ছিল faa শ্রেশীপমৃহের বিদ্যালয় এবং তাই তাদৈর বিষয়বস্ত৪ ছিল ' 
অত্যন্ত AAS | 


vi সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষা 
. এই দুই শতাব্দীতে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন হওয়া সত্বেও শিক্ষার 
বাস্তব রূপ নবজাগরণ ও ধর্শসংস্কারের যুগের ধারণাবলীর দ্বার! মুখ্যতঃ নিয়ন্ত্রিত 
ছিল। মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নবজাগরণের 
যুগের শিক্ষার fas ধারণাই খুব বেশী প্রভাবশীল ছিল । প্রাথমিক Rataa- 
সমূহ মোটামুটি ধর্শসংস্কারের যুগের বি্যালয়গুলির পদাঙ্ক অনুসরণ করে 
চলেছিল । তবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে 
নবজাগরণের fee শিক্ষার অন্ুকরণের সমর্থনে এক নৃতন তত্বের অবতারণা 
করা হয়েছিল। এই ware বল! যায় “শাসনের ধারণা” (disciplinary 
conception) | শিক্ষা এই ধারণার প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল এই জন্য 
যে, প্রচলিত শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে জাতীয় জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়েছিল । এই ধারণার দ্বার অনুপ্রাণিত শিক্ষাবিদ্দের কাছে শিক্ষার মুল্য C 
বিষয়বস্ততে নিহিত ছিল না, ছিল বিষয়বস্তকে আয়ত্তে আনার প্রক্রিয়ার মধ্যে | 
এদের মতে faga শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ করলে এমন এক মানসিক শক্তির 
উদ্ভব হয় যা সর্বপ্রকারের বিষয়বস্তকে আয়ত্তে আনতে সাহায্য করে এবং 
মানুষের মন হল কতকগুলি শক্তির (faculties) সমষ্টি যেগুলির মধ্যে স্মৃতি ও 
বুদ্ধিকে বিশেষভাবে অঙ্ুশীলন করা দরকার | 
খুব স্বাভাবিকভাবেই এই শতাব্দীতে প্রচলিত শিক্ষার অনড় অর্থহীনতার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিভিন্ন, দিক থেকে ধ্বনিত হয়েছিল | এই সব প্রতিবাদ- 
কারীদের সাধারণতঃ বস্তবাদী রূপে অভিহিত করা হয়। এই বস্তবাদীদের 
মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় £ মানবতাবাদী বস্তুবাদী (huma- 
nistic realist), সামাজিক বস্তবাদী ( social realist ) ও afas 


২৪ উন্নত fares 


বস্তুবাদী (sense realis) |. এদের মধ্যে বাস্তব জগতের শিক্ষা শেষোক্ত 
শ্রেণীর দ্বারাই প্রধানতঃ কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল। এর কারণ এদের ধারণা 
সমাজের নৃতন প্রভাবশীল শক্তির-_বুর্জোাশ্রেণীর- স্থার্থান্কূল ছিল | 
মানবতাবাদী বন্তবাদীরা চাইতেন প্রাচীন সাহিত্যসমূহ পড়তে সেগুলির বিবয়- 
গত মূল্যের SI | সামাজিক বস্তবাদীর] চাইতেন ভ্রমণ ও সামাজিক জীবনের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে জীবন্ত শিক্ষা__পুশ্তকের মাধ্যমে ও 
বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের সীমার মধ্যে অতি সীমিত প্রাণহীন শিক্ষা নয় | 
ইন্দরিয়নির্ভর বস্তবাদীর! চাইতেন প্রকৃতির সঙ্গে ইন্দিয-নিচয়ের মাধ্যমে 
প্রত্যক্ষ পরিচয় এবং তাই প্রারুতিক বিজ্ঞানকে তার! খুব মূল্য দিতেন | 


উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা 

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাজগতে কয়েকটি qua চিন্তাধারার প্রভাব অনুভূত 
হয়েছিল। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল রুশো! ও তার facea 
চিন্তাধারা, স্পেন্সর ও হাক্সলির বিজ্ঞাননির্ভর চিন্তাধার]1, এবং সমাজমুখী 
(sociological) চিন্তাধারা | 

রুশো ও তার শিষ্যদের প্রভাবের ফলে শিক্ষাবিদ্দের দৃষ্টি শিশুদের দিকে 
কিছুটা নিবদ্ধ হয়েছিল এবং তাদের, শুধু বৌদ্ধিক নয়, সর্বাঙ্গীণ বিকাশের 
উপরও কিছুটা জোর পড়েছিল। মনস্তাত্বিক চিন্তাধারার ফলে শিক্ষার 
বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিকে শিশুর মনস্তত্বের উপর নির্ভরশীল করার প্রয়াসও সুরু 
হয়েছিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই কয়টি ধার] আদ বিচ্ছিন্নভাবে 
কাজ করেনি, কেননা অনেক সময়ে একই ব্যক্তির চিন্তা ও কর্ণের মধ্য 
দিয়ে একাধিক ধারা আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং ক্রমপ্রকাশমান নৃতন 
সমাজব্যবস্থার (ধনতান্ত্িক) সঙ্গে এই সব চিন্তাধারার গভীর যোগ 
ছিল। শিক্ষাজগতে উনবিংশ শতাব্দীর আর ছুটি উল্লেখযোগ্য পরিণতি 
হল জাতীয় শিক্ষার রূপায়ণ ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার গ্রবর্তন। 
স্পষ্টতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম জগৎ গণতান্ত্রিক শিক্ষার পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর 
হতে স্থরু করেছিল। তবে বিংশ শতাবদীই হল গণতান্ত্রিক শিক্ষার স্থবর্ণবুগ | 
উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ধারণা এই শতাব্দীতে এক সর্বব্যাপক 
জীবনবিধিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত প্রগতিশীল 


vo m 


ATR হবে। 


শিক্ষার প্রকৃতি A 
চিন্তা ও কর্ণের ধারাকে বাছাই করে নিয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা 
গঠনের জন্য দেশে দেশে প্রগতিশীল শিক্ষাবিদের! প্রয়াসী হয়েছেন | 
বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা 


adag দেশসমূহে বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা নিয়লিখিত কয়েকটি ধারণার 


RIR প্রধানতঃ চালিত হচ্ছে ঃ ^ 

১। শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সৰ্বজনীন হওয়া প্রয়োজন | 

২। উচ্চতম শিক্ষার সুযোগ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক শিশুকে দেওয়া 
উচিত এবং তার জন্য সর্বপ্রকারের ব্যবস্থা করা উচিত। 

৩। শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই পূর্ণ বিকাশ । 

si শিক্ষা শিক্ষার্থীর শুধু বৌদ্ধিক বিকাশ নয়, সর্বাহ্গীণ বিকাশসাধনে 


«| সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল দিয়ে শিক্ষাকে অগ্রসর হতে হবে | 

৬। শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল ব্যক্তির ও সমাজের এহিক RART | 

৭। শিক্ষার লক্ষ্য শুধু জাতীয় সমাজের উন্নতি সাধন নয়, সমগ্র মানব- 
সমাজের উন্নতিসাধন। 

এখানে বলা প্রয়োজন যে, যদিও উপরি-উক্ত ধারণাগুলির দ্বার! বিংশ 
শতাব্দীর শিক্ষা চালিত হচ্ছে, তথাপি গন্তব্য স্থান এখনও বহুদূরে যেহেতু 
কোন দেশেরই সমাজব্যবস্থা এখনও ATENI গণতন্ত্রম্মত হয়ে উঠে নি। 
তবে নিশ্চিতভাবেই সমস্ত দুনিয়ার সমাজ ও শিক্ষা গণতন্ত্রের পথেই অগ্রসর 
হচ্ছে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, গণতন্ত্র হল একটি সীমাহীন আদর্শ, 
স্থতরাং কোন সমাজই কোন অবস্থাতে গণতন্ত্রের শেষ সীমায় পৌছোতে 
পারবে না। যুগে যুগে গণতন্ত্রের ধারণ পরিপুষ্ট ও পরিবধিত হবে এবং 
সমাজ ও শিক্ষার সামনে তাই নৃতন নৃতন পূর্বাচলের দ্বার উদবাটিত হবে এবং 


FSA নৃতন আলোকের সন্ধান মিলবে | 


e 


CAD) শিক্ষান্র ass AAT মহান fretta. 


CAS থাব্মণাল্বলী 2 


১। প্লেটো ( Plato ) 
যদিও Republic এবং Laws এই দুটি গ্রন্থেই প্রেটোর নি 


T উন্নত শিক্ষা তত্ব 


পরিচয় মেলে, তথাপি অধিকতর বিখ্যাত ও প্রভাবশীল Republic গ্রন্থের উপর 
নির্ভর করেই আমরা প্রেটোর শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধীয় ধারণার ater করছি। 

শিক্ষাকে প্লেটে! দর্শন ও রাজনীতির অচ্ছেছ্া অংশরূপে দেখেছিলেন | 
প্লেটো মনে করতেন যে, শিক্ষা হল দর্শনের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ এবং 
রাষ্ট্র ও সমাজের মঙ্গলাম্গলের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নিবিড় ও অচ্ছেন্ ৷ 
শিক্ষাকে তিনি শুধু আদর্শ সমাজের জন্য ব্যক্তির চরিত্রগঠনের কাজ দেন নি। . 
শিক্ষার সাহায্যে তিনি রাষ্্রপরিচালনার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তিদের নির্বাচনও 
করতে চেয়েছিলেন। তার মতে শিক্ষার সর্বাপেক্ষা মৌলিক কর্তব্য হল 
প্রত্যেক ব্যক্তি কোন কাজের জন্য যোগ্য তা নির্ণয় কর! এবং তারপর সেই 
কাজের জন্য তার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে উপযুক্তভাবে তৈরী করা । অবশ্য যে 
বিপুল জনসাধারণ বিশ্বের সমস্ত দৈনন্দিন কাজ করে তাদের শিক্ষা নিয়ে 
প্লেটে! মাথা ঘামাননি | তার শিক্ষাতত্বে তিনি শুধু রাষ্ট্রশাসক ও যোদ্ধাদের 
শিক্ষাকে স্থান দিয়েছেন। প্লেটোর মতে শিক্ষা হল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে 
সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু এবং অতি শৈশব থেকেই তা সুরু হওয়া উচিত। তার 
মতে উচ্চতম স্তরে শিক্ষার কাজ হল ব্যক্তির সমগ্র সত্তাকে দৃশ্যমান জগতের 
foal থেকে বিশ্বের অন্তনিহিত আসল প্রকৃতির চিন্তার দিকে পরিচালিত 
কর!। তিনি শিক্ষার পেশাগত দিক ভিন্ন ভন্যান্ত প্রায় সর্ব দিকেই নজর 
দিয়েছিলেন | 


21 অ্যারিষ্টটল ( Aristotle ) 


আ্যারিষ্টটলও প্রেটোর মত শিক্ষাকে রাজনীতি ও দর্শনের অংশ বলে 
ভাবতেন এবং শিক্ষাদানকে aha কর্তব্য বলে মনে করতেন । তার মতে 
শিক্ষা মানুষের প্রকৃতি, অভ্যাস এবং বুদ্ধির উপর নির্ভর করে এবং ধনী 
ও দরিদ্র সকলের শিক্ষাই এক প্রকারের হওয়া উচিত। তিনিও প্লেটোর 
মত ব্যবহারিক জীবন ও পেশার সঙ্গে শিক্ষার কোন সম্পর্ক রাখতে চান নি। 
শিক্ষার বিষয়বস্ত ও সংগঠনকে তিনি শিশুদের, বৃদ্ধির ধারার সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে নির্ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং প্রাকৃতিক ও জৈব বিজ্ঞানকে 
শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে স্থান দিতে চেয়েছিলেন | তার মতে উচ্চতম 
স্তরের শিক্ষার কাজ হল wd বুদ্ধির ( theoretical reason ) চা করা 


পা শাহি 


শিক্ষার প্রকৃতি 2% 


এবং প্লেটোর মত তিনিও শিক্ষার ব্যবহারিক ও পেশাগত দিক ভিন্ন অন্যান্য 
প্রায় সর্ব দিকেই নজর দিয়েছিলেন। 
৩। কুইনটিলিয়ান্‌ ( Quintilian ) E 
কুইনটিলিয়ান্‌ বাড়ীর শিক্ষার চেয়ে সামাজিক পরিবেশে দলবদ্ধভাবে' 
পরিচালিত শিক্ষাকে অনেক বেশী পছন্দ করতেন এবং প্লেটে ও আ্যারিষ্টটলের i 
মত রাষ্ট্রের নাগরিকতার পরিপ্রেক্ষিতে মান তৈরীর ভার শিক্ষাকে অর্পণ 
করতে চেয়েছিলেন । তার মতে আদর্শ মানবের ব্যক্তিত্বের বহুমুখী বিকাশ 
হওয়া! উচিত এবং প্রেটোর মত তিনিও সাধারণ মান্তষের শিক্ষার সম্বন্ধে 
কিছুই বলেন fai তিনি ব্যক্তিগত বৈষম্যান্্যায়ী শিক্ষাদানের কথা 
বলেছিলেন এবং বিশেষ শক্তির বিকাশের জন্য বিষয়বস্তুর নির্বাচনে স্বাধীনতার 
কথার উল্লেখ করেছিলেন | 
8! সেন্ট ata ( St. Augustine ) 
অগা্টিন্‌ মনে করতেন যে, শিক্ষাদানের (teaching) কাজ হল শিক্ষার্থীকে 
শিক্ষালাভে উদ্দীপিত করা (stimulate)! সত্য শিক্ষার্থীর অন্তরেই নিহিত 
থাকে, তাই শিক্ষকের কাজ হল সেই সত্যকে আবিষ্কার করতে শিক্ষার্থীকে 


উৎসাহিত করা | 


৫। সেন্ট টমান একুইনাজ ( St. Thomas Aquinas ) 
আযারিই্টটলের মত সেণ্ট টমাসও মনে করতেন যে, MITIA আত্মা হল' 


একটি সক্রিয় সত্তা । সুতরাং শিক্ষা সম্ভব হয় শিক্ষার্থীর আত্মসক্রিয়তার 
জন্যই | ডাক্তার যেমন দেহকে সাহায্য করেন অস্থখের হাত থেকে মুক্তি 
পেতে, শিক্ষক তেমনি শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষালাভ করার শক্তিকে ব্যবহার 
করতে সাহায্য করেন। শিক্ষা শিক্ষার্থীর উপর চাপান কোন বাইরের 
বস্তু নয় এবং এর মূল কথা হল অপরিণত শক্তিকে ( potentiality ) প্রয়োগ 
করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা । একুইনাসের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য 
হল ঈশ্বরের সেবা করা, তাকে ভালবাসা এব মৃত্যুর পর তার সঙ্গে অনন্ত 
সুখভোগ করা | 


vl ইরাসমাস ( Erasmus ) T 
ইরাসমাস মনে করতেন শিক্ষার কাজ হল চারটি £ঃ (১) were 


aw উন্নত শিক্ষাতত্ব 


জাগরণ করাঃ (২) প্রাচীন সাহিত্য ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি সৃষ্টি করা, (৩) 
জীবনের বিভিন্ন কর্তব্যের eg প্রস্তুত কর! এবং (৪) প্রথম হতেই সদাচরণের 
অভ্যাস We করা। তার মতে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ ছুয়েরই দায়িত্ব এবং 
খুব অল্প বয়ন থেকেই ae হওয়া উচিত। তিনি মনে করতেন, ব্যক্তির 
উন্নতির মূলে তিনটি জিনিস থাকা প্রয়োজন 2 (১) আদিম প্রকৃতি ( nature), 
(2) শিক্ষা (training) ও (৩) ব্যবহার ( practice )| তার মতে এই 
তিনটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হল শিক্ষা। Asher প্রভাব আছে 
নিশ্চয়ই, কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহার যুক্ত হলে ফল হয় সুদূরপ্রসারী | 
41 কমিনিয়াস ( Comenius ) 

কমিনিয়াসের মতে শিক্ষা হল সমস্ত মানবের জন্মগত অধিকার এবং 
নিজেকে ও বিশ্বকে জানার এবং নৈতিক উন্নতির মাধ্যমে ইহলোকের ও 
পরলোকের wg পূর্ণ প্রস্তুতিই হল শিক্ষা। তার মতে অতি শৈশব থেকেই 
শিক্ষা সুরু কর! উচিত এবং শিক্ষার্থীর প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা দেওয়া 
প্রয়োজন | 


৮1 জন as ( John Locke ) 

লকের মতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপকারিতার চেয়ে অপকারিতা অনেক 
বেশী এবং প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে একটি পুথক সত্তা ভাবে দেখলেই শিক্ষা 
হয় সার্থক | শিক্ষার তিনটি দিক হল-_দৈহিক, নৈতিক ও বৌদ্ধিক এবং 
তার লক্ষ্যবস্তগুলি হল-__দেহের শক্তি. নৈতিক চরিত্র, জাগতিক জ্ঞান, 
সুব্যবস্থার ও বৌদ্ধিক শিক্ষা। aE মনে করতেন, দেহ, মন, ইচ্ছা এবং 
গ্রবৃত্তিসমূহের সংযত চর্চার (discipline) মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি 
সিদ্ধ হয় ॥ 
>| কন্ডরসেটু ( Condorcet ) 

wis সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মত শিক্ষারও কাজ হল দৈহিক, বৌদ্ধিক 
ও নৈতিক শক্তিগুলির চর্চার মাধ্যমে মানবজাতির ক্রমিক ( gradual ) এবং 
সাধারণ উন্নতি সংসাধন | 
so | কুশে! ( Rousseau ) 

শিক্ষা হল একটি ছেদহীন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং এর উৎস হল মানুষের 


" 


শিক্ষার প্রকৃতি EE 


অন্তরে | শিক্ষাপ্রক্রিয়া হল মূলতঃ শিখন (learning) পরিচালনা এবং দূরের 
কোন অনিশ্চিত ভবিস্তাতের জন্য এটি প্রস্ততি নয় । তীর মতে শিশুর স্থান হল 
শিক্ষার CERZE | f 
১১। পেস্তালওসী ( Pestalozzi ) . f 

শিক্ষার প্রধান কাজ হল ব্যক্তির শক্তিসমূহের সর্বাংগীণ ও gaa বিকাশ 
সাধন করা। ব্যক্তির শক্তিনিচয়ের বিকাশের ধারাকে পেস্তালৎদী জৈবিক 
(organic ) বিকাশ বলে দেখেছেন এবং তার মতে স্বতঃস্ফূর্ত কর্মাবলীর 
মাধ্যমে এই বিকাশ সংঘটিত হয়। 


১২। ফফ্রোয়েবেল ( Froebel ) 

শিক্ষা হল কর্ণের মাধ্যমে বুদ্ধির ও বিকাশের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, 
এবং স্জনমূলক কর্মের মধ্য দিয়েই এই বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব হয়। শিশুর 
স্থজনমূলক কর্ম ঈশ্বরের স্থজনমূলক কর্মের সমগোত্রীয় । শিক্ষার মধ্য দিয়ে 
শিক্ষার্থী মানবজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করে এবং নিজ বৃদ্ধি ও. 
বিকাশও সংসাধিত করে | 


১৩। হার্বাট ( Herbart ) 

শিক্ষা এমন একটি শিল্পকর্ম, দর্শন যার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং মনস্তত্ব 
করে উপায় নিরূপণ। শিক্ষার তিনটি fre আছেঃ (>) শৃঙ্খলারক্ষা 
(government ), (3) শিক্ষণ (instruction) ও (<) নৈতিক শিক্ষা] 
(training ) | এই তিনটি দিকের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হল শিক্ষণ, 
কেননা তার মতে এর সাহায্যে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য (নৈতিক উৎকর্ষ) সবচেয়ে 
বেশী সাধিত হয়। 


381 হাৰ্বাট স্পেন্সর ( Herbert Spencer ) 

স্পেন্সরের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের ( complete: 
living) জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করে তোলা। এই প্রস্তুতির প্রথম কথা 
হল ব্যক্তির ও সামাজিক জীবনের উন্নতির জন্য যোগ্য জ্ঞানার্জন এবং এর 
দ্বিতীয় কথা হল এই জ্ঞানকে ব্যবহার করার মত ক্ষমতা অর্জন | AAT 
সামাজিক বিজ্ঞাননমূহ ও সাধারণ সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তুর চেয়ে প্রাকৃতিক 


৩০ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


বিজ্ঞানসমূহকে শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন 
তিনি নবজাগরণের ভাষা ও সাহিত্যভিত্তিক শিক্ষার ঘোরতর বিরোধী 
ছিলেন। 
»€ |. ACSA (Montessori ) 

শিশুর শিক্ষণকাধ পরিচালনাই হল শিক্ষা । শিশুর পরিবেশকে যোগ্য- 
ভাবে চালিত করে শিক্ষাদান করবেন শিক্ষক এবং শিক্ষার মূলকথা হল 
স্বাধীনতা ও আত্মপক্রিরতা | Weal মতে শিক্ষাক্রিয়! শিশুপ্রকূতি অনুযায়ী 
পরিচালিত হওয়া উচিত। 
১৬। জন ডিউই ( John Dewey ) 

শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজ নিজেকে মানসিক দিক থেকে নবায়িত করে 
চিরন্তন করে রাখে । শিক্ষা ব্যক্তিমন চালিত করার কাজে সমাজের হাতে 
একটি মহামূল্য আয়ুধ এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা হল সমাজেরই 
একটি বিশেষ কর্ম। শিক্ষা সমাজের প্রগতিসাধনের প্রধান হাতিয়ার | 
শিক্ষা, বৃদ্ধি বা বিকাশ ও জীবন সমার্থক এবং যেহেতু মানুষের বৃদ্ধি ও 
বিকাশ সংঘটিত হয় অভিজ্ঞতার অবিরত পুনর্গঠনের মাধ্যমে, সেইহেতু 
শিক্ষাকে অভিজ্ঞতার নিত্যপুনর্গঠনপ্রক্রিয়া বলেও অভিহিত কর! যায়। 
ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ও আচরণের পুনর্গঠনের মাধ্যমে সমাজের অভিজ্ঞতা ও 
আচরণের পুনর্গঠন zx, সেইজন্য শিক্ষার ব্যক্তি ও সামাজিক দিকের মধ্যে 
কোন দ্বন্দ নেই। প্রকৃত শিক্ষা গণতন্ত্রেই সম্ভব এবং প্রকৃত গণতন্ত্র শিক্ষা- 
প্রক্রিয়াকে জীবনের PARA রাখতে বাধ্য | Beak গণতন্ত্র ও শিক্ষা 
অচ্ছেছ্য বন্ধনে বদ্ধ | 
sal বিবেকানন্দ ( Vivekananda ) 

আভ্যন্তরীণ পরমোত্কর্ষের বহিঃপ্রকাশই হল শিক্ষা। মানুষের শিক্ষণ 
হল আসলে আবিফার। অনন্ত জ্ঞানের খনি মানবাত্মার আবরণ উন্মোচনই 
হল শিক্ষার কাজ। 
১৮। €মাহনদাস গান্ধী ( Mohandas Gandhi ) 

শিশু ও পরিণত বয়স্কের দেহ, মন ও আত্মার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে বাহিরে 
আনাই হল feel | ; 


শিক্ষার প্রকৃতি ৩১০ 


১৯। অরবিন্দ ঘোষ ( Aurobindo Ghosh ) 

ase শিক্ষার প্রথম তত্ব হল এই যে, কোন কিছু শিক্ষা দেওয়া যায় না। 
শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষাদান করা নয়, সাহায্যকারী ও পরিচালনাকারীর 
কাজ করা। 
২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( Rabindranath Tagore ) 

শিক্ষা হল একটি আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া যার wg পরিচালনার জন্থা afs- 
নিয়তই স্বাধীনতার প্রয়োজন p শিক্ষা পরিপাকক্রিয়ার মত একটি স্বাভাবিক 
প্রক্রিয়া যার প্রধান উপকরণ হল আনন্দ। শিক্ষা সমাজের বেঁচে থাকার 
একটি প্রধান উপকরণ এবং তার শ্রেষ্ঠ বাহন হল মাতৃভাষা । সার্বিক অনন্ত- 
সত্তার সংগে সংগতি রেখে ব্যক্তির সর্বাগীণ বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনই হল 
শিক্ষার কাজ। 


শিক্ষান্র প্রক্কতি সম্পর্কে কম্সেকাটি প্রচলিত 
Shea আলোচনা 

নিয়ে শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি বহুপ্রচলিত উক্তির আলোচন! করা 
হল। উদ্দেশ্য এই আলোচন! শিক্ষার প্রকৃতির উপর নৃতন আলোকপাত 
করবে। | 
১। পরিবত'নই হল শিক্ষার মূল কথা 

শিক্ষা বলতে নিশ্চয়ই পরিবতন বুঝায়, কেননা শিক্ষা মানুষের আচরণে 
পরিবর্তন আনে। তথাপি যে কোন পরিবর্তনই শিক্ষার উপজীব্য নয়। 
শিক্ষা শুধু মানবাচরণের সেই সমস্ত পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পকিত যেগুলির 
সাহায্যে বক্তির ও সমাজের দিক থেকে মানব-জীবন আরও স্থখী ও মহৎ 
হয়ে উঠে। 
২। শিক্ষা-প্রক্রিয়া ও জীবন-প্রক্রিয়। একই 

জীবন-প্রক্রিয়া হল একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে জীবনের 
আভ্যন্তরীণ শক্তিনিচয়ের নিয়মান্গ বিকাশ ঘটে | এই বিকাশের ধার! 
জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে । শিক্ষা হল জীবন-প্রক্রিরার 
সাহায্যকারী একটি প্রক্রিয়া যার সহায়তায় স্বাভাবিক শক্তিগুলির বিকাশ 
সার্থকতর হয়। তাই শিক্ষা ও জীবনের সম্পর্ক যদিও নিবিড়, তবুও তার] 


E 


৩২ উন্নত "nes 


একই বস্তু নয় । আবার শিক্ষা যদিও স্বাভাবিক শক্তিনিচয়ের fone 
বিকাশে সাহায্য করে. তবুও দে হল একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া এবং তাই 
জীবনের মত শুধুই একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়। এখানে মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, মান্ব-জীবনও (বিশেষতঃ বর্তমানকালে ) একটি সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়। প্রধানতঃ শিক্ষাক্রিরার মাধ্যমেই মানব-জীবনে 
PAIS] এসেছে এবং আসছে | 


৩। শিক্ষাই সঙ্গতিবিধান 

জীবন-প্রত্রিরা ও সঙ্গতিদাধন-প্রক্রিয়। মূলতঃ সমার্থক, কেননা জীবন 
চলতে হলে পরিবেশের সঙ্গে জীবকে অবিরত সর্ঘতিসাধন করতে mug 
তবে মানুষ ও অন্যান্য জীবের সঙ্ঘতিসাধন-প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 
অন্যান্য প্রাণীর! পরিবেশকে প্রায় অপরিবতিত রেখে নিজেদের আচরণকে 
তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ( adapt করে ) নেয় । মানুষ কিন্ত অবিরত চেষ্টা করে 
তার পরিবেশকে নিজ প্রয়োজন মত পরিবতিত করতে । তাই মানুষের 
সঙ্গতিবিধান-গ্রক্রিয়াকে অনেক শিক্ষাবিদ্‌ ও দার্শনিক খুব যৌন্তিকতার 
সঙ্গেই উন্নততর সঙ্ঘতিবিধান ( superior adjustment ) বলে অভিহিত 
করেছেন।. কিন্তু কোন প্রকারের সঙ্গতিবিধানই শিক্ষার সমার্থক নয়, তার 
কারণ শিক্ষার কাজ হল স্বাভাবিক সঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়াকে স্থপরিচালিত 
করে আরও সার্থক করে তোল! । অর্থাৎ সন্দঘতিসাধন-প্রক্রিঘার সহিত 
গভীর ও ব্যাপকভাবে যুক্ত হলেও শিক্ষা সঙ্গতিবিধান-গ্রক্রিয়ার সঙ্গে 
SUMS নয়। এখানে বল! প্রয়োজন যে, শিক্ষাদার্শনিকগণ মানুষের 
পরিবেশকে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন। যেমন এ্যাভামসন্‌ ( Adamson ) 
বলেছেন যে, মান্ষের পরিবেশ প্রাকৃতিক জগৎ, সামাজিক জগৎ ও নৈতিক 
জগৎ এই তিনটি জগৎ নিয়ে গঠিত এবং রাস্ক ( Rusx ) বলেছেন যে, মানুষের 
পরিবেশের ছুটি অংশ আছে, যে ছুটির নাম হল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সংস্কৃতিক 


- *পরিবেশ। 


৪। শিক্ষা ও বৃদ্ধি-্রক্রিয়া৷ একই 
শিক্ষাবিদ জন ডিউই এই উক্তির eme! প্রথমেই বলা প্রয়োজন 
যে, শিক্ষা-প্রক্রিয়া শুধু বৃদ্ধির (অর্থাৎ পরিমাণগত পরিবর্তনের ) সঙ্গে 


শিক্ষার প্রকৃতি ES 


সম্পর্কিত নয়, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ( developmental process ) সঙ্গেও তার 
সম্পর্ক নিবিড়, কেননা শেষোক্ত প্রক্রিয়া গুণগত পরিবর্তনকে বোঝার | 
তারপর বুদ্ধি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই বৃদ্ধি ও 
উন্নয়নকে পরিষ্কারভাবে বোঝান প্রক্লোজন। এই প্রসঙ্গে সর্বশেষ কথা হল 
এই যে, শিক্ষা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অবিক্ৃতভাবে গ্রহণ'করতে রাজী নয়। 
শিক্ষা, এই ছুই প্রক্রিয়াকে নির্দিষ্ট আদর্শের পথে পরিচালিত করতে চায়। 
সুতরাং শিক্ষা-প্রক্িয়া এই প্রক্রিয়া ছুটির সহিত এক ও অভিন্ন নয়। এখানে 
বল! প্রয়োজন যে, জন ডিউই বৃদ্ধি শব্দটির দ্বারা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন দুইকেই 
বুঝাতে চেয়েছেন এবং এই উক্তির মধ্যে না হলেও অন্থস্থানে ব্যক্তি ও সমাজ 
ছুইয়েরই বৃদ্ধি ও উন্নয়নকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন | তবে 
ডিউই বৃদ্ধির জন্য আরও বৃদ্ধি ভিন্ন অন্ত লক্ষ্যকে নির্দেশ ন! করে শিক্ষার লক্ষ্যকে 
কিছুট। অনির্দিষ্ট করে তুলেছেন | 


৫1 শিক্ষার অর্থ ব্যক্তিতার (individuality ) বিকাশ 


প্রত্যেকটি মানুষের একটি বিশেষ ব্যক্তিত আছে। এই ব্যক্তিতার 
দিক থেকে সে অন্যান্য সব WRI থেকে AO! এই পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন 
ব্যক্তিত| সম ।জ-জীবনে নৃতন চিন্তা ও কর্ণের উদ্ভবে বিশেষ সহায়ক এবং এর 
বিকাশে মান্য গভীর আনন্দলাভ করে। শিক্ষা-প্রক্রিয়া, যার উদ্দেশ্য হল 
মানুষের সমস্ত শক্তির সার্থক ও সুসমঞ্জন বিকাশ সাধন কর, এই ব্যক্তিতার 
বিকাশ নিশ্চয়ই বিশেষ করে চাইবে | 

কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্বের একটা সামাজিক দিকও আছে যেখানে তার 
aca অন্য সমস্ত ব্যক্তির মিল আছে। সমাজ-জীবনের সংহতির জন্য এই দিকের 
বৃদ্ধি ও উন্নয়ন বিশেষভাবে কাম্য । স্থতরাং একদিক থেকে শিক্ষা যেমন 
প্রত্যেকটি ব্যক্তির ব্যক্তিতার সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়ন চাইবে, waite থেকে 
তেমনি তার সামাজিক দিকেরও বিকাশ ও উন্নয়ন চাইবে | আরও মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, এই ব্যক্তিতা হল সমাজ-জীবনের স্ষ্টি। সামাজিক জীবনে 
অংশ গ্রহণের মধ্যদির়েই মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠে এবং তার 
ব্যক্তিতার বিকাশও ঘটে__এই হল আধুনিক মনস্তত্ব, TSE ও ন্ব-তত্বের 
ata 1 


A ^ 


৩৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


wa শিক্ষার অর্থ ভিতরের বস্তুকে বাইরে আনা ( Education 
is unfoldment ) 


,ভাববাদী শিক্ষাবিদ্দের দ্বারাই এই ধারণাটি প্রচলিত ও সমধিত হয়ে 
আসছে। তবে ইয়োরোপে এই weld ফ্রোরেবেলের নামের সঙ্গে বিশেষ- 
ভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে, কেননা তিনিই এই মতের খুব নামকরা ও 
জোরালো সমর্থক ছিলেন । আধুনিক ভারতবর্ষের অনেক বিখ্যাত ভাববাদী 
শিক্ষাবিদ ও এই মতের সমর্থক ছিলেন ও আছেন । এদের মধ্যে বিবেকানন্দ, 
অরবিন্দ ও গান্ধীজীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ এই ধারণা বা তত্বটির 
অর্থ হল এই যে, শিক্ষা-প্রক্রিয়ার দ্বার! মানুষকে নৃতন কিছু দেওয়া যার না, 
তার অন্তরে স্বাভাবিকভাবে যা আছে তাকেই কেবল বাইরে আনা যায়। 
উক্তিটি আংশিকভাবে সত্য । এর মধ্যে সত্যতা রয়েছে প্রথমতঃ, এই ধারণার 
মধ্যে যে, যা আদৌ নেই তা থেকে কিছুই তৈরী করা যায় না এবং দ্বিতীয়তঃ, 
আরেকটি ধারণার মধ্যে যেটি হল এই যে, মান্ষের বিকাশের স্বাভাবিক 
নিয়মাবলীকে শিক্ষাক্রিয়ায় অগ্রাহ কর] যায় না। এই ধারণাটি বিশেষ 
Sige বৌদ্ধিক ও নৈতিক শিক্ষার দিক থেকে । বৌদ্ধিক শিক্ষার fü থেকে 
এই উক্তিটি ক্রটপূর্ণ এই কারণে যে, পূর্ণ বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য বাইরে থেকে 
অনেক তথ্য ও তত্ব পরিবেশন করা প্রয়োজন এবং নৈতিক শিক্ষার দিক থেকে 
এই কারণে ক্ৰটিযুক্ত যে, নৈতিক রস ( moral sentiment ) ও আদর্শ 
ইত্যাদি শুধু বহিরাকর্ধণ ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি করা যার F | শেযোক্ত- 
গুলির ক্ষেত্রে মানবজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দ্বার পরিচালিত হওয়ার বিশেষ 
প্রয়োজন আছে। পরিবর্তনশীল সমাজ-জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি সাধনের 
প্রয়োজনীয়তা এই মতটির মধ্যে স্বীকার করা হয় নি। স্পষ্টতঃ এর মধ্যে 
একটি RIL পরমোতকর্ষের ( perfection ) ধারণা নিহিত রয়েছে, যে উৎকধ 
সর্ব অবস্থাতেই প্রযোজ্য | 


৭। শিক্ষার অর্থ অতীতের পুনরাবৃত্তি (Education as 
recapitulation ) 


পুনরাবৃত্তি তন্বকে জার্মানীতে শিক্ষাবিদ্‌ হাবার্টের শিষ্যদের মধ্যে প্রথমে 
পরিস্কুটভাবে প্রচারিত হতে দেখা গিয়াছিল এবং এক সময়ে এই তত্বটি 


শিক্ষার প্রকৃতি ৩৫ 


শিক্ষাজগতে বেশ প্রভাবও বিস্তার করেছিল। এই wef একটি তুলনার 
(analogy ) উপর নির্ভরশীল । জীববিজ্ঞানী হেকেল ( Haeckel ) একটি 
জৈব নিয়মের কথা বলেছিলেন যার মূলকথ! হল এই যে, প্রত্যেকটি মানুষ 
দৈহিক দিক থেকে সমগ্র মানবজাতির অতীতের পুনরাবৃত্তি করে । পুনরাবৃত্তি 
SCG বল! হয় যে, দৈহিক দিকের মত মানসিক দিকের বেলাতেও প্রত্যেক * 
মানুষের জীবনে জাতির ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। qea শিক্ষার 
কাজ হল দেখা যে, পুনরাবৃত্তির কাজটি যেন ভালভাবে চলে | অর্থাৎ এই 
তত্বের সমর্থকদের কাছে শিক্ষা হল একটি অতীতাভিমুখী প্রক্রিয়া | 

এই vata জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত ভিতিটি aft) ভ্রণাবস্থায় 
মানবশিশুর দেহে নিয়তর জীবনপর্ধীয়গুলির কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেলেও 
ঠিক যে অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটে এ কথা সত্য নয়। সংক্ষিপ্ত পথান্দুসরণ 
ও পূর্বের ক্রমিক ধারার পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই অভিবাক্তির ধারায় 
নৃতনের আবির্ভাব সম্ভব হয়। 

এই wai বংশধারাঁ (heredity ) ও পরিবেশের সম্পর্ক সম্বন্ধেও ভুল 
ধারণার উপর নির্ভরশীল | এই তন্বটিতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, বংশধারা ও 
পরিবেশ হুল ছুটি পরস্পর-বিরোধী wu, জাতির অতীতের জীবন ব্যক্তির 
প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত 
নগণ্য | কিন্তু এই ধারণাগুলির কোনটাই সত্য নয়। বংশধারা ও পরিবেশ 
পরস্পর-বিরোধী শক্তি নয় | পরিবেশের মাধ্যমেই বংশধারার বিকাশ সম্ভব 
হয়। অতীতের জীবন বর্তমানের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে Gd 
অতীত থেকে লাভ করা বস্তুদমূহ বর্তমানের পরিবেশে নৃতন চাহিদার 
অনুরূপ রূপ লাভ করে। qwe পরিবেশের প্রভাব মোটেই নগণ্য নয়। 
বংশধার! মৌলিক ক্ষমতাটিকে দান করে কিন্তু পরিবেশ তার প্রকাশের 
পথ ও রূপ নির্ধারিত করে | 


এই wala মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তা এই । মানবশিশু এখনও 
অতীতের মানবের মত প্রথমে কতকগুলি অন্ধ প্রবৃত্তি ও অপুষ্ট শক্তি নিয়ে 
জন্মায় এবং অতীতের সাংস্কৃতিক সঞ্চয়কে Cas করে শিক্ষাকার্য চলতে 
পারে না। 


৩৬ উন্নত feres 


wi শিক্ষার অর্থ বাহির থেকে গঠন (Education is forma- 
tion from without ) 


"শিক্ষাবিদ্‌ হার্বার্ট এই মতের সমর্থক ছিলেন। তার মতে শিক্ষার্থীর 
মনের প্রকৃতি উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল। তার ধারণার 
পুরাতন ভাবগুলির ( ideas, presentations ) প্রভাব হল অসীম, কেনন! 
তারা নূতন বিষয়বস্তুর ও ভাবের আয়ত্তীকরণ নিয়ন্ত্রিত করে। তিনি মনে 
করতেন বে, সর্বপ্রকার বিষরবস্তরতে একই পদ্ধতি প্রযোজ্য, কেনন! মানব মনে 
জ্ঞানের বিকাশ কয়েকটি নির্ধারিত স্তরের মধ্য দিয়ে ঘটে । এই মতবাদটির 
দোষ এই হল যে, এতে শিক্ষার্থীর প্রকৃতির প্রচেষ্টামুলক ( conational ) 
দিককে ও সামাজিক পরিবেশকে প্রায় অগ্রাহ কর! হয়েছে। শিক্ষার্থীর 
মনের এক অতি মৌলিক অংশ হল কতকগুলি প্রচেষ্টামূলক প্রবৃত্তি (tendency) 
যার! বিভিন্ন মানসিক শক্তির সাহায্যে পরিবেশের সম্পর্কে এসে তার 
সমগ্র অভিজ্ঞতার ধারাকে সৃষ্টি করে। স্থতরাং এই প্রবৃত্তিগুলিকে wan 
করে শিক্ষাদান কর! সম্ভব নয়। তার উপর মানুষ শুধু বৌদ্ধিক পরিবেশ 
(intelleetual environment ) থেকে শিক্ষালাভ করে না, সামাজিক 
পরিবেশের প্রভাব তার শিক্ষাধীরার উপর অসীম। Beats এই সামাজিক 
পরিবেশ ও তজ্জনিত অভিজ্ঞতাকে শিক্ষাদানকারীর! কোন প্রকারেই অগ্রাহ্ 
করতে পারে না। এই মতের মধ্য দিয়ে পুরাতন ধারণাগুলির প্রভাবকে 
একটু বেশী করে দেখান হয়েছে এবং অদৃষ্টপূর্ব নৃতনের জন্য কোন বিশেষ স্থান 
রাখা হয় নি। 


৯। শিক্ষার অর্থ মানসিক শক্তিগুলির শিক্ষাদান (Education 
as traning of faculties ) 

মানসিক শৃঙ্থলাতত্ব ( theory of formal discipline ) ও এই তত্বটি 
একই | বনুপ্রাচীনকাল থেকে এই SSPE চলে আসছে | এই তত্বের সমর্থকদের 
মতে WHAT মন হল কতকগুলি পৃথক শক্তির সমষ্টি এবং শিক্ষা যোগ্য 
RASTE প্রয়োগ করে তাদের স্থগঠিত করে তোলে | মনের এই শক্তিগুলির 
মধ্যে ASIF ( perception ), অনুভূতি, কল্পনা! শক্তি, চিন্তন, স্মরণ, সংকল্প 
(will) ইত্যাদি হল প্রধান। এই walt নিয়লিখিত কয়েকটি কারণে ক্রটিযুক্ত : 


শিক্ষার প্রকৃতি : wae 


১। আধুনিক মনস্তত্ব স্বীকার করে না যে, মন হল কয়েকটি পৃথক 
শক্তির সমষ্টি | 

২। এক বিষয়ে অভ্যাস কর! হলে মনের সাধারণ উন্নতি হবে এ 
কথাও আধুনিক মনস্তত্ব বিশ্বাস করে না। শিখনের " সঞ্চালনে আধুনিক * 
মনস্তত্বও বিশ্বাসী, কিন্তু বিষয়বস্তকে যে কোনভাবে উপস্থাপিত করলে, মনের 
যে কোন ভাব (attitude ) থাকলে বা যে কোন পদ্ধতি অন্গসরণ করলে 
শিখন সঞ্চালিত হয় না। শিখন সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজন বিশেষ বিশেষ 
মনস্তত্ব সম্মত পদ্ধতি ও ইতিবাচক মনোভাব। সাধারণতঃ বিষয়বস্তুকে সামগ্রিক- 
ভাবে উপস্থাপিত করলে, সঙ্ঞান ইতিবাচক মনোভাব থাকলে ও অভিজ্ঞতায় 
সামান্তী করণের জন্য বিশেষভাবে প্রয়াসী হলে সার্থকভাবে শিখন সঞ্চালন 
সম্ভব হয়। * 

এই wur গুণ হল এই বে, বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে সামাজিক জীবনের 
সঙ্গে যুক্ত করে দেখান হয়েছে | অর্থাৎ এতে বলা হয়েছে যে, বিদ্যালয়ের 
শিক্ষাকে সার্থক হতে হলে বাইরের সামাজিক জীবনেও তাকে কার্যকরী 
হতে হবে। 


১০। শিক্ষার অর্থ জীবনের জন্য প্রস্ততি (Education is 
preparation for life ) 

এই উক্তিটিও আংশিকভাবে সত্য | উক্তিটি এই কারণে কিছুটা সত্য 
যে, বাস্তবিক যে শিক্ষা ভবিষ্যতের জন্য কোন প্রকারে প্রস্তুত করে না সে 
Pm শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, ক্ষতিকারকও বটে। তবে যে শিক্ষা শুধু 
ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখেই চলে সে শিক্ষা বর্তমান জীবনকে অগ্রাহা 
করে সমগ্র জীবনকেই ছুবিষহ করে তুলতে পারে এবং তাই সমস্ত প্রকৃত 
শিক্ষাকেও অসম্ভব করে তুলতে ACA | সার্থক শিক্ষা বর্তমানের জীবনকে 
এমনভাবে পরিচালিত করে যাতে শিক্ষার্থীর জীবন বর্তমানে ও ভবিস্বতে 
দুয়েতেই সার্থক হয়ে WO. wats শিক্ষাবিদ্দের শিক্ষার্থীর “বর্তমানের 
সুখ-ছুঃখকেও মনে রাখতে হবে, আবার ভবিষ্যতের সুখ-ছুঃখকেও মনে 
রাখতে হবে | এই কথাগুলি মনে রাখলে সহজেই বোধ্য হবে, কেন আলোচ্য 
255 আংশিকভাবে সত্য, পূর্ণ সত্য নয়। 


NT : উন্নত শিক্ষা তত্ব 


১১। শিক্ষাই সমাজ সংরক্ষণ 

জীবনের ধর্ম হল নিজেকে বাচিয়ে রাখা। যেহেতু ব্যক্তির জীবন 
নশ্বর, সেইহেতু tase ও সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করার মধ্য দিয়ে সে চার 
নিজেকে বাচিয়ে রাখতে ৷ ব্যক্তির দিক থেকে এই আত্মনবায়নের চেষ্টা 
যেমন নিরন্তর চলেছে, তেমনি সমাজের দিক থেকেও একই ধরণের প্রচেষ্টা 
চলেছে। তবে মানসিক দিক থেকে সমাজ নিজেকে নবায়িত করে প্রধানতঃ 
তার চিন্তা ও কর্ণের পদ্ধতিগুলিকে নবাগতদের মধ্যে সঞ্চালিত করে। এই 
সঞ্চালন ক্রিয়াই হল শিক্ষা। স্থতরাং শিক্ষাপ্রক্রিয়া হল সমাজ-সংরক্ষণের 
একটি প্রধান উপায়। সমাজের সভ্যদের ঠিক পথে চালিত করাও সমাজের 
একটি কাজ এবং তার দ্বারাও সমাজ সংরক্ষিত হর। শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই 
কাজটিও খুব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, কেনন! চিন্তা, ভাব ইত্যাদিকে প্রভাবিত 
করে MERE যে ভাবে আয়ত্তে আনা যার, অন্য কোন প্রকারে তা সম্ভব 
নয়। তবে সমাজ-নংরক্ষণ যদিও শিক্ষার অন্যতম প্রধান কর্তব্য তথাপি তা 
শিক্ষার একমাত্র কাজ হতে পারে না, কারণ সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়াও শিক্ষার কাজ এবং সেই কাজ শিক্ষা সম্পন্ন করে প্রধানতঃ 
নমনীয় মনোভাব ও অভ্যাস গঠন এবং বুদ্ধির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে | 
এখানে বলা প্রয়োজন যে, চলমান বিশ্বে অগ্রগতি ভিন্ন সংরক্ষণ সম্ভব নয়। 
স্থৃতরাং এক অর্থে শিক্ষা সমাজের প্রগতি সাধনের মধ্য দিয়ে তার সংরক্ষণই 
ভাল করে সাধিত করে | 


১২। শিক্ষার অর্থ সমাজীকরণ z 


WISH যখন জন্বাগ্রহণ করে তখন সে দেহের দিক থেকেও যেমন থাকে 
উলঙ্গ, মনের দিক থেকেও তেমনি থাকে উলঙ্গ । সমাজই তাকে দৈহিক ও 
মানসিক পোবাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে (অবশ্য এই উপমার মধ্যে যথেষ্ট অপূর্ণতা 
রয়েছে) WIS করে তোলে । এইজন্য অনেকে মনে করেন a, শিক্ষার এক- 
মাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজীকরণ অর্থাৎ সমাজের ভাব-ভাবনা, চিন্তা ও. 
কর্ণের সঞ্চালন | কিন্তু শুধু সমাজীকরণ সমাজ-সংরক্ষণ ও সমাজ-সবহতি 
সাধিত করে কিন্তু সমাজের প্রগতি সাধন করতে পারে ad] SH জন্য 
প্রয়োজন প্রত্যেকটি ব্যক্তির ব্যক্তিতার পূর্ণ বিকাশ। ' এই ব্যক্তিতার 


শিক্ষার প্রকৃতি 92. 


বিকাশের মধ্য দিয়েই সমাজে ঘটে নৃতনের আবির্ভাব । স্থতরাং শিক্ষার 
লক্ষ্য হল দুইই পূর্ণ-__সামাজীকরণ ও ব্যক্তিতার পূর্ণ বিকাশসাধন | 


o 


১৩। শিক্ষার অর্থ অভিজ্ঞতার অবিরত পুনর্গঠন 

শিক্ষার প্রচলিত curd ধারণাগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ডিউই শিক্ষার * 
গ্ররুতি সম্বন্ধে এই উক্তি করেছিলেন | অবশ্য তার দেওয়া শিক্ষার এই 
সংজ্ঞাটি শুধু অভিজ্ঞতার অবিরত পুনর্গঠনের কথাই বলে না। তিনি এই 
পুনর্গ ঠনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার অর্থ বৃদ্ধির কথাও বলেছেন এবং পরবর্তী 
অভিজ্ঞতার ধারাকে পরিচালিত করার ক্ষমতা বৃদ্ধির কথাও বলেছেন। 
সংজ্ঞাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন যে, অভিজ্ঞতার 
এই «ast ঠন বলতে ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই পুনর্গঠনকে তিনি বুঝিয়েছেন | 

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, ডিউই প্রবতিত ও ব্যাখ্যাত এই উক্তিটির 
অর্থ কোথাও কোথাও স্পষ্ট করে তোলার প্রয়োজন SITE | অভিজ্ঞতার 
পুনর্গঠন বলতে নিশ্চয়ই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পুনর্গঠনকে বোঝায়, কেননা 
তা নাহলে অভিজ্ঞতাকে নৈব্যক্তিকভাবে উপস্থাপিত করা হয়। মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, অভিজ্ঞতা সব সময়েই কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির 
অভিজ্ঞতা । তারপর ‘অর্থ’ (meaning) কথাটির অর্থও সুস্পষ্ট করার 
প্রয়োজন আছে | অভিজ্ঞতার অর্থ বলতে ডিউই বুঝিয়েছেন, অভিজ্ঞতার 
অন্তৰ্নিহিত সম্পর্কাবলীকে ( connections ) ও পরিণতিগুলিকে ( conse- ` 
quences) | অর্থাৎ কোন বিশেষ অভিজ্ঞতার অর্থ তখনই বুদ্ধি পায় যখন 
তার উপাদানগুলির মধ্যকার সম্পর্কগুলিকে ও পরিণতিগুলিকে আরও ভাল 
করে উপলদ্ধি করা যায়। সংজ্ঞাটির সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বস্তু হল এর পরিবর্ডন- 
শ্লীলতার দিকে atte | অতি-উৎসাহীর হাতে এর অর্থ বিকৃতরূপ না পেলে 
এটিকে শিক্ষার একটি প্রগতিশীল সংজ্ঞা বলে গ্রহণ করা যায়। 

sgi শিল্ষ। ও গণতন্ত্র ACD 

শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে এই উক্তিটি সম্পূর্ণ সত্য | প্রকৃত গণতন্ত্র সমাজের 
প্রত্যেকটি ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ চায় এবং এই বিকাশ একমাত্র শিক্ষার 
সাহায্যেই AST! প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সমাজ ও ব্যক্তির অভিজ্ঞতার 
এমন পুনর্গঠন বা পুনবিন্তাস যার দার| মানুষের জীবন প্রগতির পথে 


৪০ উন্নত শিক্ষাতত্ব 
প্রতিনিয়ত অগ্রসর হতে পারে । শিক্ষার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি একমাত্র গণতন্ত্রেই 


T34, কেননা সেখানে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দল বা শ্রেণীর স্বার্থ শিক্ষা-ক্রিয়ার 
প্রসার ও বিকাশের পথে অন্তরার হতে পারে না। 

সিদ্ধান্ত 

এপর্যন্ত আমরা শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা দিক দিয়ে আলোচন! 
করলাম । এখন আমরা এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে 
যে ধারণালাভ করলাম তা স্ত্রাকারে লিপিবদ্ধ করছি। 

১। পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতি বিধানে সাহায্য করে শিক্ষা মানব- 
জাতির জীবন ধারাকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হতে সহায়তা করে | 

২। শিক্ষা সমাজের সংরক্ষণের ও প্রগতিনাধনের সর্বাপেক্ষা মুল্যবান 
হাতিয়ার | 

৩। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের গঠন ও পুনর্গঠনের মাধ্যমেই শিক্ষা তার 
সর্বদিকের কার্য সম্পন্ন করে। 

€! মানবেতিহাসের বিবর্তনধারায় শিক্ষার নানা রূপান্তর ঘটেছে 
এবং ঘটবেও | 

৫ | শিক্ষা দর্শনের সক্রিয় রূপ | 

vi শিক্ষা একটি তিন-মেরুবি শিষ্ট প্রক্রিয়া । এর মধ্যে সক্রিয় মেরু ছুটি 
হল শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদানকারী | 

৭| শিক্ষা-ক্রিরার পরিচালনায় জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস 
ইত্যাদি শাস্ত্রের অন্তর্গত জ্ঞানের ব্যবহারের প্রয়োজন আছে। 

vi শিক্ষাক্তিযায় উপাদান হিসাবে উদ্দেশ, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, সংগঠন, 
পরিচালনা ও পরীক্ষা ইত্যাদি বর্তমান থাকে। 


৯। শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ ছুরেরই পূর্ণ বিকাশ সাধনে প্রয়াসী। 

১*। গণতন্ত্রের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক অন্যান্য সর্বপ্রকার সমাজের সঙ্গে 
সম্পর্কের চেয়ে অনেক নিবিড়। প্রকৃত গণতন্ত্র অব্যাহত শিক্ষাধার! ভিন্ন 
বাচতে পারে ন! এবং প্রকৃত শিক্ষার বিকাশ একমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজেই 
সম্ভব | . . 

১১। শিক্ষা শুধু বিদ্যালয়ের দ্বার! পরিচালিত হয় না। বিদ্যালয় ভিন্ন 
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যে সব প্রতিষ্টান শিক্ষাক্রিযায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের নাম হল 
পরিবার, ধর্ম, সরকার, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও বিভিন্ন সজ্ঘ-সমিতি 
ইত্যাদি। 

১২। সমাজের অর্থ নৈতিক অবস্থা ও রাষ্ট্রের প্রকৃতির সঙ্গে গ্লিক্ষার " 
প্রকৃতি ও রূপ অংঙ্গার্দিভাবে জড়িত। অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও রূপ 
যেমন হয় শিক্ষার প্রকৃতি ও রূপও তেমনি হর এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপ 
পরিবর্তনের সংগে সংগে শিক্ষারও রূপান্তর ঘটে। শিক্ষা সমাজেবই একটি 
বিশেষ প্রক্রিয়া, সমাজবহিভূতি কোন নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়া নয়। 


গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রকৃতি 

আমরা দেখেছি যে, শিক্ষা ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক অচ্ছেগ্চ এবং গণতান্ত্রিক 
সমাজেই শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব । Beals এখন আমাদের দেখা 
উচিত গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার কি সার্থক রূপ ফুটে উঠে। আমেরিকার 
জাতীয় শিক্ষ। সংসদের শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনাকারী কমিশন ( Educational 
Policies Commission of National Education Association ) 
গণতান্ত্রিক শিক্ষার যে রূপরেখা দিয়েছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | নিয়ে 
আমর] কমিশনের ব্যক্তব্যের মূল অংশ লিপিবদ্ধ করলাম | 

১। গণতান্ত্রিক সমাজের কেন্দ্রগত উদ্দেশ্য হল সমাজের সমস্ত ব্যক্তির 
যঙ্দলসাধন করা। i 

২। গণতান্ত্রিক শিক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি সুবিচার করতে চায়, 
বুদ্ধি, জাতি, «f, সামাজিক অবস্থা ( social status), অর্থ নৈতিক অবস্থা 
ও পেশাগত পরিকল্পনা ( vocational plans ) নিবিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
সমান সুযোগ দিতে চায়। 

e| গণতান্ত্রিক শিক্ষা "সমাজে প্রচলিত নাগরিক স্বাধীনতা সমূহকে 
( civic liberties ) শ্রদ্ধা করে এবং পাঠের মাধ্যমে তাদের অর্থ জুপরিষ্ফুট 
করে তোলে | í 

(৪) স্বাধীনতা উপভোগের জন্য যে সমস্ত অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক এবং 


5২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 
সামাজিক অবস্থার প্রয়োজন গণতান্ত্রিক শিক্ষা তাদের সংরক্ষণের জন্য বিশেষ 
আগ্রহান্বিত। 

(৫) শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনাসমূহের fad acd অংশ গ্রহণ করার 
অধিকার সমাজের প্রত্যেক সভ্যকে গণতান্ত্রিক শিক্ষা দান করে। 

(৬) গণতান্ত্রিক শিক্ষা শ্রেণীকক্ষে, শিক্ষা পরিচালনা ব্যাপারে এবং 
ছাত্রদের বিভিন্ন কর্মে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিনমৃহ অবলদ্বন করে। 

(৭) গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যক্তির সঘ্যবহার করে এবং দায়িত্বপূর্ণ কর্ণ- 
দক্ষতার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের শিক্ষাদান করে। 

(v) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শিক্ষা এই শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেকটি 
সামাজিক 'সথবিধার সঙ্গে সঙ্গে আনে কর্তব্য, প্রত্যেকটি কর্তৃত্বের 
সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে আনে দায়িত্ব এবং প্রত্যেকটি দায়িত্বের vee আসে OY 
দল সামাজিক সুবিধা বা কতৃত্ব দান করে তার কাছে কৈফিয়ত দান I 

(a) গনতান্ত্রিক সমাজ সকলের বুদ্ধিকে মুক্তিদান করে ও ব্যবহার করে | 

(১০) গণতান্ত্রিক fre গণতান্ত্রিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় 
জ্ঞানের উপকরণের দ্বার! নাগরিকদের AS করে তোলে | 

(১১) গণতান্ত্রিক শিক্ষা ভাল করে বোঝা এবং উপভোগ করার উপর 
গুরুত্ব অর্পণ করে এবং IFS কর্মে অংশ গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের আহ্বান করে 
গণতন্ত্রের প্রতি আন্গগত্য বৃদ্ধি করে d 

উপরে গণতান্ত্রিক শিক্ষার যে চিত্র পাওয়! গেল সেটিতে এ শিক্ষার মৌলিক 
তত্বগুলির উপরই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ মৌলিক তত্বগুলিকে 
বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করলে শিক্ষার কি রূপ ফুটে উঠে সেটিও দেখা কর্তব্য | 
নিয়ে আমরা নেই প্রচেষ্টা করছি। 


১! বিগ্ভালয়ের সাধারণ রূপ 


গণতান্ত্রিক তত্বগুলি প্রয়োগ করলে বিদ্যালয় গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের 
একটি গবেবণাগারে পরিণত হয় । সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সবেতভাৰে 
গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের চেষ্টা'করে এবং নানাপ্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 
এবং দেই চেষ্টা ও পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাইরের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক 
জীবনে অংশগ্রহণের FI যোগ্যভাবে প্রস্তুত হর I 
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গণতান্ত্রিক জীবনের যা লক্ষ্য, গণতান্ত্রিক orate সেই লক্ষ্য Ad 
তান্ত্রিক জীবনের চরম লক্ষ্য ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন। Boas 
ব্যক্তির ও সমাজের পূর্ণ বিকাশের জন্য যা-যা প্রয়োজন সেই সবই" হল 
গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়ের লক্ষা। পরের পরিচ্ছেদে আমর! গণতান্ত্রিক লক্ষোর 
বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। 


৩। শিক্ষার বিবয়বস্ত 

এই জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রচলিত বিষয়বস্তুসমূহের স্থান থাকবে, কিন্তু সেগুলি 
গণতান্ত্রিক জীবন-যাপনের সাহায্যকারী উপায় হিসাবেই থাকবে । স্থতরাং 
এখানে ভাব ও জ্ঞান হবে জীবন্ত, অনড় (‘inert’) নয় 1 এই বিদ্যালয়ের প্রকৃত 
বিষয়বস্তু হল শিক্ষার্থীদের সর্বাংগীণ বিকাশের জন্য উপযোগী সর্বপ্রকারের 
অভিজ্ঞতা । এখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের বন্ধুত্বপূর্ণ নেতৃত্বে সমবেতভাবে 
সুন্দরতম অভিজ্ঞতা অর্জনে প্রয়াসী হবে এবং প্রচলিত বিষয়বস্তগুলি__যেগুলি 
হল মানবজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল-_তাদের সেই প্রয়াসে সাহায্য 


করবে। 


গণতান্তিক শিক্ষার পদ্ধতি 


গণতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি বনুপ্রকারেরই হতে পারে। কেবল সকল 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরই লক্ষণ হবে ছুটি ঃ (১) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিতার 
বিকাশের জন্য উপযোগিতা ও (২) সামাজিকতার বিকাশের জন্য উপযোগিতা | 
পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, গঠনমূলক পদ্ধতি (project method), নাটকনিভর 
পদ্ধতি (method of dramatic expression), আত্মসক্রিয়তামূলক পদ্ধতি 
(method of self-activity), সমবেত আলোচনা পদ্ধতি (discussion 
method), পুস্তকপাঠের পদ্ধতি (method of book-study), পুনঃ পুনঃ চচা- 
মূলক পদ্ধতি (drill method), এই সমস্তই গণতান্ত্রিক শিক্ষার উপযোগী । 
তবে এগুলির মধ পূর্বোরিখিত লক্ষণ ছুটির যথাসম্ভব সুষ্ঠ প্রকাশ হওয়া চাই | 
গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়ে ‘কি চিন্তা করা যায়? ও 'কেমন করে চিন্তা করা যায় p” 
এই ছুটি প্রশ্নেরই সমাধানের চেষ্টা করা হবে, কিন্তু বেশী জোর দেওয়া হবে 


৪৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


দ্বিতীয় প্রশ্নটির সমাধানের উপর | সুতরাং এখনকার পদ্ধতিগুলি হবে 
প্রধানতঃ চিন্তার উদ্দীপক | 


বিদ্যালয় পরিচালনা ও নিয়মান্সুবর্তিতা 

গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়ে জীবন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালিত হবে। JSI 
এই জীবনের পরিচালনাকার্ধের অনেকটা শিক্ষার্থীদের হাতে থাকবে | তুলনায় 
বেশী অভিজ্ঞতা থাকার wy স্বভাবতঃই নেতৃত্ব থাকবে শিক্ষকদের হাতে | এই 
বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও ছাত্রনেতারা পরিচালনা সম্পফ্কিত সমস্ত 
বিষয়ে অপর সকলের আন্তরিক সহযোগিতা চাইবেন ও সহযোগিতার মাধ্যমেই 
সমস্ত কার্য পরিচালন! করবেন | 

এখানে নিরমানুবতিতা প্রধানতঃ সামাজিক কার্যে অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই 
গঠিত হবে, ব্যক্তির নির্দেশে গঠিত হবে না। অর্থাৎ নিয়মানুবৃতিতা-শিক্ষা 
গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়ের বহু বিচিত্র কর্মধারার মধ্য দিয়েই সংঘটিত হবে। শুধু 
নিরমান্তবতিতা শিক্ষা নয়, নীতিশিক্ষাও গ্রধানতঃ সমাজ-জীবনে অংশগ্রহণের 
মাধ্যমে অর্থাৎ সামাজিক ক্রিরা-প্রতিক্রি়ার (social interaction) মাধ্যমে 
সংঘটিত হবে | সরাসরি নীতি শিক্ষাদানের (direct moral instruction) 
ভূমিকা থাকবে, কিন্ত সে হবে গৌণ। 

সবশেষে পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গণতান্ত্রিক শিক্ষা কেবল 
গণতান্ত্রিক aes চলতে ATII অন্য রাষ্ট্রে এই শিক্ষা অচল। আরও 
উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, উপরের গণতান্ত্রিক শিক্ষার রূপ মুখ্যতঃ প্রয়োগ- 
বাদের আলোকেই নির্ধারিত হয়েছে। স্বভাবতঃ অন্ত দার্শনিক মতবাদের 
নির্দেশে নিধণরিত গণতান্ত্রিক শিক্ষার রূপ অন্য প্রকার হত। এই উক্তি থেকে 
বোবা যাবে যে, গণতান্ত্রিক শিক্ষার পরিকল্পনা বিভিন্ন দর্শনের ভিত্তিতে রচনা 
কর! সম্ভব । তবে লেখকের দৃঢ় অভিমত এই যে, একমাত্র ভাববাদবিরোধী ও 
ages বিজ্ঞান-ভিত্তিক দার্শনিক মতবাদই পুর্ণ গণতান্ত্রিক শিক্ষার দার্শনিক 
ভিত্তি wer কাজ করতে পারে I i 


শিক্ষার লক্ষ্য 

শিক্ষাক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে সবসময়েই দেখা যায় যে, তার একট বা 
একের বেশী লক্ষ্য আছে। এবং তা হতে বাধ্য, কেননা শিক্ষা একটি পরি- 
কল্পিত প্রক্রিয়া এবং কোন পরিকল্পিত প্রক্রিয়া কখনও লক্ষ্যহীন হতে প্রারে C 
না । এখন প্রশ্ন হল, এই লক্ষ্যের আসল প্রকৃতি কি? বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 
যে, এই লক্ষ্যের (বস্তুতঃ সমস্ত লক্ষ্যেরই ) ছুটি দিক আছে__একটি মনস্তাত্তিক 
দিক ও অন্যটি ভাল-লাগ। না-লাগার দিক (value aspect) মনস্তাত্বিক দিক 
থেকে লক্ষ্য হল কর্মের পূর্বৃষ্ পরিণতি (foreseen end of action) এবং 
ভাল-লাগা ও ভাল না-লাগার দিক থেকে লক্ষ্য হল একটি কাম্য বস্ত। কাম্য 
বস্তু হিসাবে লক্ষ্য শক্তি জোগায়, কেননা যে বস্তুকে ভাল লাগে তাকে পাবার 
জন্য স্বতঃই শক্তি উৎসারিত হয়। আবার A পরিণতি হিসাবে লক্ষ্য 
উৎসারিত শক্তিকে ঠিকপথে পরিচালিত করে । এই পরিচালন! সাধারণতঃ 
তিন প্রকার কর্ণের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে-_(১) সাহায্যকারী উপায় 
ও বিদ্বগুলিকে ভালভাবে লক্ষ্য করা, (২) উপায়গুলিকে যোগ্যভাবে সাজান 
ও (৩) বিভিন্ন উপায়ের মধ্য থেকে যোগ্য পথ বেছে নেওয়া । এখানে বলা 
প্রয়োজন যে, লক্ষ্য যখন পূর্বদৃষ্ট পরিণতি তখন তা হল মনম্তত্বের বিষয়বস্তু 
এবংঘখন সে কাম্য বস্তু তখন তা নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু | 

শিক্ষার লক্ষ্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও একটি প্রশ্ন উঠে। প্রশ্নটি হল 
শিক্ষার লক্ষ্যবস্তু শিক্ষা-প্রক্রিয়ার বাইরের fee] ভিতরের বস্তু এই নিয়ে। 
fess ও তার figs বলেন যে, শিক্ষার লক্ষ্যবস্তকে শিক্ষাক্রিয়ার ভিতরেই 
খুঁজতে হবে, কিন্তু বেশীর ভাগ শিক্ষাদীর্শনিক মনে করেন যে, শিক্ষার লক্ষ্য 
হল (EIS সমস্ত লক্ষ্যের মত ) শিক্ষাপ্রক্রিয়ার বাইরের বস্তু। অন্ত অনেক 
বিষয়ের মত এখানেও সত্য আছে মধ্যস্থানে । অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্যকে শিক্ষা- 
ক্রিয়ার মধ্যে ও বাইরে ছুয়েতেই খুঁজিতে হবে । অলন্ধ কাম্যবস্ত হিসাবে 
লক্ষ্য বাইরের qud কিন্ত শিক্ষা-ক্রিয়ার মধ্য থেকেই তার উদ্ভব হর বলে লক্ষ্য 
হল শিক্ষাক্রিয়ার আভ্যন্তরীণ বস্তু। উপরে আমরা দেখেছি যে, কাম্য qu 
হিসাবে লক্ষ্য হল দর্শনের একটি শাখার ( নীতিশাস্ত্রের ) বিষয়বস্ত। এখন 
যেহেতু দর্শন ব্যক্তি, দল, শ্রেণী ও দেশ ভেদে ভিন্ন হ্য়, সেইহেতু শিক্ষার লক্ষ্য ও 


i উন্নত fenes 


ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিকায় ভিন্ন রূপ ধারণ করে । তার উপর চলমান জীবনের 
তাডনায়, qus অবস্থার উদ্ভবের জন্য, জীবনদর্শন প্রায়ই পরিবতিত হয় এবং 
তাই লক্ষ্যবস্তও পরিবতিত হয়। BETS দেখা গেল যে, লক্ষ্যের প্রকার হয় 
বহু এবং তা পরিবর্তনশীল I 


শিক্ষার লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্যনিচর 


সাধারণভাবে শিক্ষার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার কাম্য (desirable) লক্ষ্যের 
বৈশণিষ্ট্যগুলির আভাস নিয়ে দেওয়! হল £ 

(১) শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে হতে হবে AIGA ও RAITZ (compre- 
hensive) | ব্যক্তির দিক থেকে তার শক্তিগুলির উপযুক্ত বিকাশের কথ! 
ভাবতে হবে এবং সমাজের দিক থেকে ব্যক্তির বিকাশ এমনভাবে সাধন 
করবার চেষ্টা করতে হবে যাতে তার গণতান্ত্রিক সমাজ-জীবনে অংশগ্রহণ 
করবার শক্তি ও ইচ্ছা জন্মায়। 

(২) শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে হতে হবে যথেষ্ট নমনীয় (flexible), কেননা 
তবেই নৃতন অবস্থায় সেগুলির যোগ্য পরিবর্তনসাধন সম্ভব হবে। 

(৩) শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে খুব স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে এবং পরিষ্কার 
ভাষাঘ প্রকাশ করতে হবে | 

(3). শিক্ষার লক্ষ্যকে সমাজের সমর্থনলাভ করতে হবে। সমাজ-সমধিত 
ন! হলে লক্ষ্য বাস্তব জগতে রূপায়িত হতে পারে T | 

(৫) বিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্যবস্তকে এমন হতে হবে যে, তাকে যেন 
বিদ্যালয়ে লাভ করা৷ সম্ভব mu I 

(s) নির্ণীত লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের সাধ্যের মধ্যে হওয়া চাই। যে লক্ষ্যে 
উপনীত eui শিক্ষার্থীদের সাধ্যাতীত সেই লক্ষ্য অর্থহীন | 

(3) যদি কোন লক্ষ্য বিদ্যালয়ের বাইরের কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দ্বারা 
বিদ্ভালয়ের চেয়ে ভাল করে সিদ্ধ হয়, তাহলে বিদ্যালয় সেই লক্ষ্য গ্রহণ 
করতে পারে না। 

(৮) শিক্ষার নির্ণীত লক্ষ্য যেন শিক্ষার্থীর সহযোগিতা লাভ করে। 
শিক্ষার যে লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পারে না ও তাদের সহযোগিতা 
পায় না, সেই লক্ষ্য অর্থহীন, এমন কি ক্ষতিকর | 


শিক্ষার লক্ষ্য ৪৭ 


শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করেন কারা ? ও 

পূর্বে প্রায় সমস্ত দেশেই শিক্ষাবিদের! বা দার্শনিকেরা ব্যক্তিগতভাবে 
শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে প্রয়াসী হতেন এবং সমাজের প্রচলিত শিক্ষার লক্ষ্য তীদের 
ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হত। বিংশ শতাব্দীতে কিন্তু এই ধারায় কিছুটা , 
পরিবর্তন এসেছে p এখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে ব্রতী হন 
সরকার বা কোন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত প্রতিনিধিদল । এই লক্ষ্যগুলি 
যে সব সময়ে পূর্ণভাবে গৃহীত হয় তা নয় | তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা 
শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে । এই লক্ষ্যনির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি ও 
সমাজের প্রকৃতি ও অবস্থা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও ez f? | 


E 


শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 

এখনই বলা হল যে, পূর্বে শিক্ষার লক্ষ্য fed দার্শনিক ও শিক্ষাবিদের! 
ব্যক্তিগতভাবে করতেন | কিন্তু তাদের লক্ষ্য নির্ণয়ের পদ্ধতিও ছিল এখনকার 
পদ্ধতি থেকে emi তারা বিশ্ব, সমাজ বা ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করে 
লক্ষ্য নির্ণয় করতেন না, তাদের gefa সাধারণতঃ ছিল সংগ্লেষণমূলক 
(synthetic) | সমগ্র মানব-সমাজের অভিজ্ঞতাকে দৃষ্টিপথে রেখে সামগ্রিক- 
ভাবে তাদের যে লক্ষ্যকে ভাল বলে মনে হত, সেই লক্ষ্যকে তার] নির্বাচন 
করতেন | হার্বার্ট স্পেন্সারই প্রথম এই পদ্ধতি পরিত্যাগ করে লক্ষ্য, নির্ণয়ে 
বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন | বিংশ শতাব্দীতে সেই বিশ্লেষণ- 
মুলক পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা অনেক 
শিক্ষাবিদ করেছেন। তাদের প্রচেষ্টার বিভিন্ন ধার! ও পরিণতি লক্ষ্যণীয় | 
প্রধানতঃ নিয়প্রকার কয়টি দিকেই সেই প্রচেষ্টা চলেছিল : 

(3) একদল চেষ্টা করেছিলেন বিশেষজ্ঞদের মতের এঁক্য (consensus) 
সন্ধান করতে। 

(২) আর একদল চেষ্টা করেছিলেন জীবনে যে সব বিষয় (item) বেশী 
পরিলক্ষিত হয় তাদের পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের সাহায্যে নির্ণয় করে শিক্ষার 
লক্ষ্য হিসাবে দাড় করাতে। 

(9) আরও একদিকের প্রচেষ্টা ছিল প্রচলিত জীবনের কর্মাবলীকে বিশ্লেষণ 
করে তাদের উপাদানগুলিকে (component parts) লক্ষ্য হিসাবে En 
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করানর | এই দিককার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নেতৃদ্বর হলেন ফ্রাঙ্কলিন ববিট্‌ 
(Franklin Bobbit) ও ওয়েরেট steta (Werrett Charters) | 

উপরের সব প্রচেষ্টাই ছিল সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিপ্রস্থত। অনেক 
শিক্ষাবিদ আবার মনস্তত্বের সাহায্য নিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে অগ্রসর হয়ে- 
ছিলেন। তাদের প্রচেষ্টার মধ্যে নীচেরগুলি হল সবচেয়ে বিখ্যাত £ 

১। প্রখ্যাত মনস্তাত্বিক থর্নডাইক (Thorndike) বলেছিলেন যে, শিক্ষার 
লক্ষ্যের প্রথম কাজ হল মানুষকে সমস্ত উপযুক্ত বস্তু (‘right things’) চাইতে 
শেখান এবং তারপর তাদের সেই চাহিদা মেটানর ক্ষমতা È করা। তার 
মতে লক্ষ্য নির্ণয় করতে হলে প্রয়োজন এই সব উপযুক্ত বস্তুর উপাদান 
বিশ্লেষণ । এই বিশদ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার জন্যই থর্নডাইক হাজার 
হাজার শিক্ষার লক্ষ্যের কথা বলেছিলেন। 

(২) অন্ত মনত্তাত্বিকেরা সহজাত জৈব ও মনস্তাত্বিক তাড়না (drive) 
ও প্রবৃত্তি সমূহকে (disposition) শিক্ষার লক্ষ্যরূপে উপস্থাপিত করেছিলেন, 
কারণ তারা শিশুদের ‘চাহিদার’ উপর সবচেয়ে গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন | 

(৩) আর একদল মনস্তাত্বিক মানুষের চাহিদাকে জীব ও পরিবেশ 
ছুয়েরই সঞ্জাত ফল হিসাবে মনে করতেন p তার! জীববিজ্ঞান থেকে শব্দ 
আহরণ করে শিক্ষার লক্ষ্যকে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন বা সঙ্গতি-বিধান 
বলে ঘোষণা করেছিলেন। 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, উপরের প্ররাসগুলিও হল বিজ্ঞানভিত্তিক। কিন্ত 
লক্ষ্য নির্ণয় আসলে বিজ্ঞানের কাজ নয়। বিজ্ঞান নির্ণয় করতে পারে মান্য 
কি কামনা করে, কিন্তু মানুষের কি কামনা করা উচিত এ প্রশ্নের সমাধান 
বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে । যে কোন লক্ষ্যই শুধু কামনার বস্তু নয়, কাম্য- 
বস্তুও । এই কাম্যবস্তর স্বরূপ নির্ণর, নির্বাচন ও সংখ্যা fada হল দর্শনের 
একটি বিশেষ বিভাগের ( নীতিশান্ত্ের ) কাজ। বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি দার্শনিকেরা 
অবশ্যই কাজে লাগান, কিন্ত তাদের প্রচেষ্টা শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্যের সীমারেখার 

“ মধ্যে আবদ্ধ থাকে A] | 


শিক্ষার লক্ষ্যের প্রকার ভেদ 
শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে দুটি শ্রেণীতে সাধারণতঃ ভাগ কর হয়ে থাকে। এই 


শিক্ষার লক্ষ্য UM 

ছুটি শ্রেণীর লক্ষ্যের নাম হল আশু লক্ষ্য (proximate aim) ও চরম লক্ষ্য 
(ultimate aim) | চরম লক্ষ্যের প্রধান কাজ হল শিক্ষাদানকারীকে উৎসাহিত 
করা, ব্যাপক PRATT করা এবং সাধারণভাবে দিকনির্দেশ করে পরিচালিত FAI | 
চরম লক্ষ্য (তার নামানুযায়ীই ) শিক্ষার হল সেই লক্ষ্য যা শিক্ষা-প্রক্রিয়ার 
দূরতম পরিণতিরূপে কল্পিত হয়। স্বভাবতঃ চরম লক্ষ্যগুলি জীবনে অলদ্ধই C 
রয়ে যায়, কেনন! এ কথা কখনই ভাবা যায় না ca, শিক্ষার চরম লক্ষ্যকে লাভ 
করা হয়েছে । চরম লক্ষ্যের এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে কোন কোন 
শিক্ষাবিদ বলেছেন যে, শিক্ষার চরম লক্ষ্যকে নিয়ে না ব্যস্ত হয়ে শিক্ষাবিদ্দের 
শিক্ষার আশু লক্ষ্য গুলি নিয়েই মাথ! ঘামান উচিত। এই মতটি feu সম্পূর্ণ 
অযৌক্তিক, কেননা শিক্ষার চরম লক্ষ্যগুলি জীবনে পূর্ণভাবে লভ্য না হলেও 
তাদের অনেক কিছু করার রয়েছে। তাদের সাহায্যে ব্যাপক দৃষ্টিতে সব- 
কিছুকে দেখা যায়, আশু লক্ষ্যগুলিকে ঠিকভাবে এবং সহজে নির্বাচন কর! যায় 
এবং তাদের মধ্যে TASS বিধানও সম্ভব হয়। FOTN শিক্ষার চরম লক্ষ্যকে 
বাদ দিয়ে শিক্ষাকার্ সুষ্ঠভাবে চলতে পারে না। তবে চরম লক্ষ্যকে 
কার্যকরী হতে হলে তার নিরিখে যোগ্য সংখ্যক ও aie আশু লক্ষ্য নির্ণয় 
করা প্রয়োজন। এই আশুলক্ষ্যগুলি সহজলভ্য এবং প্রাত্যহিক কাজের 
পরিচালকরূপে কাজ করে। এই আশুলক্ষ্যগুলিকে আবার তিনটি শ্রেণীতে 
ভাগ করা যায়ঃ 

(১) জ্ঞান, তথ্য, তত্ব ও নিয়মাদি | 

(২) অভ্যাস, নৈপুণ্য এবং কৌশলাদি (techniques) | 

(৩) মনোভাব, ভালমন্দবোধ, ঝৌক (interest) এবং BOAT | 

শিক্ষার চরম লক্ষ্যের কয়েকটি উদাহরণ হল : স্থনাগরিকতা, আত্মবিকাশ, 
আত্মোপলন্ধি ইত্যাদি। শিক্ষার আশু লক্ষ্যের উদাহরণ হলঃ লেখা, পড়া, 
অঙ্ক শেখা, সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন কর! ইত্যাদদি।. 

এই গ্রসর্ষে সর্বশেষে বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার চরম লক্ষ্য 
TACKS যেমন মতভেদ রয়েছে, তেমনি আশু লক্ষ্য নিয়েও মতভেদ ররেছে। 
তবে চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে মতভেদের গভীরতা যত বেশী, আশু লক্ষ্যের বেলায় 
ততনয়। আশু লক্ষ্যের বিষয়ে একই দেশে ও কালে অনেকটা এক্যঘাধন 
ABT! ‘তবে পূর্ণ এক্যপাধন মোটেই সম্ভব নয়, কেননা তাহলে চরম লক্ষ্য 

৪ 
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সম্বন্ধেও পূর্ণ এক্যপাধনের প্রয়োজন হত। কিন্ত আমরা জানি যে, চরম লক্ষ্য 
সম্বন্ধে এক্যসাধন দার্শনিক মতবাদসমূহের মধ্যে মৌলিক ছন্দ ও বিরোধের 
জন্য সম্ভবপর TI | i 


দর্শনশাস্ত্র ও শিক্ষার লক্ষ্য 


আমর। দেখেছি যে, ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতবাদ শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে ভিন্ন 
ভিন্ন ধারণা পোষণ করে । শিক্ষার লক্ষ্য সদ্বন্ধেও দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে 
একই প্রকারের বিভিন্নতা প্রকাশ পার । নিয়ে এই বৈচিত্র্যের কিছুট! পরিচয় 
দেওয়া হল £ 

ভাববাদ-_ভাববাদের সাধারণ ধারার মধ্যেও আভ্যন্তরীণ পার্থক্য ও 
বিরোধ রয়েছে । তথাপি ভাববাদী মতবাদগুলির সম্মতির ক্ষেত্রের (aren 
of agreement) উপর নির্ভর করে সাধারণভাবে বলা যায় যে বুদ্ধি, আত্মা, 
ব্যক্তিত্ব ও মানুষের পরম কাম্যবস্তগুলির (ultimate values) বিকাশ সাধনই 
হল ভাববাদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য | 

জড়বাদ-জড়বাদের মতে ইহজগতে wat জীবনযাপনই হল শিক্ষার 
কাম্যবস্ত। জড়বাদীদের মধ্যে কার স্থখীজীবন কাম্য এই নিয়ে বিশেষ ছন্দ 
আছে। কারুর মতে এই স্থখী জীবন হল ব্যক্তির । কারুর মতে সুখী জীবন 
হল সমাজের এবং অন্যদের মতে সুখী জীবন হল ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই | 

প্রয়োগবাদ- শিক্ষায় প্রয়োগবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি জন ডিউইর মতে 
(খুব সংক্ষেপে ) শিক্ষার লক্ষ্য হল বৃদ্ধিঁঅবিরত এবং "Are বুদ্ধি। 
অভিজ্ঞতার অবিরত প্রসার ও সমৃদ্ধিনাধনই হল তার মতে শিক্ষার লক্ষ্য। 

বস্তব।দী-__বস্তবাদও নানা শ্রেণীর আছে । তবে সাধারণভাবে বল! যায় 
যে, বস্তবাদ বাইরের বস্তদগতের ও সমাজ জগতের সঙ্গে সার্থক অভি- 
যোজনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে মনে করে | 

প্রক্ৃতিবাদ-_জৈব প্ররুৃতিবাদী ম্যাকডুগ্যালপন্থীদের মতে সহজাত Qua 
Agfa sfera স্থপরিচালনা, পরিমার্জন ও উদগতিসাধনই হুল শিক্ষার লক্ষ্য | 

জৈব প্ররুতিবাদী ডাকুইনপন্থীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তি বা 
fore জীবন-ুদ্ধে জয়ী হবার জন্য উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করা | 

লৈব defn লামারকপন্থীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল প্রাকৃতিক 


শিক্ষার লক্ষ্য ৫১ 


পরিবেশের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গতিবিধানের মাধ্যমে মানবজাতিকে অভিব্যক্তির 
উচ্চতর পর্যায়ে উ UG করা। 

রুশোর "he কল্পনাময় প্ররুতিবাদীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল, যে 
খিশুপ্রকৃতি আদিম অবস্থায় সর্বমালিন্যবজিত এবং যার বিকাশ অপরিবর্তনীয় 
নিয়মান্গ্যায়ী সংঘটিত হয় তাকে ভাল করে জেনে, তার অলঙ্য্য নিয়মগুলির 
সঙ্গে সংগতি রেখে পূর্ণভাবে বিকশিত করে তোলা | 


যুগে যুগে শিক্ষার লক্ষ্য 

কে) আদিম সমাজে ests লক্ষ্য-_আদিম সমাজে 
মানুষ নিশ্চয়ই শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে বিশেষ চিন্তা করত না । জীবনের অপরি- - 
কল্পিত ও অপরিস্ফুট লক্ষ্যই ছিল সেই সমাজে শিক্ষারও অপরিকল্পিত ও 
অপরিস্ফুট লক্ষ্য । তবে জীবন তখন প্রায় স্থাণু ছিল বলে ( উৎপাদন শক্তির 
স্বল্প বিকাশের eur) শিক্ষার এক সাধারণ লক্ষ্য ছিল_অতীতের অভিজ্ঞতার 
সংরক্ষণ। ব্যক্তির জন্য এই শিক্ষায় পৃথক কোন লক্ষ্য ছিল না। এবং তা 
সহজবোধ্য, কেননা পরিবেশপিষ্ট সেই সমাজে যুথের বিকাশই কিছুটা সম্ভব 
ছিল, ব্যক্তির বিকাশের কোন সম্ভাবনাই সেই সমাজে ছিল না। 


CAD প্রাচীন চীন ও AT] ভারতবর্ষের 
Resta আদর্শ_অতি প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত চীন 
দেশের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ‘পণ্ডিত ব্যক্তি’ (scholar) তৈয়ার করা | এই পণ্ডিত 
ব্যক্তিকে অবশ্য রাষ্ট্রীয় কর্মচারীরপে কল্পনা করা হত, কিন্তু তার প্রস্তুতির ব্যবস্থা 
অনেক কাল ধরে এমনভাবে করা হত যাতে তাদের এ কাজের জন্য কোন 
উপযোগী দক্ষতাই VE ভত না| এই শিক্ষার মূল কথা ছিল প্রাচীন সাহিত্যের' 
রচনা রীতিকে ages করা। চীনাদের কাছে অন্ছকরণের ক্ষমতাই 
ছিল শিক্ষিত ব্যক্তির শিক্ষার প্রধান মাপকাঠি। অবশ্ত প্রাচীন সাহিত্যের 
ভাবরাজিকে কিয়দংশে আয়ত্ত করাও শিক্ষার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু গুরুত্ব অর্পণ 
করা হত তার রচনারীতির উপর | 

অতীতের ভারতবর্ষে হিন্দুদের শিক্ষার চরম লক্ষ্য ছিল ‘মোক্ষলাভ’ অর্থাৎ 
ব্যক্তির জীবনের সেই অবস্থা যে অবস্থায় সে তার পৃথক ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে 
অখণ্ড ও সীমাহীন বিশ্বসত্তার স্দে একাত্মীভূত হয়ে যায়। বহুপ্রকারের বিদ্যা 


E 


e উন্নত শিক্ষাতত্ব 


আয়ত্ত করাও উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু চরম লক্ষ্য ছিল এ ব্রন্গের সঙ্গে 
একাত্মীভূত হওয়া | অন্যান্য সর্বপ্রকার জ্ঞানকে বলা হত ‘অপর!’ বিদ্যা! অর্থাৎ 
নিরুষ্ট বিদ্যা । একমাত্র ব্রহ্জ্ঞানকেই বলা হত ‘পর!’ বিদ্যা অর্থাৎ cub বিদ্যা i 
শিক্ষার এই আদর্শ ভারতের সমগ্র অতীতথুগ ধরেই অব্যাহত ছিল । FSIS 
দেখা গেল যে, অতীতের চীন ও ভারতবর্ষ ছুটি প্রধান সভ্য দেশেই শিক্ষার 

‘ লক্ষ্য ছিল স্থাগু। প্রায় স্থাণু কৃষিপ্রধান জীবনের অপরিবর্তনীয় আদর্শকে 
arm করাই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য । সুতরাং আদিম সমাজের জীবন ও 
শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে এই ছুই সভ্যতার জীবন ও শিক্ষার আদর্শের স্থাণুত্বের 
দিক থেকে খুব বেশী মিল ছিল। 


গে) প্রাচীন গ্রীল ceca শিক্ষা 

(১) স্পার্টার শিক্ষ।_ স্পার্টার শিক্ষার লক্ষ্যও ছিল অপরিবর্তনীয় ও 
সংরক্ষণশীল, প্রচলিত চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিকে সঞ্চালিত করাই ছিল শিক্ষার 
Bory | স্পার্টার লোকদের পক্ষে চতুল্পার্শের পরাধীন জাতিদের অধীনে ও 
আয়ত্তে রাখার জন্য যোদ্ধার জীবনের নৈপুণা অর্জনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
ছিল। তাই তাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল সাহস, সহনশীলতা, 
গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য, দেশাত্মবোধ ও রাষ্ট্রের প্রতি আন্গগত্য 
ইত্যাদি সৈনিকম্ুলভ গুণাবলী Weal) ম।নব-মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির 
উন্মুলন ছিল এই শিক্ষার কর্মগুলির অন্যতম এই শিক্ষায় স্পষ্টতঃ ব্যক্তিনত্তার 
বিকাশের কোন স্থযোগ ছিল না। সমাজের সংরক্ষণই ছিল একমাত্র কাম্য। 
অর্থ নৈতিক অনগ্রদরতাই ছিল এই সমাজের জীবন ও শিক্ষার স্থাণুত্বের মূলে | 


২। এখেন্দের শিক্ষা 


এথেন্দের শিক্ষায় শুধু সমাজের সংরক্ষণ চাওয়! হত না, ব্যক্তির বিকাশও 
চাওয়া হত। Ee: পারসীকদের সঙ্গে যুদ্ধের পর এথেন্সের অর্থ নৈতিক 
স্বাচ্ছন্দ্য ও রাজনৈতিক নিরাপতভ্তাবোধের জন্য এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। 
ব্যক্তির বিকাশের উপর এই গুরুত্ব অর্পণ জগতের শিক্ষার ইতিহাসে একটি 
SAT পদক্ষেপ । এখানে বলা প্রয়োজন যে, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির 
উদ্ভবের সন্ধে বক্তিষ্বাতন্ত্রের উদ্ভব নিবিড়ভাবে জড়িত। «rapa সীমিতভাবে 
হলেও কিছুটা ধনতান্ত্িক (বাণিজ্যিক ) বিকাশ হয়েছিল এবং সেই ধনতান্ত্িক 


শিক্ষার লক্ষ্য è es 


বিকাশের উপর fefe করেই সেখানের সীমিত ব্যক্তিস্বাতন্রয M 
(চিন্তার ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের প্রতিফলন ) উদ্ভূত হয়েছিল | 


এথেন্সের শিক্ষার আদর্শের একটি লক্ষণ হল তার কান্তিবিদ্যাসম্মত BIS! 
(aesthetic harmony )!  এখেন্সবাসীর] ব্যক্তির বহুমুখী বিকাশ চেয়েছিল 
কিন্ত তার! সব সময়ে দেখত যেন কোন বিষয়ে অতিবৃদ্ধি ন! ঘটে। মানব- 
ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ ছিল তাদের আদর্শ। তবে তার] ব্যক্তিকে সব 
সময়ে রাষ্ট্রের পটভূমিতেই দেখত। তাই, তাদের আদর্শ পূর্ণবিকশিত 
ব্যক্তিকে আবার স্থুনাগরিকও হতে হত। তাদের কাছে স্থনাগরিকের গুণাবলী 
ছিল সাহস, মিতাচার, উদারতা ও বিচারবোধ | এথেনীয় গ্রীকেরা কোন 
কিছুর আধিক্য পছন্দ করত না, তাই তারা আত্মসংযমের চেষ্টা সর্বসময়ে 
করত। স্থতরাং এই শিক্ষার লক্ষ্য মোটামুটিভাবে প্রগতিবাদী ছিল। তবে 
আমর] দেখেছি যে, এই শিক্ষার পরিধির বাইরে থাকত এথেন্সের অগণিত 
দাস-শ্রেণীভূক্ত লোকেরা, যাদের শ্রমের উপর নির্ভর করেই এই অভিজাত- 
গণতান্ত্রিক জীবন চলত d ফলে এই শিক্ষার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক জীবনদর্শনের 
পরিপ্রেক্ষিতে দুদিক থেকে ক্রটি অনুপ্রবেশ করেছিল | এক দিকে এই শিক্ষার 
লক্ষ্য ছিল মুষ্টিমেয় লোকের জন্যা। অন্যদিকে এর মধ্যে শ্রমের মর্যাদার স্থান 
ও বৃত্তিশিক্ষার স্থান ছিল ql) awa এই শিক্ষার লক্ষ্য অনেকাংশে 
প্রগতি-বিরোধীও fer) তবে আপেক্ষিকভাবে দেখলে প্রাচীনকালের 
এথেন্সের শিক্ষার মহত্ব নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হয়। 


ছে) ica febr লক্ষ্য-রোমকরা গ্রীকদের দ্বারা 
প্রভাবিত হলেও তাদের শিক্ষার আদর্শ প্রধানতঃ দেশজই ছিল। গ্রীকদের 
চেয়ে তাদের ব্যবহারিক জগতের দিকে টান ছিল অনেক বেশী, তাই তাদের 
উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ছিল ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রস্ততি । বহুদিন পর্যন্ত 
তাদের শিক্ষাদর্শনে নিছক সংস্কৃতির জন্য সংস্কৃতি চর্চার স্থান ছিল at 
“স্বাধীনতার শিক্ষা (liberal education) এদের হাতে ব্যবহারিক 
জীবনাভিমুখী হয়েছিল এবং wad ধরণের বৌদ্ধিক ও নৈতিক শিক্ষাদানই 
ছিল এর মূল কথা। লৌনর্মগত শিক্ষাকে এই শিক্ষায় প্রায় বাদ দেওয়া হয়েছিল 
এবং দৈহিক শিক্ষার উদ্দেশ্য গ্রীকদের মত দেহের সৌনর্ধবৃদ্ধি ছিল না, সৈনিক 


৫৪ উন্নত শিক্ষাতত্র 


জীবনের জন্য প্রস্তুতিই ছিল তার লক্ষ্য । স্পষ্টতঃ দাসপ্রথাসন্থলিত সামাজ্য- 
নির্ভর দেশের শিক্ষার এই ছিল যোগ্য লক্ষ্য | 

CH) Ragas শিক্ষান্ল লল্ষ্য__গ্রীক ও রোমকদের শিক্ষার 
লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ ইহজগতাভিমুখী। যদিও তারা নৈতিক জীবনের উপর 
গুরুত্ব অর্পণ করত, তবুও তাদের নৈতিক চরিত্রের আদর্শ ছিল সমাজভিত্তিক, 
ধর্মনির্ভর নয়। কিন্তু খুষ্টধর্মের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের শিক্ষার লক্ষ্য 
ইহজগতের জীবনের wy প্রস্তুতি থেকে পরলোকের অবিনশ্বর জীবনের জন্য 
প্রস্তুতি ইয়ে দাড়াল। খৃষ্টানরা ইহজগতের জন্য শিক্ষাকে সাধারণতঃ অবহেল। 


করত | তবে এদিকে যেটুকু নজর দিত, RES বীশুনির্দেশিত নৈতিকাদর্শের 
দ্বারা পরিচালিত হত। 


Baris এই পারলৌকিক আদর্শ চরম রূপলাভ করেছিল মধ্যযুগের মঠে 
প্রদত্ত শিক্ষার। শিক্ষার লক্ষ্য সন্ন্যাসের ধারণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত sw) 
নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির জন্য দেহকে যত প্রকারে সম্ভব নির্যাতন কর! zw | 

মধ্যযুগের শেষের দিকে সমাজ ও ব্যক্তি ছুয়েরই উন্নতি সন্যাসীদের লক্ষ্য 
হয়ে দাড়িরেছিল। তাই শিক্ষার লক্ষ্যেরও বিস্তৃতি ঘটেছিল । মন ও দে 
দুয়েরই সংযমমূলক চর্চা (discipline) হয়ে দাড়াল শিক্ষার লক্ষ্য | 

মধ্যযুগের অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষার লক্ষ্য অবশ্য কিছুটা ভিন্ন প্রকারের 
ছিল।' “নাইট? (knight) ছিল এই শিক্ষার আদর্শস্থল | 'নাইটের” শিক্ষার 
লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত সাহসী ও দক্ষ সৈনিকের গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সৃষ্টি করার সঙ্গে 
সঙ্গে খৃষ্টীয় নৈতিক আদর্শের দ্বারা তার আচরণকে পরিমাজিত করা। 

স্পষ্টতঃ মধ্যযুগের শিক্ষার লক্ষ্য মূলতঃ কুষিণিভর সামন্ততান্ত্রিক সমাজের 
পূর্ণ উপযোগী ছিল। 

CH নবজাপব্রলেল্স ও শব্ম সৎস্কান্রের Sots 
Rasta আদৰ্শ নবজাগরণের মানুষ পরকালের চিন্তা ত্যাগ করে 
ইহজগতের নবোদঘাটিত আনন্দের আস্বাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এই 
পরিবতিত দৃষ্টিভদ্গি অনুযায়ী ‘হিউম্যানিজম্‌’ এ! “মানবতাবাদ’ নামক নৃতন 
শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল। এই নৃতন শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আদর্শ রাজসভাসদ 
(courtier) তৈরী করা। রাজসভাসদদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ব্যত্তির 

ব্যক্তিত্বের বহুমুখী ও সুষম বিকাশ সাধন। 
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আল্পদ্‌ পর্বতের দক্ষিণে নবজাগরণ যদিও শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদির চর্চার 
মধ্য দিয়ে প্রধানতঃ আত্মপ্রকাশ করেছিল, তথাপি উত্তরে তার Ba ছিল 
প্রধানতঃ নৈতিক। নবজাগরণক্ষ্ট স্বাধীন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ উত্তরে, 
বিশেষ করে জার্মান দেশে, যাজক-সশ্প্রদায়ের দোষক্রটি উদ্ঘাটনের কাজে 
ব্যাপৃত হয়েছিল | নবজাগরণের এই দিককার শিক্ষার লক্ষ্য ছিল “জ্ঞান- 
সমৃদ্ধ ধর্মভাব” (wise piety) অন | এই লক্ষ্যের মধ্যে গ্রীক ও খৃষ্টীয় ছুই 
প্রকারের আদর্শেরই প্রভাব দেখা যায়। 

নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কারের আন্দোলন দুই-ই নবনির্ধায়মাণ বুজৌয়াতন্ত্রে 
প্রাথমিক পর্যায়ের মানসিক সন্ভান। নবজাত বুজৌয়ারা তখন পৃথিবী ও 
বিশ্বের দিকে নৃতন চোখে চেয়েছিল ও নৃতন স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছিল। 
সেই স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নূতন জীবন ও শিক্ষার আদর্শও নির্ধারিত 
হয়েছিল | 

CE সপ্তদশ ও অষ্টাদশ twists শিক্ষান্র লক্ষ্য 
শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে বলা হয়েছে যে, এই দুই শতাব্দীর 
শিক্ষার বাস্তব wer নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কারের যুগের ধারণার দ্বার! নিয়স্ত্রিত 
ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার লক্ষ্য ধর্মসংস্কারের যুগের অনুরূপ 
ছিল। (এই বিদ্যালয়গুলি ধর্মংস্কারে যুগেই প্রধানতঃ সৃষ্ট হয়েছিল )। 
এদের উদ্দেশ্য ছিল অতি সামান্য কিছু পড়া, লেখা ও গণিত শেখান এবং ধর্মভাব 
জাগরূক কর! । মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ( একমাত্র 
জার্দাণীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাড়া) নবজাগরণের “খৃষ্টীয় মানবতাবাদের” 
(Christian Humanism) বিকৃত রূপ প্রকট হয়ে উঠেছিল । নবজাগরণের 
এই বিরুত রপান্যায়ী ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা এবং সাহিত্য আয়ত্ত করাই 
শিক্ষার সর্বোত্তম লক্ষ্য বলে পরিগণিত হত। তবে বলা প্রয়োজন যে, 
সাহিত্য অপেক্ষা ভাষা শিক্ষার উপরই জোর ছিল বেশী এবং ছুটি ভাষার 
মধ্যে ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার উপরই বেশী গুরুত্ব অর্পণ করা হত। জীবন- 
বিচ্ছিন্ন এই শিক্ষার লক্ষ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও, আমর] দেখেছি, কম হয় 
নি। কিন্তু এই প্রতিবাদের ফলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার লক্ষ্যের আদল কোন 
পরিবর্তন কোন স্তরেই হয় নি! প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে 
অবিরুতই রয়ে গিয়েছিল। মাধ্যমিক স্তরে অবশ্য নূতন এক প্রকারের 


- ৫৬ উন্নত শিক্ষাতন্ব 


বিদ্যালয়ের আবির্ভাব ঘটেছিল যেগুলির নাম ছিল 'আযাকাডেশী” ‘বাস্তববাদী 
বিদ্যাগার’ ইত্যাদি এবং যেগুলির আদর্শ ছিল-শিক্ষার্থীকে সমগ্র বাস্তব জীবনের 
জন্য প্রস্তুত করা। কিন্তু এই স্তরের শিক্ষায় বেশীর ভাগ প্রচলিত বিদ্যালয়ে 
(ব্যাকরণ বিদ্ধালয়সমূহে’) সেই পুরাতন ধারাই অব্যাহত ছিল। তবে 
পুরাতন ধারার সমর্থনে নৃতন যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল । আসল লক্ষ্য 
ছিল, আমরা দেখেছি, প্রধানতঃ প্রাচীন ভাবা শিক্ষা, কিন্তু তার সমর্থনে 
‘মানসিক বৃত্তি-চর্চা তত্ত্বের’ (Theory of Formal Discipline) অবতারণা 
করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, শিক্ষার লক্ষ্য নিছক ভাষা শিক্ষা ছিল না, 
ছিল মানপিক চর্চা (mental discipline) সাধন করা। অবশ্য maf 
চর্চার সঙ্গে দেহের চর্চা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের কথাও বলা হত, কিন্তু আসল 
লক্ষ্য ছিল ভাষা শিক্ষা অর্থাৎ নৃতন একদল 'মান্দারিণ) সৃষ্টি কর! | মহা- 
Rama s বিশববিগ্যালয়সমূহের অবস্থাও প্রায় এক প্রকারেরই ছিল। তবে 
জার্গাণীতে হল বিশ্ববিদ্যালয় (University of Halle) ও গটিন্গেন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের (Gottingen University) স্থাপনের মাধ্যমেই প্রধানত শিক্ষার 
নূতন আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রবেশের পথ পেয়েছিল | এই নৃতন 
আদর্শ ছিল প্রধানতঃ যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞাননির্ভর | স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার 
উপর সর্বাপেক্ষা বেশী মূল্য আরোপ করা সুরু হল এবং ধর্সতত্বকে (theology) 
এখন থেকে মঞ্চের পিছন দিকে স্থান ones] হতে লাগল। নৃতন প্রাণবন্ত 
প্রাচীন শিক্ষার প্রবর্তন শুরু হল এবং জার্মাণ ভাষা ল্যাটিন ভাষাকে অপসারিত 
করে শিক্ষার মাধ্যম বলে গৃহীত হল। এই সব পরিবর্তনের চরম লক্ষ্য 
স্প্টতঃ ছিল নৃতন সামাজিক ( বুর্জোয়াতন্ত্র) ও চিন্তাজগতের (বুর্জোয়াস্থলভ 
চিন্ত! ) আবহাওয়ার সঙ্গে সার্কভাবে অভিযোজন ঘটান। বিপ্লবাভিমুখী 
ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নৃতন এক প্রকারের বিপ্লবী মনীষী শিক্ষার 
নূতন লক্ষ্যের কথা বলেছিলেন। এই লক্ষ্য শুধু সমাজের উচ্চ শ্রেণীর wy 
নির্ধারিত হয় নি «a পরিধির মধ্যে সমাজের অগণিত জনসাধারণকেও 
স্থান দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য, শিক্ষার এই সর্বজনীন লক্ষ্য শিক্ষাজগতে 
এক যুগান্তরের স্থচনা করেছিল। বিপ্লবাভিমুখী বুর্জোয়া নেতৃত্ব সে দিন 
( সংগ্রামের সন্মুখীন হয়ে ) জনসাধারণের দিকে স্বভাবতঃই দৃষ্টি দিয়েছিলেন, 
কেননা তাদের অগণ্য দৃঢ় বাহুর শক্তির প্রয়োজন ছিল পুরাতন সমাজের 
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(amawa) সৌধধ্বংস ও ভিত্তি উন্মুলনের WU. তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
বাস্তব শিক্ষার লক্ষ্য এই মহান্‌ নায়কদের বর্ণিত লক্ষ্য দ্বারা মোটেই প্রভাবিত 
হয়নি। কেননা তখনও বুর্জোয়াতন্ত্র কোথাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি, বিশৈষ 
করে ফরাসী দেশে ত’ নয়ই, যেখানে এই pes আদর্শেবু উদ্ভব হয়েছিল। | 
তবে বুর্জোয়ারা সিংহাসনে আসীন হয়ে জনসাধারণের কথা ভুলে গিয়েছিল 
এবং এক নব্য দাসতত্ত্রের WE করেছিল, যেখানে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য 
সুমহান লক্ষ্য নির্ণয়ের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে ail সিংহাসনার্ঢ 
বুর্জোয়াদের জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্যের কথা আমর! এখনই আলোচনা 
করব। : 

জে) Same ও fen ems লক্ষ্য 
_উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শিক্ষার ইতিহাস হল গণতান্ত্রিক শিক্ষার ww 
সংগ্রামের ইতিহাপ। অবশ্য শিক্ষমাজগতের এই গণতান্ত্রিক সংগ্রাম হল 
সাধারণ সামাজিক জীবনের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অংশ । উনবিংশ ও বিংশ 
শতাব্দীর সমাজ বিবর্তনের মূলকথা হল ধনতান্ত্িক শিল্পবাদের (capitalistic 
industrialism) বিবর্তন ও তার প্রতিবাদে প্রকৃত ( জনগণের ) গণতান্ত্রিক 
শিল্পবাদের জন্য সংগ্রাম ও তার স্থানে স্থানে WES | ধনতান্ত্রিক শিল্পবাদের 
সাধারণ সংরক্ষক মতবাদগুলি হল জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতামূলক 
গণতন্ত্ৰ (individualistic democracy), রক্ষণশীল মতবাদ (conservatism) 
এবং তার উগ্র সমর্থক হল ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ। ধনতান্ত্রিক শিল্পবাদের 
বিকাশের ফলে দেশের ও বিদেশের সমাজের সাধারণ লোকদের প্রচুর দুঃখ-কষ্ট 
হয়েছিল এবং তাদের বহু প্রকারের অবিচার সহ্য করতে হয়েছিল । ফলে 
দেশীয় সমাজের অভ্যন্তরে বিস্ফোরক অবস্থার WE হয় ও তার সংহতি নষ্ট হয় 
এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভয়াবহ যুদ্ধের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব হয়। এই সব 
কারণে এই ব্যবস্থার বিরোধী মনোভাব নানা মতবাদের মধ্য দিয়ে আত্ম 
প্রকাশ করেছে। এদের মধ্যে সমাজমুখী গণতান্ত্রিক মতবাদ (socially | 
oriented liberalism) ও "মানবমন্দলকামী মতবাদ (humanitarianism) 
প্রচলিত বুর্জোয়াতন্্রকে কিছু পরিবতিত করে» তার অবিচারকে কিছুটা 
প্রশমিত, করে, বজায় রাখতে চেয়েছে এবং aasang ও সাম্যবাদ 
(communism) পুরাতন ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে নৃতন অর্থ নৈতিক ভিত্তির 


৫৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


উপর সম্পূর্ণ নৃতন সমাজ গড়তে চেয়েছে । সাধারণ অ-মার্কসীর সমাজতন্ত্রবাদের 
রূপ অবশ্য আলোচ্য সময়ের শেষের দিকে পরিবতিত হয়েছে । এর সমর্থকেরা! 
এখন আর বুর্জোয়াতন্ত্রকে বাতিল করতে চায় না। সামাবাদীদের ভীতিই 
অবশ্য এই পরিবর্তন be: আনয়ন করেছে। BSI অ-মান্সীয় সমাজ- 
vua এখন মোটামুটিভাবে বুর্জোরাতস্ত্রের সংরক্ষক মতবাদ বলেই AAN | 
সাম্যবাদীরা বর্তমানে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের উপর তাদের প্রভুত্ব স্থাপিত 
করেছে এবং প্রতি দেশেই ( কম-বেশী ) ধনতন্তরের বিরোধী “feat মাথা তুলে 
দাড়িয়েছে । এর ফলে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে বর্তমানে সমাজের মৌলিক 
পরিবর্তন না এনে (অর্থাৎ ধনিকদের উচ্ছেদের পরিকল্পনা না করে ) সমাজ ও 
রাষ্ট্রকে কিছুট! জনমঙ্গলাত্মক (welfare state) করবার চেষ্টা চলেছে | ফলে 
ধনতান্ত্রিক শিল্পবাদের প্রাথমিক রূপ আর কোন অগ্রসর দেশেই সম্পূর্ণ 
অপরিবর্তিত নেই। এই পরিবর্তনের মূল কথা হল ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতাকে 
কিছুটা খবিত করে সমাজের সংহতির জন্য কিছুটা জনমন্দল সাধিত করা। কিন্ত 
ধনতন্ত্রের বিরোধী শক্তিরা এইটুকু পরিবর্তনে nu» নয়। তার] গণতন্ত্রে 
সর্বদিকে অব্যাহত বিকাশ চায়। অর্থাৎ তার! গণতন্ত্রকে একটি সমগ্র জীবন- 
বিধি রূপে গ্রহণ করতে চায়। এবং তারই জন্য চায় ধনতন্তরের পূর্ণ উচ্ছেদ, 
কেননা তাদের স্তগভীর বিশ্বাস ধনতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রকৃত গণতন্ত্র গড়ে 
উঠতে পারে না। 
শিক্ষার জগতে স্বভাবতঃই এই সবের প্রতিফলন হয়েছে। তবে উনবিংশ 
শতাব্দীতে সমাজ ও শিক্ষার তেমন কিছু রূপান্তর ঘটে নি। নাটকীয় পরিবর্তন 
সুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে | এই সময় থেকে পরিবর্তনের 
ধারা প্রায় উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলেছে । শিক্ষাজগতে বিভিন্ন সামাজিক 
মতবাদের অনুরূপ মতবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তাদের সংযোগ ও সংঘর্ষে 
শিক্ষার প্রকৃতি ও লক্ষ্য রূপান্তরিত হচ্ছে। তবে সাধারণ সামাজিক ক্ষেত্রের 
মত শিক্ষার ক্ষেত্রেও রক্ষণশীল মতবাদগুলির ক্রম-পরাজয় ঘটছে । সামাজিক 
ক্ষেত্রের পরিবর্তনের ধারার বূপাঙ্কন উপরে করা* হয়েছে। সেখানে বলা 
হয়েছে যে, বর্তমানে প্রগতিশীলম্শক্তির1 চায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক 
নীতিগুলির প্রয়োগ অর্থাৎ তারা গণতন্ত্রকে একটা সামগ্রিক জীবনবিধি 
MN গৃহীত দেখতে চায়। এই অবস্থায় শিক্ষার aay মোটামুটি দুভাবে 


শিক্ষার লক্ষ্য ez 


e 


নির্ধারিত হচ্ছে। একদিক থেকে বলা হচ্ছে যে, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক 
শিক্ষা সকলকে দেওয়া হউক এবং সামাজিক পটভূমিকায় ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ 
বিকাশ শিক্ষার সর্বস্তরের লক্ষ্যরপে গৃহীত হউক। তবে শ্রেণীহীন সমাজ 
সৃষ্টির জন্য যোগ্য মনোভাব তৈরী করা এবং সমস্ত শিশুরু জন্য সমান সুযোগের, 
দাবী এই লক্ষ্যের অন্তর্গত নয়। এই শিক্ষার লক্ষ্যে শ্রেণী-সন্প্রীতি: ও 
সহযোগিতার কথা বলা হয়। অন্য দিকে বলা হচ্ছে, সমাজের প্রত্যেক 
শিশু যাতে পিতা-মাতার আর্থিক অবস্থা নিবিশেষে উচ্চতম শিক্ষার জন্ যোগ্য 
সুযোগ পায় তার সর্বপ্রকারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষার লক্ষ্য হবে 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্রের জয়ের জন্য ব্যক্তিকে সর্বদিক থেকে প্রস্তুত করা। 
এই লক্ষ্যের অন্তর্গত একটি মূলকথা হল প্রকৃত শ্রেণীহীন সমাজ তৈরী করার 
জন্য শিক্ষার্থীদের সর্বদিক থেকে যোগ্যভাবে প্রস্তুত করা। এখানে বলা 
প্রয়োজন যে, ধনতত্ত্রের সমর্থক মতবাদগুলির দ্বার! নির্ধারিত শিক্ষার আদর্শে 
উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় বিংশ শতাব্দীতে এক লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। 
উনবিংশ শতাব্দীতে এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও, ব্যক্তির বৌদ্ধিক 
" বিকাশই ছিল প্রধানতঃ শিক্ষার লক্ষ্য । এখন কিন্তু এ লক্ষ্য দুদিক থেকে 
পরিবর্তিত হয়েছে । একদিক থেকে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশকেই শিক্ষার লক্ষ্য 
বলে ঠিক করা হয়েছে এবং অন্যদিক থেকে ব্যক্তির সামাজিক পটভূমিকার 
কথা ভাবা হয়েছে এবং তার AAPA বিকাশকে সমাজের পটভূমিতে সংঘটিত 
করবার কথা বলা হচ্ছে । বলা বাহুল্য, গণতান্ত্রিক আদর্শের গভীর সংঘাতে 
ব্যক্তির বৌদ্ধিক বিকাশের স্থানে সর্বাহ্গীণ বিকাশের আদর্শ গৃহীত হয়েছে এব$ 
ধনতন্ত্রের সমাজ বিরোধী ব্যক্তিনিভর প্রসারের ফলেই ব্যক্তির বিকাঞ্জের 


সামাজিক দিকের উপর লক্ষ্য পড়েছে। 


মহান শিক্ষানায়কগণ নির্দেশিত শিক্ষার লক্ষ্য 

১। প্লেটে! (Plato) প্লেটো নাগরিকদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে- 
ছিলেন-_শ্রমিক যোদ্ধা ও দার্শনিক-অভিভাবক। এদের প্রত্যেরের শিক্ষার 
আদর্শ হল ভিন্ন কেননা এদের মানসিক - efe হল পুথক। দার্শনিক 
অভিভাবকরা হলেন সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাই তাদের আদর্শই হল উচ্চতম | 
এই আদর্শের মধ্যে.বহুমুখীবিকাশের স্থান রয়েছে, কিন্তু সমস্ত কিছুর উপরে স্থান 


ET উন্নত শিক্ষাতন্ব 


রয়েছে আধিবিদ্ক সত্য ও শিবকে জানার ( Dialectic এর সাহায্যে ) এবং 
তাদের অন্ুধ্য/নের | 


২। অ্যারিষ্টটল ($:196০4০)__ত্যারিষ্টটলের কাছে নাগরিক হল 
প্রধানতঃ স্বাধীন ব্যক্তি এবং এই স্বাধীন ব্যক্তির জন্য যোগ্য শিক্ষা হল 
স্বাধীনতার শিক্ষা” (liberal education )। এই শিক্ষার বিশেধ লক্ষ্য হল 
বুদ্ধির চর্চ৷ করা, কেননা বুদ্ধিই হল প্রাণী জগতের মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের 
পরিচায়ক । এই শিক্ষার ফলে মানুষ যে শুধু শ্রেষ্ঠ নাগরিক হতে পারে vl 
নয়, মানব জীবনের চরম লক্ষ্য যে WA (happiness) তাও লাভ করতে 
ATCA | 

৩। ইসোক্রেটস, ( Isocrates ) 

প্লেটে! ও ত্যারিষ্টটল ভিন্ন প্রাচীন গ্রীসের আর একজন বিখ্যাত শিক্ষা- 
তাত্বিক ছিলেন ইসোক্রেটস্‌ | তিনি ছিলেন আলঙ্কারিক ( rhetorician ) | 
তিনিও cachl ও ত্যারিষ্টটলের মত আদর্শ নাগরিক তৈরী করতে চেয়েছিলেন, 
fre আলঙ্কারিকের নাগরিকের আদর্শ ও দার্শনিকের আদর্শ এই দুয়ের মধ্যে 
স্বভাবতঃই যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। আলম্কারিকের আদর্শ নাগরিক ও ব্যক্তি 
হল শিক্ষিত ও মাজিত রুচি ভদ্রলোক, দার্শনিকের আদর্শ নাগরিকের মত 
আধিবিদ্ধক সত্য ও শিবের চিন্তায় at দার্শনিক নয়। 


81 [ATAGAN ( Cicero ) 

বিখ্যাত রোমক রাজনীতিবিদ ও বক্তা পিসেরোর নিকট শিক্ষার আদর্শ 
হল যোগ্য বক্তা ( orator ) তৈরী করা। এই বক্তার শিক্ষার জন্য প্রয়োজন 
হল সমস্ত “স্বাধীনতামূলক শিল্প গুলিকে? (liberal arts ) পরিবেশন করা। 

«| কুইনটিলিয়ান ( Quintilian ) 

কুইনটিলিয়নের শিক্ষার লক্ষ্যও ছিল বক্তা তৈরী করা। তার মতে বক্তা 
হতে হলে প্রথমে হৃওয়! প্রয়োজন সৎ লোক এবং এই AS লোক হতে গেলে 
প্রয়োজন বক্তৃতায় অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সর্ধদিকে শ্রেষ্ঠত্ব । 

Vi সেন্ট টমাস একুইনাস (St. Thomas Aquinas ) 

মধ্যযুগের শ্রেষ্ট মনীষী সেন্ট টমাস একুইনাস জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্যকে 


শিক্ষার লক্ষ্য ৬১০৪ 


নৈতিক ও বৌদ্ধিক গুণাবলীর 54 মাধ্যমে স্থখলাভ বলে অভিহিত 
করেছিলেন। কিন্তু এই চরম সুখলাভ কোন পাখিব বস্তুকে অবলম্বন করে 
সম্ভব নয়, একমাত্র ঈশ্বরকে লক্ষ্যবস্তু করেই এই চরম স্ুুখলাভ সম্ভব। SF 
ঈশ্বরই হলেন জীবন ও শিক্ষার চরম লক্ষ্য। 

4| ইর্যাসমাস্‌ ( Erasmus ) 

নবজাগরণের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ইর্যাসমাষের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল প্রথমতঃ 
ধর্মভাবের Gena, দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীন শিক্ষা’র (liberal education ) যোগ্য 
বিষয়সমূহের (liberal studies) প্রতি agate এবং তাদের ভাল করে 
আয়ত্ত করা, তৃতীয়তঃ, জীবনের কর্তব্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান এবং চতুর্থতঃ 
অতিশৈশব থেকে সদাচারের চচ1। 

wv | জন মিল্টন ( John Milton ) 

পিউরিটান মতাবলহ্বী মহাকবি মিণ্টনের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল 
ঈশ্বরকে সঠিকভাবে জানা । তবে আশু লক্ষ্য হিসাবে তিনি জীবনের সমস্ত 
কাজের ও অবস্থার জন্য উত্তম প্রস্তুতির কথা বলেছিলেন | 


wl মন্টেইন ( Montaigne ) 

বিখ্যাত ফরাসী মনীষী মণ্টেইনের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল-_নৈতিক চরিত্র 
গঠন | তার মতে নৈতিক চরিত্র গঠিত হলে মান্য সমস্ত বস্তুর জদ্যবহার 
করতে পারে এবং প্রয়োজনে সবকিছু ত্যাগও করতে পারে। 

৯। বেকন (Lord Bacon ) 

লর্ড বেকনের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানকে আয়ত্ত করা” 
অবশ্য জ্ঞানের জন্য জ্ঞানার্জন করা তার উদ্দেশ্য ছিল All জ্ঞানলাভের লক্ষ্য 
হল প্রকৃতির উপর মানবের প্রভুত্ব কায়েম কর]। REIR তার মতে শিক্ষার 
চরম লক্ষ্য হল প্রকৃতিকে বশীভূত করা, এমন কথা বলা IS I 

১১। কমিনিরাস ( Comenius ) 

কমিনিয়াসের মতে মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের 'লারিধ্যে 
চিরন্তন সুখভোগ sal | Wats শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল এই মহান্‌ উদ্দেশ 
সাধনে সহায়তা করা। কমিনিয়াসের মতে শিক্ষার ধর্মীয় চরম লক্ষ্য সাধনের 


৬২ উন্নত শিক্ষাতত্ত 


জন প্রয়োজন নিজের সত্তার উপর নৈতিক কর্তৃত্ব এবং এই নৈতিক কর্তৃত্বের wy 
প্রয়োজন নিজসভা এবং সমস্ত বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞান | সুতরাং তার মতে পরপর 

শিক্ষান লক্ষ্যগুলি হল জ্ঞান, নৈতিক উৎকৰ্ষ ও ধর্মীয় চেতনা। 

১২। জন AF ( John Locke ) 

জন লকের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল আদর্শ মানুষ তৈরী করা এবং এই 
আদর্শ মানবের চারটি গুণ হল নৈতিক উৎকর্ষ ( virtue ), Rawi (wisdom) 
সামাজিক সদাচার ( breeding ) এবং বিদ্যা (lear ning)! লকের মতে 
এই গুণ চারটির মধ্যে নৈতিক উৎকর্ষই হল সর্বপ্রধান। এই নৈতিক উৎকর্ষের 
fefe হল অবশ্য ধর্ম । লকের মতে ঈশ্বর সম্বন্ধে সঠিক ধারণার উপর নির্ভর 
করেই নৈতিক চরিত্র গঠন করণ প্রয়োজন | 

১৩। কনডরসেট ( Condorcet ) 


কনডরনেটের মতে অন্যান্য সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মত শিক্ষার লক্ষ্য 
হল নবজাতকের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক গুণাবলীর BETA মাধ্যমে 
মানবজাতির সাধারণ ক্রমোন্নতি সাধন কর] | 


581 কুশে! ( Rousseau ) 

রুশো ও শিক্ষার দ্বার! ব্যক্তির aAa বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সমাজের 
সর্বাহ্গীণ বিকাশ সাধন করতে চেয়েছিলেন | তবে তিনি সমাজ পরিচালিত 
শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না । বিশেষ করে ক্ষয়িষ্ণু প্রগতিবিরোধী সমসাময়িক 
সমাজের হাতে তিনি নবজাতকদের শিক্ষার ভার অর্পণ করতে কোন 
প্রকারেই রাজী ছিলেন না। 

১৫। পেম্তালৎসী ( Pestalozzi ) 

পেস্তালত্সীর মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল সামাজিক উন্নতিসাধন। তার 
মতে এই উন্নতি-দাধনের পথ হল সমাজের সমস্ত ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ ও সুষম 
বিকাশ সাধনকারী শিক্ষা। zea শিক্ষার অপেক্ষাকৃত আশু Wm] হল 
ব্যক্তির “fences পূর্ণাঙ্গ ও aa বিকাশ সাধন। 


১৬. ফ্রোয়েবেল ( Froebel ) 
ফ্রোয়েবেলের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল এমন একটি Gay পূৰ্ণপ্ৰন্ফুটিত ব্যক্তিত্ব 


` 


শিক্ষার লক্ষ্য ৬৩ 


Re করা যার সমস্ত শক্তি সমাজের সেবায় নিযুক্ত হবে এবং যে এই সমাজ 
সেবার মধ্য দিয়ে অন্তনিহিত বিশ্বসত্তাকে প্রকাশ করে তার সঙ্গে যোগ স্থাপন 
করবে। সুতরাং সর্বব্যাপী বিশ্বসত্তার সঙ্গে ব্যক্তি-সম্ভার মিলন-সাধমই 
হল ফ্রোয়েবেলের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য | 


১৭। হাৰ্বাট ( Herbart ) 

হার্বাটের মতে নৈতিক চরিত্র গঠনই হল শিক্ষার চরম লক্ষ্য। তার মতে 
সৎ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি হল-_আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ( inner freedom ), 
কর্মদক্ষতা (efficiency) বা পূর্ণার্ঘ বিকাশ (perfection ), উদারতা 
( benevolence ) বা সতগ্রকল্প ( good will ), বিচারবোধ (justice ) এবং 
maata ( equity )! স্থতরাং হার্বাটের মতে নৈতিক আদর্শ বলতে 
কতকগুলি গুণের এক সুবিষ্যস্ত ও সামগ্রিক তন্ত্রকে বোঝায়। 


E] 


sw| মন্তেসরী ( Montessori ) 

মন্তেসরীর মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল ধর্মীয়। আধ্যাত্মিক জগতের 
cubes তিনি পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও তিনি বৈজ্ঞানিক 
sense পদ্ধতির সাহায্যে শিশুর সর্বাহ্গীণ বিকাশ সাধন করতে চেয়ে- 
ছিলেন | বলা বাহুল্য, এই বিকাশের পরিকল্পনার মধ্যে সামাজিক দিকের 
বিকাশেরও স্থান ছিল। 

১৯.। জন ডিউই ( John Dewey ) 

শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ ও অপ্রতিহত বৃদ্ধি সংসাধন করা। 
এই সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন বলতে বোঝায় মানব ব্যক্তিত্বের সামাজিক, 
দিক, cives fes দিক, বৌদ্ধিক দিক, কর্মদক্ষতার দিক ও নৈতিক দিকের 
পূর্ণ বিকাশ সাধন । 

২০। হাৰ্বাট স্পেন্সর ( Herbert Spencer ) 

স্পেন্সরের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল পূর্ণ জীবনযাপনের ( complete 
living ) জন্য প্রস্তুতি | এই চরম লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য তিনি নিয়লিখিত ore 
লক্ষ্য কয়টি নির্ধারণ কয়েছিলেন £ 

(ক) আত্মরক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষাদান | 


৬৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(খ) জীবিকার্জনের জন্য শিক্ষাদান 1 

(গ) মানবজাতির উদ্বর্তনের জন্য সন্তান উৎপাদন ও সন্ত/ন প্রতিপালন 
সম্বন্ধে শিক্ষাদান | 

(ঘ) সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যোগ্যতা x 
al | 

(6) শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি মানবের মানসিক সংস্কৃতির উপাদান সমূহের 
যোগ্য ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষাদান | 


231 আমেরিকার জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৯১৮ সালের 

কমিশন কর্তৃক faa tas শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ 

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য নিযুক্ত কমিশন দ্বারা 
নির্দেশিত লক্ষ্যগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে এবং শিক্ষার সর্বসতরেই প্রযুক্ত 
হচ্ছে। এই লক্ষ্যগুলি হল £ 

(ক) স্বাস্থ্য | 

(খ) calf বিষয়গুলিকে (fundamental processes’) আয়ত্ত #7] I 

(D পেশা । . 

(ঘ) যোগ্য গৃহীর P] 

(ও) নাগরিকতা | 

(5) কর্ণবিরতিকালের সদ্ব্যবহার | 

(ছ) নৈতিক চরিত্র। 


২২। পান্রি নান্‌ ( Percy Nunn ) 
জীবন ও শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল ব্যক্তির ব্যক্তিতার ( individuality ) 
পূর্ণ বিকাশ সাধন কর! তার মতে ব্যক্তির স্থজনক্ষমতার বিকাশের মাধ্যমেই 
সমাজে সমস্ত নৃতন বস্তর আশির্তাব হয়। সুতরাং সমাজের প্রগতি ব্যক্তিতার 
বিকাশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল | 

২৩। হোয়াইট হেড ( Whitehead ) 

হোয়াইট হেডের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল এমন সব ব্যক্তি we করা, 
যারা একই সঙ্গে সংস্কতিবান এবং কোন বিশেষ দিকে বিশেষজ্ঞের জ্ঞানসম্পন্ন 


শিক্ষার লক্ষ্য wt 


হবে। সংস্কৃতি বলতে তিনি চিন্তার সক্রিয়তা, সৌন্দর্য ও মানবতাস্থলভ 
অঙ্ুভূতির প্রতি অনুরক্তিকে বুঝিয়েছেন | 


২৪। রবার্ট রাস্ক ( Robert Rusk ) 

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সত্তার (reality) সর্বপ্রকার প্রকাশের সঙ্গে 
শিক্ষার্থীর aag বিধান ( reconcile ) করা। 

২৫। ফ্রেড, ক্লাৰ্ক (Fred Clarke ) 

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল যন্ত্রনি্তর সমাজের ( organised industrial 
society ) মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ। ক্লার্কের মতে আধুনিক যন্ত্র 
শিল্পনিভর সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ সম্ভব | 

২৬। এ, আই, কাইরভ (মস্কোর শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিষ্যা- 
লয়ের ASTAS, ১৯৪৬ ) 

কাইরভের মতে সাম্যবাদী শিক্ষার কাজ হল (১) নবজাতকদের 
aa করা ও তাদের বিকাশের সাহায্য করা, (২) ভবিষ্যতের বাস্তবজীবনের জন্য 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান, নৈপুণ্য ও অভ্যাস দ্বারা তাদের সঙ্জিত করা এবং (৩) 
তাদের সেই সব প্রক্ষোভ, ইচ্ছা, ঝোঁক, কর্ণের অভ্যাস, সংকল্পের ( will ) ও 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের চচ করা যেগুলি সাম্যবাদী নৈতিকাদর্শের মূলভাব (spirit) 
ও তত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্তপূর্ণ | | 

২৭। স্বামী বিবেকানন্দ (Swami Vivekananda) 

বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল মানুষের অন্তনিহিত পরমোৎক্ষের 
(perfection) বহিঃপ্রকাশ সাধন | 


২৮। মোহনদাস গান্ধী (Mohandas Gandhi) 

মালুষের দেহ, মন ও আত্মার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে বাহিরে আনা (draw 
out) হল শিক্ষার লক্ষ্য | 

২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore ) 

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল মুক্তি (freedom) | এই: মুক্তি 
হল তিন প্রকারের £ (১) মনের মুক্তি, (২) হৃদয়ের মুক্তি (freedom of the 


৫ 
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heart) ও (৩) সংকল্ষের মুক্তি (freedom of will) বিশ্বপ্রকূতি ও বিশ্বমানবের 
সঙ্গে সার্থক যোগস্থাপনের মধ্য দিয়েই মানুষের মুক্তি প্রকাশলাভ করে। 


৩০। gafa ঘোষ (Aurobindo Ghose) 


প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পরমোৎকর্ষের বীজ নিহিত আছে । শিক্ষার লক্ষ্য 
হল সেই চরমোতকর্কে বাহিরে আনা (draw out) | 


শিক্ষার লক্ষ্য ও ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ 


এতাবৎ শিক্ষার যত লক্ষ্য নির্ণীত হয়েছে সকলকেই ছুটি শ্রেণীতে ভাগ 
করা যায়। একটি শ্রেণীকে বলা যায় ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং অন্যটিকে বলা যায় 
সমাজতান্ত্রিক | ব্যক্তিতান্ত্রিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যগুলি ব্যক্তির বিকাশের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং সমাজতান্ত্রিক শ্রেণীর লক্ষ্যগুলি সমাজ ও 
রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই ছুই শ্রেণীর 
লক্ষ্যের উদ্ভব হয়েছে এই কারণে যে, মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই একটা দ্বৈতভাব 
আছে। এই ছুই শ্রেণীর লক্ষ্য wey প্রকৃতির ছুটি বিভিন্ন দিকের উপর নির্ভর 
করেই নিণীত হয়েছে । এখানে বল! প্রয়োজন যে, কোন বিশেষ প্রকারের 
দর্শন থেকে এই ছুই শ্রেণীর লক্ষ্যের উদ্ভব হয়নি । অনেক সময় একই দার্শনিক 
মতবাদ থেকে (যেমন ভাববাদ ) ছুই প্রকার লক্ষ্যেরই উদ্ভব হয়েছে । এখন 
আমরা এই ছুই শ্রেণীর লক্ষ্যের বিশদ আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি। এই 
আলোচনার শেষে আমরা অবশ্য দেখব এই ছুই শ্রেণীর লক্ষ্যের মধ্যে কোন 
প্রকারের এক্যসাধন সম্ভব কিনা। 

(ক) শিক্ষাব্র ব্যক্তিতাভ্িক লক্ষ্য-__শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক 
লক্ষ্যান্যায়ী ব্যক্তিতার বিকাশই হল শিক্ষার চরম লক্ষ্য । এই লক্ষ্যের সমর্থনে 
ব্যক্তিবাদীর! নানা প্রকারের যুক্তির অবতারণা করেন। নিয়ে এ সমস্ত যুক্তির 
কিছু পবিচয় দেওয়! হল £ 

(১) মান্য যদিও সমাজের মধ্যে বাস করে, যদিও প্রতিমুহূর্তে তাকে 
অপরের সঙ্গে সম্পর্কে আসতে হয়, যদিও মনের আদান-প্রদান , অবিরত 
চলেছে, তথাপি প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের একট! ছুর্লজ্ঘ্য ব্যবধান 
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রয়েছে। সমস্ত আদান-প্রদান, সমস্ত সম্পর্ক একদিক দিয়ে নিতান্ত বাহক, 
মানুষের আসল সত্তার পরিচয় থাকে ছূর্তেছ্য রহস্তের আচ্ছাদনে ঢাকা । তাই 
প্রত্যেকটি মানুষই বলতে পারে, “সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা? । ব্যক্তি- 
তান্ত্রিক মতবাদীর] ব্যক্তির এই দুনিরীক্ষ্য সত্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন 
এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে এবং স্বভাবতঃই শিক্ষার লক্ষ্যকে এই চরম সত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত করতে চান। অর্থাৎ Stal বলেন যে, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে মানুষের 
এই স্বাভাবিক দুর্ণজ্ব্যতাকে লঙ্ঘন কর! উচিত হবে না। 

(২) প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের যদিও একই প্রকারের 
উপাদানে গঠিত বলে যথেষ্ট মিল রয়েছে, তথাপি উপাদানগুলির পরিমাণগত 
এবং সময়ে সময়ে গুণগত পার্থক্যের দরুণ এবং প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে 

'উপাদানগুলির এক বিশেষ প্রকারের বিন্যাস ঘটায় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পাথক্যও 

রয়েছে প্রচুর । প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে একটি বিশেষ প্রকারের ব্যক্তিত্ব 
ফুটে উঠে। ব্যক্তিতন্ত্রবাদীদের মতে ব্যক্তির এই ব্যক্তিতার জন্যই সমাজে 
নৃতন চিন্তা ও কর্মের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির ব্যক্তিতার উপর নির্ভর করেই 
সমাজ প্রগতির পথে এগিয়ে যায়। সুতরাং তাদের মতে মানবজীবনের ও 
শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজ-প্রগতির আকর এই ব্যক্তিতার বিকাশ 
সাধন করা। 

(৩) ব্যক্তি নিয়েই সমাজ | goan ব্যক্তির সুখ-দুঃখ ভিন্ন সমাজের 
কোন পৃথক. সুখ-দুঃখ থাকতে পারে না। তাই সমাজকে WA] করতে হলে 
ব্যক্তির সুখের ব্যবস্থা করাই হল একমাত্র উপায় । সুতরাং ব্যক্তির gA- 
বিধানই zeal উচিত জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য | 2 

(8) ব্যক্তিতন্ববাদীদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের মতের সমর্থনে জীব- 
জগতের বিবর্তনধার1 থেকে যুক্তি আহরণ করেছেন। তাদের মতে জীব- 
জগতের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবিরত ব্যক্তিতার উন্নততর বিকাশ ঘটে চলেছে। 
জীবনের জয়ের ace ব্যক্তিতার জয় অবিচ্ছেগ্ভভাবে জড়িত। তাই প্রাকৃতিক 
বিবর্তনের বিরোধিতা না “করে জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্যে ব্যক্তিতার বিকাশের 
উপরই গুরুত্ব স্থাপন করা উচিত। 

(৫) ব্যক্তিতান্ত্রিকদের মধ্যে অনেকে আবার . সমাজের বিবর্তন “থেকে 
তাদের মতবাদের স্মর্থনে যুক্তি আহরণ করেছেন। তাদের মতে মানব- 
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সমাজের বিবর্তনে ব্যক্তির উদ্ভবই হয়েছে প্রথমে এবং সমাজবদ্ধ জীবনের 
স্থুবিধার কথা ভেবে ব্যক্তিগণই সমাজ গঠিত করেছে পরস্পরের সঙ্গে চুক্তিতে 
আনদ্ধ হয়ে। স্থতরাং ব্যক্তির ব্যক্তিতার সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধনই হল 
সমাজবদ্ধ WIT অপরিহার্য কর্তব্য এবং জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য । 

(v) রুশোর মত ব্যক্তিতন্্বাদীরা বলেন যে, প্ররুতির কাছ থেকে যা 
আসে তাই ভাল। সহজাত মানবপ্রকৃতি হল AJIL সমাজের FA- 
হস্তাবলেপের” জন্যই তাতে মালিহ্য আসে। সুতরাং প্রকৃতিদত্ত ব্যক্তিসত্তার 
বিকাশই জীবন ও শিক্ষার চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। 

(3) ব্যক্তিতন্ববাদের সমর্থনে ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদও উপস্থাপিত করা 
হয়েছে । ধর্ণের দিক থেকে বল! হয়েছে যে, ঈশ্বরের কাছে প্রত্যেকটি 
মানুষের আত্মার মূল্য হল পৃথক। প্রত্যেকের পৃথক আনুগত্য রয়েছে ঈশ্বরের 
প্রতি। দর্শনের দিক থেকে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি পৃথক মানুষ হল মানক 
সমাজের চরম লক্ষ্যবস্ত। কোন WAR উপায় মাত্র নয়। 

এই-প্রসঙ্গে সর্বশেষে নিয়মত কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন | 

(১) জীবন ও শিক্ষার ব্যক্তিগত লক্ষ্য সামাজিক লক্ষ্যের পূর্বে আত্ম- 
প্রকাশ করেনি। আদিম সমাজে, প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে ও মধ্যযুগে 
জীবন ও শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যেরই প্রাধান্য ছিল। 

(২) ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ শুধু ভাববাদ থেকেই উদ্ভূত হয় নি। সমস্ত 
প্রকারের দার্শনিক মতবাদের মধ্যেই ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ধারা 
বর্তমান 

(৩) মমাজ-জীবন ও জীবনদর্শনের সামগ্রিক রূপের পরিবর্তনের জন্যই 
বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তিতান্ত্িক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উদ্ভব হয়, শুধু মনো- 
বিজ্ঞানের বা সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার জন্য নয়। 

(s) ব্যক্তিতন্ত্বাদীদের' মধ্যে কেউ কেউ চরমপন্থী হলেও, সাধারণতঃ 
ব্যক্তিতন্ত্বাদীর| সমাজের অপরিহার্ধতা ও প্রয়োজনীয়তার কথাও মানেন | 
তবে তারা সমাজ অপেক্ষ। ব্যক্তির উপরই বেশী erg অর্পণ করেন। 

(৫) আধুনিক শিক্ষাজগতে প্রচলিত ব্যক্তিতন্্বাদের উপর মনস্তত্বের 
প্রভা খুব বেশী। | 

(৬) জীবন ও শিক্ষায় চরম ব্যক্তিতন্ত্রবাদী হলেন প্রাচীন গ্রীসের 
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পোফিষ্ট-রা (sophists), কার্লাইল এবং নীটশে (Nietzche) এবং সাধারণভাবে 
ব্যক্তিতন্ত্রবাদের সমর্থকগণ হলেন ইব্যাসমাস, বেকন, AG, WI, রুশো, 
মন্তেসরী, রাসেল, নান্‌ গ্রভৃতি। E 


শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য 


ব্যক্তিতন্ত্বাদীদের মত সমাজতন্ত্রবাদীরাও শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যের 
সমর্থনে নানা প্রকারের যুক্তি উপস্থাপিত করেন। প্রধান প্রধান যুক্তিগুলি 
নিয়ে লিপিবদ্ধ হল। 


(৯) একমাত্র সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব। ব্যক্তি জন্মায় 
শুধু কতকগুলি সম্ভাবনা নিয়ে। সমাজই সেই সম্তাবনাগুলিকে বিকশিত হতে 
সাহায্য করে। সামাজিক পরিবেশের সাহায্য বাদ দিলে উদ্দীপকের অভাবে 
ব্যক্তির ব্যক্তিতা শুধু অনির্দেশ্য সম্তাবনারূপে রয়ে যাবে । ASAI সমাজের 
খিকাশই জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। 

(২) আধুনিক সামাজিক মনস্তাত্বিকের! (social psychologists) এবং 
সাংস্কৃতিক নৃতত্ববাদীর1 (cultural anthropologists) খুব ভালভাবেই 
দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তির পৃথক অস্তিত্ববোধের উদ্ভব ও বিকাশ এবং ব্যক্তিত্বের 
(personality) বিশেষ গঠন ও বিকাশ বিপুলভাবে নির্ভর করে সামাজিক 
পরিবেশের উপর | meus সমাজ-জীবনের বিকাশই হওয়া উচিত মানব 
জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য | 

(৩) সন্দীহীন মানুষ রক্তক্ষয়ী জীবনযুদ্ধে সম্পূর্ণ অপারগ বলেই সমাজের, 
সৃষ্ট হয়েছে | স্থতরাং সমাজ-জীবনের ধারাবাহিক অস্তিত্ব ও বিকাশ মানুষের 
জীবনধারণ ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য । এই অবস্থায় জীবন ও শিক্ষার 
একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে সমাজসংরক্ষণ ও তার বিকাশ | 


(8) সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি। সুতরাং সমাজের সামগ্রিক স্ুখবিধান সম্ভব 


হলেই ব্যক্তির স্থখবিধান অগরিহাধ্ভাবে সম্ভব হয়। x 

(e) বিভিন্ন ব্যক্তির বিকাশ পরস্পরের পরিপন্থী হতে পারে। কিন্ত 
সমাজের সামগ্রিক বিকাশের মধ্য দিয়ে সকলেরই বিকাশ সম্ভব হয়। 

(৬) নিঃসঙ্গ জীরনযাপন মানুষের আদিম অবস্থাতেই সম্ভব হয় নি। 


o 
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আজ যখন মানৰজীবন জটিল হইতে জটিলতর হতে চলেছে, তখন আর 
নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে T | 

-(3) মানবদমাজের বিবর্তনের ধারা আজ প্রত্যেকটি পৃথক সমাজকে 
এবং বৃহত্তর মানবসমাজকে প্রতিদিন ব্যাপকতর ও গভীরতর সংহতির দিকে 
এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । সুতরাং ইতিহাসের এই অমোঘ ধারাকে ব্যাহত করে 
আজ আর ব্যক্তিতন্ত্াদের প্রতিষ্ঠা বাস্তব জগতে সম্ভব নয়। তাই বাস্তব- 
বাদীরা একে কিছুতেই সমর্থন করতে পারেন না। 

(v) একথা সত্য নয় যে, অনেকগুলি একক মানু একত্রে মিলিত হয়ে 
চুক্তি করে সমাজ wR করেছে । মানুষ হল সমাজবদ্ধ প্রাণী। স্বাভাবিক 
অবস্থায় সমাজ বহিভূ্তি মান্গবের অস্তিত্বের প্রমাণ এতিহাসিকেরা বা নৃতত্ব- 
বাদীরা কখনও পাননি । সুতরাং সমাজবহিভূতি পৃথক ব্যক্তিতার বিকাশ 
কখনও শিক্ষার বা জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। বরং সমাজের বিকাশই 
জীবন ও শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যবস্তু হওয়া উচিত। 

(৯) দার্শনিক হিগেল ও তার মতাবলঙ্বীরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে একটি 
অতিব্যক্তিক (super-personal) পৃথক সত্তা দান করেছেন । তাদের মতে 
ব্যক্তির পৃথক জীবন সমাজ ও রাষ্ট্রের এই অতিব্যক্তিক সত্তার এক অতি 
ক্ষণস্থায়ী উপাদানমাত্র । যুগবুগান্তকাল ধরে সমাজের প্রবহমান আধ্যাত্মিক 
ভীবনধারায় অংশগ্রহণ করেই ব্যক্তির ক্ষণস্থায়ী সত্তা কিছুটা মূল্য অর্জন করে | 
সুতরাং এই মতবাদীদের নিকট সমাজ ও রাষ্ট্রের (যেটি হল সমাজের সংহত 
রূপ ) বিকাশই হল জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য। 

(১০) সমাজ ও রাষ্ট্রের জৈব ব্যাখ্যাকারীরা বলেন একক ব্যক্তিরা হল 
সমাজদেহের কোষতুল্য । পৃথক কোবষগুলির যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি 
সমাজবহিভূ্তি পৃথক ব্যক্তিদের কোন মূল্য নেই । জুতরাং সমাজের সংরক্ষণ 
ও বিকাশসাধন হল জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য । 

(১১) প্রায় সমস্ত উচ্চস্তরের ধর্মে ব্যক্তির আত্মার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার 
কর] হলেও সমাজের সকলের মঙ্গলসাধনকে শাত্মিক বিকাশের অপরিহার্য 
অংশ বলে স্বীকার করা হয়েছে। স্থতরাং ধর্মীয় সমর্থন শুধু ব্যক্তিতন্্বাদের 
পক্ষে' নয় । বিশেষ করে ভারতের ত্রঙ্গবাদী ধর্ম ও দর্শন ব্যক্তির পৃথক 
সভার শ্রেষ্ঠত্ব আদৌ স্বীকার করে না। এদের মতে ব্যক্তির পৃথক সত্তা হল 
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তার সমস্ত দুঃখের আকর। বিশ্বজীবনের অস্তনিহিত সত্তার সঙ্গে একত্ব- 
বোধেই ব্যক্তির মুক্তি। 

সমাজতান্ত্রিক মতেরও উগ্র সমর্থক ও সাধারণ সমর্থক আছেন। QS 
সমর্থকদের মধ্যে প্লেটো, হিগেল, নাৎসী ও ফ্যাসীবাদীর! হলেন প্রধান। 
সাধারণ সমর্থকদের মধ্যে আযারিই্টল, টমাস একুইনাস, পেক্তান্ৎসী, C 
ফ্রোয়েবেল, জন ডিউই, ফ্রেড ক্লার্ক প্রভৃতি হলেন প্রধান | 


ইতিহাসের সাক্ষ্য 

মানবসমাজের ইতিহাস আলোচনা করলে বিভিন্ন সামাজিক স্তরে ও 
অবস্থায় শিক্ষায় ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা 
যায়। আদিম সমাজে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সামাজিক। সমাজের প্রচলিত 
চিন্তা ও কর্ণের পদ্ধতিগুলি বজায় রাখাই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য | 

প্রাচীন চীনদেশে, ভারতবর্ষে ও অন্তান্য প্রাচ্যদেশে সমাজ দ্বারা পুর্ব 
নির্ধারিত আদর্শের দ্বারাই ব্যক্তির জীবন ও শিক্ষা পরিচালিত হত। সুতরাং 
এগুলির ক্ষেত্রেও শিক্ষার আদর্শ ছিল সমাজতান্ত্রিক | 

প্রাচীন গ্রীসের স্পার্টা নগরীতেও শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যই বলবৎ ছিল, 
কেননা রাষ্ট্রের জন্য সমস্ত নাগরিককে এখানে একই RICH গড়ে তোলা হত। 
গ্রীসের এথেনীয় রাষ্ট্রের পেরিক্লিসের যুগে ব্যক্তি ও সমাজ দুয়ের বিকাশই 
শিক্ষার লক্ষ্যবস্ত ছিল, যদিও এথেন্সের সোফিষ্ট নামক দাঁশনিক-শিক্ষকরা 
শিক্ষার ব্যক্তিগত লক্ষ্যের সমর্থক ছিলেন। প্লেটো ও ত্যারিষ্টটল সমাজ 
ও রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবেই ব্যক্তির বিকাশ চেয়েছিলেন। ব্যক্তিসত্তার সমাজ- 
বহিভূর্ত বিকাশ তারা কেউই চাননি। শ্রেণীগত বা সাধারণ আদর্শের দ্বারা 
ব্যক্তির শিক্ষা পরিচালনার নির্দেশ তারা দিয়েছিলেন । তথাপি পেরেক্লিসের 
এথেন্সে ও মহান গ্রীক দার্শনিকদের আদর্শে ব্যক্তির বহুমুখী বিকাশের 
স্থান ছিল। 

মধ্যযুগের খৃষ্টীয় শিক্ষাতে ব্যক্তির পৃথক ও বহুমুখী বিকাশের কোন সুযোগ 
ছিল না। qa জীবনের সাধারণ একমুখী আদর্শের দ্বারা শিক্ষাক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত 
হত। স্থতরাং এই শিক্ষা ছিল সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য দ্বার! নিয়ন্ত্রিত । 

ইরোরোপের নবজাগরণের যুগে ব্যক্তির বহুমুখী বিকাশকে শিক্ষার লক্ষ্য 
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হিসাবে গ্রহণ কর! হয়েছিল, কিন্ত সমাজ ও ধর্মের অনুশাসনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্থ 
করা হয়নি এবং ব্যক্তির ব্যক্তিতার বিকাশের উপরও খুব গুরুত্ব আরোপ 
কর! হয়নি। স্থতরাং এই যুগের শিক্ষার লক্ষ্যে ব্যক্তিতান্ত্রিকতার প্রভাব 
উপস্থিত থাকলেও এই প্রভাব সর্বজয়ী হয়নি | 

এর পর কশোর সময় পর্যন্ত শিক্ষায় সাধারণ ধর্মীয়, সামাজিক ও বৌদ্ধিক 
আদর্শ (প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্ণিতা ) প্রভাবশীল ছিল। এমন কি 
রুশোও ব্যক্তির শক্তিনিচয়ের বিকাশের উপর জোর দিলেও তার ব্যক্তিতার 
বিকাশের উপর বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেননি। তিনিও গ্রধানতঃ মানবোচিত 
সাধারণ গুণাবলীকে ব্যক্তির চরিত্রে বিকশিত হতে দেখতে চেয়েছিলেন | 
*USSIS রুশোর সময় পর্যন্ত ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের চেয়ে সমাজতান্ত্রিক 
মতবাদ প্রবল ছিল। এমন কি রশোর মুখেও ব্যক্তিতন্ত্রের জয়গান মাত্রা- 
হীনভাবে ধ্বনিত হয়নি। 

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থ'তে ব্যক্তির বহুমুখী বিকাশের উপর 
উত্তরোত্তর গুরুত্ব অর্পণ করা হলেও সর্বসময়ে সমাজের পটভূমিতেই ব্যত্তির 
জীবনকে দেখা হয়েছে। এমন কি কয়েকটি রাষ্ট্রে (নাৎসী, ফ্যাসিষ্ট ও 
কম্যুনিষট ) ব্যক্তির শিক্ষা রাষ্ট্রের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হয়েছে । উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাতে যদিও সমাভের আদর্শকে সাধারণতঃ 
পরোক্ষভাবে শেখান হৃত, বিংশ শতাব্দীর সমস্ত রাষ্ট্রেই সমাজের আদর্শের 
দ্বারা ব্যক্তির শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে ও সজাগভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। wey 
পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীতে এই faan পূর্বের রাষ্্রগো্ঠীর মত অত কঠিন 
ও অনমনীয়ভাবে চলছে না। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাতাত্বিকের! 
(যেমন পেস্তালৎসী, ফ্রোরেবেল, হাবাৰ্ট, হার্বাট স্পেন্সর প্রভৃতি) সাধারণতঃ 
সামাজিক পটভূমিকাতেই ব্যক্তির বিকাশ সংঘটিত করতে চেয়েছেন । বিংশ 
শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাতান্বিকদের মধ্যে ছু-একজন ভিন্ন (যেমন পাণি নান্‌ ও 
আাড্যামসন্‌) প্রায় সকলেই ব্যক্তির চেয়ে প্রত্যক্ষতঃ সমাজের উপর বেশী 
গুরুত্ব অর্পণ করেছেন, কেননা সকলেই প্রচলিত .সমাজ ও রাষ্ট্রের বিশেষ 
বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির বিকাশ সংঘটিত করতে চেয়েছেন। Atf- 
নান্‌ ও,আ্যাভ্যামসনও কিন্তু সমাজকে ভোলেননি। ব্যক্তিতার বিকাশের উপর 
বেশী গুরুত্ব অর্পণ করলেও সমাজের সভ্য হিসাবেই তারা ব্যক্তিকে দেখেছেন 
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এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সামাজিক দিকের বিকাশও তারা চেয়েছেন | সুতরাং 
উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক ও ব্যক্তিতান্ত্রিক এই 
ছুই প্রকারের মতবাদ দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে | 

উপরের এঁতিহাসিক রেখাঙ্কন থেকে দেখা গেল যে, মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত 
প্রাচীন এথেন্স ভিন্ন প্রায় সমস্ত দেশেই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক । ' 
এথেন্সে, নবজাগরণের যুগে, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় ব্যক্তির 
বিকাশের উপর গুরুত্ব অর্পণ করা হলেও, সর্বসময়ে সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই 
ব্যক্তির বিকাশ চাওয়া হয়েছে । বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর বর্তমান পর্যায়ে 
সমাজের চাহিদাকে সর্বাগ্রে মনে রেখেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান সমস্ত সভ্য 
দেশেই চলেছে | “হিংসায় উন্মত্ত Ag- স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তির বিশেষ 
বিকাশের অপেক্ষা তার সাধারণ বিকাশের উপর অধিক গুরুত্ব অর্পণ 
করা হচ্ছে। 

সিদ্ধান্ত ? শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য সম্পফিত উপরের 
আলো/চনা থেকে নিয়ন্ধপ সিদ্ধান্তসমূহে আপা যায়। 

(১) সমাজ ব্যক্তি নিয়েই গঠিত। ব্যক্তিবহিভূ্তি কোন পৃথক সত্তা 
সমাজের CAS | 

(২) সমাজের প্রগতির চরম মাপকাঠি হল সমস্ত ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। 

(৩) ব্যক্তিতার বিকাশে বাক্তি পায় চরম আনন্দ এবং সমাজেরও 
প্রগতি সংসাধিত হয়। সমাজে qus চিন্তা ও কর্মের উদ্ভব হয় ব্যক্তিতার 
বিকাশের মাধ্যমেই | 

(3) atya সমাজ-বদ্ধ জীব 1 

(৫) একমাত্র সমাজের মধ্যেই মানুষের পক্ষে জীবন-যুদ্ধে টিকে থাকা 
সম্ভব। কোন প্রকারে জীবিত থাকলেও সমাজ-বহিভূ্তি মানুষের রিকি 
প্রায় জান্তব স্তরেই নিবদ্ধ থাকে। 

(৬) সমাজের চিন্তাভাবনা! ও কর্মপদ্ধতিকে আয়ত্ত করেই ব্যক্তির বিশেষ 
স্থজনীশক্তির বিকাশ ঘটে? সমস্ত প্রকারের নূতন সৃষ্টির পূর্বে পূর্বস্থরীদের 
অনুসরণ ও অনুকরণ অপরিহার্য | . 

(৭) বিশেষ করে আধুনিক জগতে প্রধানতঃ স্মমাজিক, রাষ্ট্রীয় ও 'সাস্ত- 
জাতিক সংহতির দিকে দৃষ্টি রেখে জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করা উচিত । 
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(৮) ব্যক্তির বিকাশের ধারণা সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত 
হয়। সমাজের বিকাশ ব্যক্তির বিকাশের নৃতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। 

স্ৃতরাং দেখা গেল যে, ছুটি শ্রেণীর মতবাদের সমর্থনেই কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করা যায়। অর্থাৎ ছুটি শ্রেণীর মতবাদের মধ্যেই 
যথেষ্ট. সত্যতা রয়েছে। এ অবস্থার শিক্ষার ব্যাপক ও সর্বজনগ্রাহ্ লক্ষ্য নির্ণয় 
করতে গেলে সমাজ ও ব্যক্তি ছুইকেই সমানভাবে মনে রাখতে হয়। বস্তুতঃ 
সমস্ত বড় চিস্তানায়কই শিক্ষার লক্ষ্য fads করতে গিয়ে সমাজ ও ব্যক্তি 
ছুইকেই স্থান দিয়েছেন। হয়ত একদিক থেকে অগ্রসর হওয়ার GT সেই 
দিকে বেশী জোর পড়েছে, কিন্তু অন্যদিক একেবারে দৃষ্টির বহিভূর্তি হয়ে 
যায়নি। স্থৃতরাং অন্ুগ্রভাবে উপস্থাপিত ব্যক্তিতান্ত্রি ও সমাজতান্ত্রিক 
লক্ষ্যের সমন্বরসাধন কর! মোটেই কঠিন নয়। তবে দুই দিককার চরম 
মতবাদীদের মেলান সম্ভব নয়, কেননা চরমভাবে উপস্থাপিত ব্যক্তিতান্ত্রিক ও 
সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মধ্যে কোন সত্যতা থাকতে পারে না। সমাজ ও 
ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার লক্ষ্যকে নিয়মত কয়েকটিরূপে প্রকাশ 
করা যায়ঃ 

১। শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণ বিকাশনাধন | 

২। শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির মঙ্গলময় afte বিকাশের মাধ্যমে সমাজের 
পূর্ণাঙ্গ বিকাশসাধন | 

৩। শিক্ষার লক্ষ্য হল সমাজের মঙ্গলময় বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তির 
পূর্ণাঙ্গ বিকাশসাধন। 

si শিক্ষার লক্ষ্য হল সামাজিকভাবে মঙ্গলময় মানব ব্যক্তিত্বের পূর্ণ 

* বিকাশসাধন। 

e| শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশসাধনকারী সামাজিক 
বৃদ্ধি ও বিকাশসাধন | 

স্পষ্টতঃ উপরের যে মিলন সংঘটিত হল তা হল তত্বগত | কিন্তু বাস্তব- 
জীবনে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মিলনের জন্য প্রয়োজন মানব- 
জীবনের ব্যাপক পুনবিন্যাস । বস্তুতঃ সেই পুনধিন্যাস আজও কোথাও সংঘটিত 
হয়নি, বলে জীবন ও শিক্ষাসস্বন্ধীয় তত্তবের ক্ষেত্রেও ছন্দ রয়ে গেছে। ছুই 
শ্রেণীর লক্ষ্যের মিলনের জন্য এমন সমাজ We করার প্রয়োজন যেখানে ব্যত্তির 
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বিকাশের সঙ্গে সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের কোন ww নেই অর্থাৎ যে সমাজে 
শ্রেণীভেদ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ ইত্যাদি কোন প্রকারের ক্ষতিকর ভেদাভেদ 
বর্তমান নেই এবং যেখানে জীবনের সর্বস্তরে ( অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভ্তরসমূহে ) গণতন্ত্রের মহান মৌলিক নীতিগুলির 
(স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের) প্রয়োগ অবারিত। এখানে বলা প্রয়োজন যে, 
যদিও আজ পর্যন্ত কোন দেশেই গণতন্ত্রের জয় সর্বতোমুখী হয়নি, তথাপি 
ইতিহাসের গতি ens গণতত্ত্রেরই অভিমুখে । তবে সামাজিক বিবর্তনের 
ধারা গণতন্ত্রের অভিমুখে ছুদিক থেকে অগ্রসর হচ্ছে_ পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীতে 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিক থেকে এবং পূর্বের রাষট্রগে।ঠীতে অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক সাম্যের দিক থেকে । কিন্তু গণতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী জয় স্থনিশ্চিত। 


গণতান্ত্িক শিক্ষার লক্ষ্য 

প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছুটির উল্লেখ আমরা এখনই করেছি। 
সেই বৈশিষ্ট্য ছুটি হল_ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও সমাজের afte 
বিকাশ। ব্যক্তির ও সমাজের এই পূর্ণ বিকাশের ww প্রয়োজন জীবনের 
সর্বদিকে গণতন্ত্রের বহুখ্যাত তিনটি তত্বের অবারিত প্রয়োগ । এই তিনটি 
তত্ব সাধারণতঃ পৃথক্‌ ভাবে উপস্থাপিত হলেও এগুলি আসলে পরস্পরের 
পরিপূরক । বস্তুতঃ তিনটি তত্ব ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ধারণার মত 
একই বস্তুর তিনটি অচ্ছেদ্য দিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। সত্যই স্বাধীনতা 
ভিন্ন সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের কোন অর্থ নেই। তেমনি সাম্য ভিন্ন স্বাধীনতা ও 
ভ্রাতৃত্বের কোন অর্থ নেই এবং প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ fen স্বাধীনতা ও সামা হয়ে 
পড়ে গ্রাণহীন। 

এখানে বলা প্রয়োজন যে, একমাত্র যন্তরির্ভর সমাজেই গণতন্ত্রে 
পূর্ণবিকাশ সম্ভব, কেননা প্রাচুর্য না থাকলে সমাজে অসামে/র উদ্ভব হবেই, 
ব্যক্তির স্বাধীনতা gA হবেই এবং AFG ভ্রাতৃত্বের প্রকাশ সম্ভব হবে না। 
গণতন্ত্রের বাণীও যে মানন্তিহাসে তেমন জোরালো হয়ে এতাবৎকাল ধ্বনিত 
হয়নি, তার এই কারণ। এতকাল সমাজে এমন প্রাচুর্য বা তার সম্ভাবনা 
ছিল না যেখানে সকলের বিকাশের জন্য যোগ্য সুযোগ দেওয়ার; ব্যবস্থা 


করা সম্ভব হত। আজকের দিনে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানস্থষ্ট যন্ত্রের সাহায্যে 


Ae উন্নত শিক্ষাতত্ব 


সর্বব্যাপী প্রাচ্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলেই গণতন্ত্রের দাবী চারিদিকে 
এমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। 

আমরা দেখেছি যে, প্রকৃত শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক সমাজ দুয়েরই লক্ষ্য হল 
ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। REI একথা বলা যায় যে, aes 
শিক্ষাই হল গণতান্ত্রিক শিক্ষা | 

ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ও সমাজের ( দেশের ও আন্তর্জাতিক ) সর্বাঙ্গীণ বিকাশ 
হল গণতান্ত্রিক শিক্ষার চরম লক্ষ্য। এই চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে 
এমন কতকগুলি আশু লক্ষ্য fads কর! প্রয়োজন যেগুলি সিদ্ধ হলে চরম 
লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে। নিয়ে গণতান্তিক শিক্ষার আশু লক্ষ্যগুলিকে 
তিনটি শ্রেণীর অন্তর্গত করে উপস্থাপিত করা হল। 


(অ) ব্যক্তির আত্মবিকাশমূলক লক্ষ্যসমূহ 
(3) দৈহিক [APPIA লক্ষ্যশাধনের জন্য প্রয়োজন £ 
(ক) ব্যক্তির ও সামাজিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান। 
(4) স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সু-অভ্য।সসমূহ | 
(গ) স্বাস্থ্যের প্রতি agaia মনোভাব (attitude) | 


(২) SAAANA APPA লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন 
সমস্ত ইন্রিয়নির্ভর শক্তির বিকাশ, বিশেষ করে দেখা ও শোনার দক্ষতা | 


(৩) শোৌদ্ধিক ব্বিকাশ্ণ_এই লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন £ 
(ক) কথাবলা, পড়া, লেখা ও গণিতে দক্ষতা | 
(খ) Raaf ও মানবসমাজ সম্বন্ধে যোগ্য জ্ঞানার্জন | 
(গ) বহুমুখী বৌদ্ধিক অনুরাগ (many-sided interest) | 
(ঘ) ARR, স্থবিগারক্ষম, সংস্কারমুক্ত, নমনীয় ও সাহসী মন। 
(ঙ) জ্ঞানার্জনের কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ আয়তভীকরণ। 


(&) Aarts ও spere দিতেন faeere 
এই লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন £ 


(ক) সংহত ও মঙ্গলময় ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি । 
(খ) সৌন্দর্বোধের বিকাশ | 
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(অ!) জীবনের অর্থনৈতিক দিকসন্বন্ধীয় লক্ষ্যসমূহ 
(১) Seram হিসাব্বে দক্ষতা-এই লক্ষ্যসাধনের 
BD প্রয়োজন £ n 
(ক) পেশা মনোনয়নে ও পেশাগত কর্মে দক্ষতা | 
(খ) নিজ পেশায় আনন্দ ও তার সামাজিক মূল্যবোধ | 
গে) সমাজের বিভিন্ন পেশার সংবাদ রাখা এবং প্রয়োজন হলে অন্ত 
পেশা গ্রহণের জন্য মানসিক প্রস্তুতি | 
(ঘ) নিজ পেশার জন্য বিশেষ প্রস্তুতির পূর্বে সাধারণভাবে কর্ম- 
জগতের জন্য ব্যাপক efe | 


(২) SRR হিসাবে দল্ষতা-_এই লক্ষ্য সাধনের 
জন্য প্রয়োজন s 
(ক) জীবনাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজ আয়ের পরিকল্পনামত, 
ব্যয়ের ক্ষমতা | 
(খ) ক্রেতা হিসাবে দক্ষতা | 
(গে) বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপনের জালে না-পড়ার ক্ষমতা অর্জন | 
(ঘ) ক্রীত বস্তসমূহের যোগ্যতম ব্যবহার | 


(ই) মানবীর সম্পর্ক-সন্ধন্ধীয় লক্ষ্যসমূহ 
(3) Fats ASAT দক্ষতা-এই. লক্গ্য- 
সাধনের জন্য প্রয়োজন ঃ 
(ক) সমাজে পরিবারের স্থান সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন | 
(খ) পরিবারের কর্মাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা | 
(গ) পরিবারের আদর্শের প্রতি অনুরাগ | 
(ঘ) পরিবারকে গণতন্ত্রের ধাত্রীরূপে গঠন করা ও পরিচালিত 
করা। .. | 
(2) stata AS aE সম্পর্ক aca দক্ষতা 
এই লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন £ 
O (ক) মানুষের জীবনে মানবীয় সম্পর্কের-মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞান। : 


° 
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(খ) মানগষের প্রতি শ্রদ্ধা | 

C) নানাপ্রকারের লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব অর্জনে, ও সকলের সঙ্গে 
ভত্রব্যবহার প্রদর্শনে দক্ষতা । সকলের সঙ্গে সহযোগিতা 
করে কাজ করার ও খেলার দক্ষতা | 

(ঘ) বন্ধুত্ব ও ভদ্রতাকে অন্তরের Hcy উপভোগ কর]। 


(৩) cele af BaT দক্ষতা-এই লক্ষ্য- 
লাধনের জন্য প্রয়োজন ঃ 
(ক) সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়! সম্বন্ধে জ্ঞান | 
(খ) সামাজিক উচ্চ আদর্শাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সকল প্রকার 
বিভেদমূলক বৈষম্যের প্রতি বিরাগ | 
(1) তীক্ষ বিচারশক্তি, পরমতসহিষুতা, বিজ্ঞানের দানকে 
সমাজের পটভূমিতে দেখার দক্ষতা, জাতীয় সম্পদের প্রতি 
শ্রদ্ধা ইত্যাদি গুণার্জন | 
(ঘ) সামাজিক আদর্শা্ারী কাজ করার S] 
(ও) ইতিহাসের ধারার গণতন্ত্রের স্থান ও ভূমিকা সম্বন্ধে সম্যক্‌ 
জ্ঞান। 
'(চ) গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও আন্গগত্য | 
ছে) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে 
যোগ্য জ্ঞানলাভ ও তদনুযায়ী দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার 
অভ্যাস। 
৪ | siga oF লাগল্লিক হিসাবে দক্ষতা_এই 
লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন ই 
(ক) সমগ্র মানবনমাজের মৌলিক এক্য সম্বন্ধে BUS জ্ঞান | এক্য- 
বিরোধী শক্তিসমূহ সম্বন্ধেও সম্যক্‌ জ্ঞান | 
(খ) Saree মানবসমাজের আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব। 
(গ) আন্তর্জাতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজ জীবন ও জাতীয় 
জীবনকে দেখার অভ্যাস | | 
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(ঘ) আন্তর্জাতিক এক্যসাধনের জন্য বহুমুখী কর্মের প্রয়াস এবং 
বনুপ্রকারের মাধ্যম ও কৌশলের ব্যবহার | 

শিক্ষার উপরোক্ত লক্ষ্যগুলিকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের গঠনের দিকে দৃষ্টি রেখে 
নির্ধারণ করা হয়েছে । এ লক্ষ্যগুলিকে পূর্ণভাবে কার্যকরী করে তুলতে হলে * 
কতকগুলি সামাজিক লক্ষ্য নির্ধারণেরও প্রয়োজন আছে, কেননা তবেই এমন 
অবস্থা c. হবে যাতে করে এ লক্ষ্যগুলি সিদ্ধ হয়। নিয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষার 
বিকাশের জন্য গণতান্ত্রিক সমাজের লক্ষ্যগুলির উল্লেখ করা হল : 

১। বংশধারার উন্নয়ন প্রচেষ্টা 

সমস্ত শিখন ও বিকাশ সম্ভব হয় জন্মগত শক্তির উপর নির্ভর করে। 
সুতরাং বিজ্ঞানের সাহায্যে বংশধারার ক্রমাগত উন্নয়ন প্রচেষ্টা গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে বিশেষ প্রয়োজন | 


২। দৈহিক নিরাপত্তা ও বিকাশের ব্যবস্থা! 

wp দৈহিক ভিত্তির উপরই সুন্দর মানসিক সৌধ গড়ে তোলা যায় এবং 
দৈহিক বিকাশ নিজের জন্যও গ্রয়োজন। সুতরাং প্রত্যেকের দেহের সংরক্ষণ 
ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য যোগ্য ব্যবস্থা সমাজকে করতে হবে | 


৩। আর্থ নৈতিক বিকাশের ব্যবস্থা 

পেশাগত দক্ষতা অর্জন এবং যোগ্য পেশা মনোনয়ন ও লাভ BAY জীবনের 
wg নিতান্ত প্রয়োজনীয় | স্থতরাং রাষ্ট্রকে পরিকল্পনা অনুসারে সমাজের 
অর্থনৈতিক জীবন এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে করে প্রত্যেকটি 
লোক তার শক্তি ও প্রবণতা অনুযায়ী পেশাগত শিক্ষালাভ করতে পারে এবং 
শিক্ষান্তে যোগ্য পেশাও লাভ করতে পারে। বলা বাহুল্য, এই প্রকারের 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অর্থ শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন, কেননা 
ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন শোষক ও শোধিত শ্রেণীর উপস্থিতির ফলে এবং 
উত্পাদন ও বণ্টন রাষ্ট্রের-করায়ত্ত নয় বলে অর্থনৈতিক সুযোগ ব্যাপারে 
সাম্যনীতির অনুসরণ অসম্ভব | 


81 . উচ্চ মানবীয় সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে বাধা অপসারণ" 
মানবীয় সম্পর্ক স্থঃপন বিষয়ে গণতান্ত্রিক তত্বের প্রয়োগের wg প্রয়োজন 


৮০ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


অবারিত সম্পর্ক স্থাপনের পথের সমস্ত বাধা অপসারণ। অর্থনৈতিক শ্রেণীও 
সামাজিক শ্রেণীর (অর্থাৎ জাতিভেদ, বর্ণভেদ, faster ইত্যাদির উপর 
নিভরশীল সমস্ত প্রকারের মানবীয় ক্ষতিকর বিভেদের ) অবসান প্রয়োজন | 


«| স্বাধীন 'জীবন যাপনের ব্যবস্থা 

আত্মগ্রকাশের মধ্য দিয়ে মানুষ তার জীবনের গভীরতম আনন্দলাভ করে | 
এই আত্মবিকাশের ভন্য স্বাধীনতা প্রয়োজন | অন্য সকলের স্বাধীনতার কথা 
ভেবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির কথা মনে রেখে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
প্রত্যেকটি নাগরিককে যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা দিতে হবে। এই স্বাধীনতা 
বিশেষ করে কয়েকটি বিষয়ে প্রকাশ পাবে £ (ক) জীবনের সন্্রীনির্বাচন, 
(খ) পেশানির্বাচন, (গ) গমনাগমন, (ঘ) জীবন ভঙ্গি ( manner of living ), 
(6) বাসস্থান নির্বাচন এবং দল ও সঙ্ঘ নির্বাচন । বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে 
মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার উপরও গণতন্ত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়। VSS | 

৬। AST প্রচারের ব্যবস্থা 

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সত্য প্রচারে বিশেষ স্বার্থ রয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজ 
পরিচালনায় সমাজের সকল সভ্যের যোগ্য অংশগ্রহণের জন্য সর্ববিষয়ে সত্য 
পরিবেশন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় | 

qi উচ্চান্দের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা 

মানুষ জন্মায় কতকগুলি সম্ভাবনা নিয়ে মাত্র । সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশে 
পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমেই তার ব্যক্তিত্বের wie বিকাশ সম্ভব। স্থতরাং 
রাষ্ট্রকে সকলের জন্য সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশে অংশগ্রহণের সমান সুযোগের 
ব্যবস্থা করতে ZTF | 


স্বাধীন ভারতের শিক্ষার লক্ষ্য 

বহুদিন পরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে । কিন্তু স্বাধীন হয়েছে জরাজীর্ণ 
অর্থনৈতিক বনিয়াদ নিয়ে, বনুপ্রকারের সামাজক অসাম্য নিয়ে, হিমালয় 
প্রমাণ অগ্ততা ও কুসংস্কার নিয়ে, দেশব্যাপী আত্মিক জড়তা নিয়ে, অকল্পনীয় 
সামাজক চেতনার অভাব নিয়ে এবং বেদনাদায়ক চিন্তার "pel নিয়ে। 
এই সর্বাংগীণ অবনতির হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে epe গণতান্ত্রিক আদর্শে 
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সমাজ, রাষ্ট্র ও শিক্ষাকে পুনর্গঠিত করা চাই। ase গণতান্ত্রিক শিক্ষার 
লক্ষ্যগুলি কি আমর] তা পূর্বেই দেখেছি। স্থতরাং দ্বিধাহীনভাবে এ লক্ষ্য- 
গুলিকে ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য বলে গ্রহণ করা উচিত। তবে ভারতবর্ষ আজ 
গণতান্ত্রিক বিকাশের প্রাথমিক স্তরে অবস্থিত এবং বিশ্বজগৃৎ দুর্বার গতিতে 
গ্রগণ্তর পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে | এই অবস্থায় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্যপ্রদান প্রয়োজন | সেই বিষয়গুলি হল s 

১। দ্রুত সর্বান্দীণ আধিক yafaa জন্য উত্পাদনের উপার়গুলিকে 

রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও সর্বব্যাপী পরিকল্পনার মাধ্যমে পূর্ণভাবে বিজ্ঞান ও যন্ত্রনির্ভর 

অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন | 

২। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সুবিচারের ভিত্তিতে fame 
ও উচ্চতম জীবনমান নির্ণয় | 

৩। বিজ্ঞান ও যন্ত্রনির্ভর মর্থ নৈতিক কাঠামোর গঠন ও বিকাশের জন্য 
বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত শিক্ষার ব্যাপক প্রসার | 

৪। সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বিদুরণ। 

৫| সমাজ-জীবনে 144 সুবিচার ও সহনশীলতার BOI | 

৬। সমস্ত ব্যক্তিকে সমান শিক্ষার হথযেগদান এবং সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক 
মনোভাব গঠন ও চিন্তার স্বাধীনতা দান। 

৭। নারাজাতিকে সর্ববিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা দান। 

৮। বিভিন্ন ধর্গাবলম্বী, ভাষাভাষী ও প্রদেশবাসীর মধ্যে সম্প্রীতি 


গঠন। 
৯। শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনকে সর্বাদীণ পুনর্গঠনের ভিত্তি বলে গ্রহণ করা. 


ও স্থান দান করা। 
so) গণতন্ত্রের মূলনীতিগুলি সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করা, তাদের 
প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব তৈরী করা এবং তাদের সর্বদিকে প্রয়োগের wy 
Baa Fal | 
১১। ভারতীয় সংস্কভির চিরন্তন মানব-প্রেম ও মানব- মৈত্রীর, বাণীর 
দ্বার দেশবাসীকে wes করা, বিশ্বে সেই বাণী প্রচার করা এবং 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেই বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার SI সর্ধপ্রকারের ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা। b 
৬ 


৮২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 
Rests বিভিন্ন প্রচলিত ASA TTS 


১। শিক্ষার লক্ষ্য জীবিকার জন্য যোগ্যতা ey 

অনেকের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল জীবিকার্জনের wg দক্ষতা লাভ। কিন্তু 
এই লক্ষ্যটি হল অত্যন্ত অবাস্তব ও HAI এবং তাই অচল। সুদূর ভবিষ্যতে 
শিশুর কি পেশ! হবে তা প্রথম থেকে নির্ণয় করা অসম্ভব। আবার পরিবর্তন- 
শীল বর্তমান জগতে অতি পূর্ব থেকে পেশা নির্বাচন করা সম্ভব নয়। তার 
ওপর প্রত্যেক মাঙ্গষের সবচেয়ে বড় কাজ হল মাঙ্গৰ হওয়ার শিক্ষা লাভ কর! | 
নিছক পেশাসম্পকিত শিক্ষায় মানুষ হওয়ার ব্যাপক শিক্ষালাভ হয় না। বল! 


বাহুল্য, এই মান্য হওয়ার শিক্ষা বলতে বোঝায় সামাজিক পটভূমিতে 
সর্বপ্রকার শক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। 


২। শিক্ষার লক্ষ্য জ্ঞানার্জনের জন্য জ্ঞানার্জন 

কেউ কেউ মনে করেন শিক্ষার লক্ষ্য হল জ্ঞানের জন্য জ্ঞানলাভ কর! | 
এদের মতে জ্ঞানের প্রয়োগ মুখ্য বস্তু নয়, কারণ জ্ঞান ধ্যানের বস্তু এবং 
জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য বিশুদ্ধ আনন্দলাভ। শিক্ষার এই লক্ষ্যটি FAF, কেনন! 
WINS জ্ঞানার্জনে প্রয়াসী হলেও বাচার তাগিদেই প্রধানতঃ 
করতে চার এবং তাই অজিত জ্ঞান নিছক উপভোগের বস্তু 
তারপর যেহেতু শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির ও সমাজের suu 
CREE নিছক ww (যা বৌদ্ধিক বিকাশের একটি 
শিক্ষার পূর্ণ লক্ষ্য হতে পারে না। 


সে জ্ঞানলাভ 
হতে পারে aT | 
1 বিকাশসাধন, 

দিক) কখনও 


৩। শিক্ষার লক্ষ্য হল জ্ঞানলাভ করে মানলিক বৃদ্ধি সংঘটিত 
করা 

মানপিকবুদ্ধি বলতে স্পষ্টতঃ এখানে বৌদ্ধিক বিকাশকে বোঝান হয়েছে। 
কিন্তু আমরণ দেখেছি যে, শুধু বৌদ্ধিক বিকাশ শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্য হতে পারে 
না। তার উপর যে কোন প্রকারে wares করলেই মানসিক বৃদ্ধি 
সংঘটিত হয় না। একমাত্র সক্ৰিয়ভাবে এবং 
Blas করলেই মানসিক বিকাশসাধন সম্ভব | 
HFT ও অস্পষ্টতাদোষে দুষ্ট | 


উত্তম পদ্ধতি অঙ্গুসরণ করে 
Pests আলোচ্য লক্ষ্যটি 
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^ 


81 শিক্ষার লক্ষ্য মানসিক শৃত্খলাস্ুষ্টির মাধ্যমে মনের 
শক্তি বৃদ্ধি 

শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে আমরা এই ধারণ|টির (মানর্সিক 
শৃঙ্খলা স্থির ) সম্মুখীন হয়েছি। এই eels শিক্ষার প্রকৃতি, নির্ধারণ ব্যাপারে 
কতটা amas তা আমরা দেখেছি। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ ব্যাপারেও 
মানসিক শৃঙ্খলাস্থষ্টির ধারণাটি সম্পূর্ণ অচল, কেননা যে ধারণা ভ্রমাত্মক তা 
যেকোন পটভূমিতেই অচল। আধুনিক মনস্তত্ব পৃথক মানসিক শক্তির 
অস্তিত্বে ও চর্চার মাধ্যমে তাদের সাধারণ শক্তি বৃদ্ধিতে আদৌ বিশ্বাসী নয়। 


e| শিক্ষার লক্ষ্য কৃষ্টিলাভ [ও 
ae শব্দটির অথ নানাপ্রকারের | কারুর কারুর কাছে কষ্টির অর্থ 


সমাজের বিরাম-ভোগকারী শ্রেণীর (leisure class ) উপযোগী জ্ঞান ও 
অভ্যাসসমূহ | অন্যান্যদের কাছে sea অর্থ মানবিক বিষয়সমূহ (humanities) 
সম্বন্ধে জ্ঞান । এদের নিকটে ইতিহাস, ভূগোল, শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি, 
অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদির SRS মূল্য বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের অপেক্ষা 
অনেক বেশী। এমন আরও অনেকে আছেন যাদের কাছে কষ্টির অর্থ মানুষ 
হিপাবে সাধারণ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপক জ্ঞান, নৈপুণ্য, 
অভ্যাপ, আদর্শ ইত্যাদি। এঁদের কাছে পেশাগত জ্ঞানের wq মূল্য এ 
সাধারণ জ্ঞানের চেয়ে অনেক FT] আরও অন্যদের কাছে PRI অর্থ চারু 
শিল্পপমূহে Cea | এদের কাছে চারু Pashia ক্টিগত মূল্য কারু শিল্পগুলির 
চেয়ে অনেক বেশী। এমনি আরও অর্থ প্রচলিত আছে। যে ধারণাটির 
অর্থ এত প্রকারের তার কোন সঠিক অর্থ-নির্ধারণ না করে তাকে শিক্ষার লক্ষ্য 
হিসাবে গ্রহণ কর] যায় না। তবে প্রচলিত কোন অর্থেই তাকে শিক্ষার লক্ষ্য 
হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, কেননা প্রত্যেকটি অর্থেই মানব-ব্যক্তিত্বের কোন 
al কোন দিককে বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হল ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্বের ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ | 


wl শিক্ষার লক্ষ্য স্বাভাবিক বিকাঁশ- 
শিক্ষার এই লক্ষ্যটিকে রুশোই প্রথম উপস্থাপিত করেছিলেন । Pa 
মতে মানুষের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার লক্ষ্য । Beats VIAT 


^ v8 উন্নত শিক্ষাতত্ব 


জন্মগত স্বভাব-ধারাকে অব্যাহত রাখাই হল শিক্ষার লক্ষ্য। এই সংজ্ঞায় 
সমাজের cu মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দের কল্পনা কর! হয়েছে। কিন্ত 
cae ভুল । কেনন। প্ররুতিগতভাবে sled নিয়ে আনে শুধু কতকগুলি 
সম্ভাবনা, যেগুলি সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই বিকাশ লাভ করে। মানব- 
সমাজ প্রকৃতির পরিপুরক, তার বিরুদ্ধ শক্তি নয়। তবে বিশেষে সমাজের 
বিশেষ সময়ের রূপ প্রক্ুতি-বিরোধা হতে পারে এবং তখন সেই সমাজের 
বিরোধিতা করাও প্ররোজনীর। কিন্তু সমাজমাত্রই খারাপ এমন ধারণা 
নিতান্ত ভুল | 

৭। শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিভার বিকাশ 

শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের আলোচনার সময়ে আমরা 
দেখেছি যে, শুধু ব্যক্তিতার বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে «dg শিক্ষার 
লক্ষ্যের পরিধির মধ্যে ব্যক্তি ও সমাজ ছুয়েরই বিকাশের স্থান থাক] অবধ্য 
প্রয়োজনীয় | ব্যক্তির সাধারণ গুণাবলীর বিকাশ ব্যক্তিতার বিকাশের 
মতই অপরিহার্য | 

wa শিক্ষার লক্ষ্য আত্বগ্রক1শ ( Seli-expression ) 

সাধারণ অর্থে আত্মপ্রকাশ ও বাক্তিতার বিকাশ দুটি ধারণা একই। 
স্থতরাং যে কারণে লক্ষ্য হিসাবে ব্যক্তিতার বিকাশ অচল, সেই কারণেই 
লক্ষ্য হিনাবে আত্মগ্রকাশও অচল | 

৯। শিক্ষার লক্ষ্য আত্মবিকাশ ( Self-realisation ) 

আমরা দেখেছি যে, afew বিকাশ ব! আত্মপ্রকাশ শিক্ষার লক্ষ্য 
হিপাবে ক্রটিযুক্ত। কিন্তু প্রচলিত অর্থে আত্মবিকাশকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে 
গ্রহণ কর! যায়, কেননা এই অর্থে ব্যক্তিকে সমাজের অংশ হিসাবেও দেখ! 
হয় এবং ব্যক্তির বর্তমান অপূর্ণ অবস্থাকেও লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ কর! হয় ন1। 
এই ধারণাটির দ্বারা বোঝায় ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামাজিক ছুটি দিকেরই 
aire বিকাশ | 


si শিক্ষার লক্ষ্য চরিত্রগঠন 
ব্যাপক এবং প্রকৃত অর্থে চরিত্রগঠনই হল শিক্ষার চরম লক্ষ্য, এমনি কথা 


` শিক্ষার লক্ষ্য - ৮৫ 


অনেক মহান্‌ শিক্ষাবিদ্ই বলেছেন এবং তারা ঠিকই বলেছেন, কেননা 
চরিত্রের পরিদির মধ্যে জীবনের সর্বকর্ণ ও সর্বদিকই পড়ে এবং সর্ববিষয়ে 
উৎকর্ষ নিশ্চয়ই মানষের চরম ও পরম কামা। মনে রাখা প্রয়োজন, দৈহিক 
আচরণ, বৌদ্ধিক আচরণ, সামাজিক আচরণ, cmm আচরণ প্রভৃতি 
সর্ববিধ আচরশই চরিত্রের Panes, শুধু তথাকথিত নৈতিক আচরণ নয়। ' 


১১। শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির শত্তিসমূহের সুষম বিকাশ 

ব্যক্তির শক্তিদমূহের qua বিকাশকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায়, 
কিন্তু গ্রহণ করার পূর্বে কয়েকটি ভূল ধারণার নিরসনের প্রয়োজন রয়েছে। 
প্রথম কথা হল এই যে, মানুষের শক্তি বলতে যদি পুরাতন মনস্তত্তের মানসিক 
শক্তিগুলিকে (faculties ) বোঝায়, তাহলে এই লক্ষ্য অচল, কেননা আমরা 
দেখেছি যে, এ সব শক্তির অস্তিত্বই আধুনিক মনস্তত্ব স্বীকার করে না। দ্বিতীয় 
কথা হল এই যে, এই ধারণার মধ্যে ব্যক্তিত্বের সামাজিক দিকের প্রতি 
যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করা অন্ততঃ প্রত্যক্ষত হয় নি। তৃভীয়তঃ, ব্যক্তির 
বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশের feme এই ধারণায় অগ্রাহ করা হয়েছে। 
এই ধারণার দ্বারা যদি সামাজিক পরিবেশে sh জীবনযাপনের জন্য ব্যত্তির 
সর্বদিকের সুসমগ্রন বিকাশ বোঝায়, তাহলে এই লক্ষ্যটি গ্রহণীয় হতে পারে। 
বল! sar, বাক্তিতার বিকাশও এই aou সামগ্রিক বিকাশের মধ্যোপড়ে। 


১২। শিক্ষার লক্ষ্য সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ 

sp? উতকর্ধল।ভকেও শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ কর! যায় যদি সংশ্লিষ্ট 
কয়েকটি ভূল ধারণাকে দূর করা হয়। প্রথম কথা হল এই যে, জীবনের 
শুধু ভাল বন্তগুলিরই বিকাশ প্রয়োজন, সমস্ত বস্তুর নয়। দ্বিতীয় কথা হল 
এই যে, সর্বদিকের সমান উৎকর্ষ প্রত্যেকের UU কাম্য নয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের 
বিশেষ বৈশিষ্টান্যায়ী সর্বদিকের বিকাশ গ্রয়োজন | তৃতীয় কথা হল এই 
যে, সমস্ত দিকের বিকাশের মধ্যে সংঘর্ষ যেন না বাধে, এটিও লক্ষ্যণীয় | 
চতুর্থ কথা হল এই যে, এই লক্ষ্যটিতে প্রকাশ্যভাবে সামাজিক পটভূমিতে 
ব্যক্তির বিকাশের কথা বলা হয় না। তবে এই লক্ষ্যটির প্রধান গুণ হল 


এই যে, মানুষের বহুমুখী বিকাশের প্রয়োজনীয়তার উপর এটি যথাযোগ্য 


গুরুত্ব অর্পণ eom lo 


ah উন্নত শিক্ষাতত্ব 


sol শিক্ষার লক্ষ্য সংগতিবিপান 


পূর্বে আমর] দেখেছি যে, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে 
সঙ্গতিবিধান করেই মানব আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশ সাধিত করে । আমরা! 
এও দেখেছি যে, শিক্ষার কাজ হল এই সঙ্গতিসাধন প্রক্রিয়াকে সুষ্ ভাবে 
পরিচালিত Fal) মানুষ তার পরিবেশকে ইচ্ছান্জসারে পরিবতিত করতে 
চেষ্টা করে বলে তার স্গতিবিধানের চেষ্টাকে ‘উন্নততর’ স্ঘতিবিধান বলেও 
অভিহিত কর! হয়েছে। ew সমাজের সমস্ত মান্তযের উন্নততর সঙ্গতি 
বিধানের প্রয়াসকে বিরামহীনভাবে সার্থকতার পথে অগ্রসর করে দেওয়াকে 
আমরা শিক্ষার লক্ষ্য বলে অভিহিত করতে TF | 

১৪। শিক্ষার লক্ষ্য বৃদ্ধি (growth) 

জন ডিউই বৃদ্ধিকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে অভিহিত করেছেন। তিনি 
বৃদ্ধির ধারণার মধ্যে অবশ্য বিকাশের ( development ) ধারণাকেও স্থান 
দিয়েছেন এবং বুদ্ধি বলতে ব্যক্তি ও সমাজ দুয়ের m বৃদ্ধিকেই 
বুঝিয়েছেন । তার মতে বিরামবিহীন বৃদ্ধি Wb ও মঙ্গলময় হতে বাধ্য, 
কেননা অমদ্ধলজনক বৃদ্ধি বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। তথাপি এই 
শিক্ষার সংজ্ঞার মধ্যে স্পষ্টভাবে বিকাশের এবং অব্যাহত বিকাশের উল্লেখ 
করা এবং ব্যক্তির ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কথ! বলার প্রয়োজন 
রয়েছে। 


১৫। শিক্ষার লক্ষ্য সুখলাভ 

অনেকে (RINRI) বলেন, জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য হল AAAS | 
এই লক্ষ্যটিকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হলে কয়েকটি কথা বল! প্রয়োজন। 
প্রথমেই বলা প্রয়োজন সুখলাভ বলতে হলে সকলের সুখলাভ না বোঝালে তা 
গণতান্তিক অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। তারপর স্ুখলাভকে 


কর্ণের চরম পরিণতি হিসাবেই দেখা উচিত | কর্ণের আশু পরিণতি হিসাবে - 


RUF দেখলে জীবনে মহত্বের অনেক হ্রাস ঘটবে । নিজের ও সকলের 
হুখলাভের জন্য অনেক সময়ে ব্যক্তিকে RANS হতে বঞ্চিত হতে হয়, একথাও 
মনে রাখা উচিত। তবে প্রকৃত গণতন্ত্রন্মত উপায়ে নির্ধারণ কর! প্রয়োজন, 
কারা বঞ্চিত হবে এবং কখন বঞ্চিত হবে। 


শিক্ষার লক্ষ্য ৮৭ = 


১৬। শিক্ষার লক্ষ্য সর্বমানবের চাহিদ। ( Wants) মেটান 

কেউ কেউ বলেন যে, শিক্ষার লক্ষ্য হল সর্বমানবের চাহিদা মেটান। 
তাদের মতে মানুষ চাহিদা মেটানর জন্যই সর্ব কর্ম করে এবং তাই মানুষের 
ভালমন্দ চাহিদা মেটানর পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হয় । , তাদের মতে সুখ 
এই চাহিদার পরিতৃপ্তি থেকে Bes za) তাদের এই সমস্ত বক্তব্যই 
যুক্তিদহ্‌ । তবে মনে রাখতে হবে যে, মান্ষের চাহিদাগুলি স্থাণু নয়, তাদের 
রূপ ও নংখা নিয়তই পরিবতিত হচ্ছে এবং তাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত 
সর্বমানবের নিত্যপরিবর্তনশীল চাহিদাসমৃহের planta) আরও একটি 
কথা মনে রাখ! প্রয়োজন । শিক্ষার লক্ষ্য শুধু বিকাশপ্রাপ্ত চাহিদাগুলিকে 
মেটান নয়। নূতন চাহিদার mE, পুরাতন চাহিদার রূপান্তর সাধন, 
এমনকি উন্মুলনও শিক্ষার লক্ষ্যের wu e| তবে সেই সব চাহিদারই 
Syaa প্রয়োজন যেগুলি অন্য চাহিদার তৃপ্তিসাধনের পথে অন্তরা য়ন্বরূপ | 
সুতরাং শিক্ষার উপরোক্ত লক্ষ্যকে পরিবর্তিত eal প্রয়োজন | পরিবর্তনের 
পর লক্ষ্যটি এমনি রূপ cup: সর্বমানবের নিত্যপরিবর্তনশীল চাহিদাগুলির 
epum তৃপ্তি ও বিকাশ সাধন। 


১৭। শিক্ষার লক্ষ্য পূর্ণান্দ জীবনযাপন (Complete living) 

tab স্পেন্সর বলেছিলেন যে, শিক্ষার লক্ষ্য হল পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপন | এই 
লক্ষ্যটিকে গ্রহণ করতে হলে কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন | পূর্ণাঙ্গ 
জীবনযাপন বলতে যদি জীবনের প্রধান দিক করটির সুপমঞ্জম বিকাশ বোঝান 
হয় এবং যদি এই ganga বিকাশের সঙ্গে ব্যক্তির ব্যক্তিতার বিকাশের কোন 
wa al থাকে তবেই sys জীবনযাপনের লক্ষ্যটি গ্রহণযোগ্য । স্পেন্সর 
আরও বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুতিই হল 
শিক্ষার লক্ষ্য। প্রস্তুতি vaba আলোচন! আমরা পূর্বেই করেছি এবং তার 
দোষ কোথায় দেখেছি। এখন শুধু বলা প্রয়োজন যে, বর্তমানের পূর্ণাঙ্গ 
জীবনযাপনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুতিই হল 
শিক্ষার লক্ষ্য । আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন । CARI 
তীর পূর্ণাঙ্গ জীবনের চিত্রের মধ্যে সাহিত্য শিল্প, দর্শন ইত্যাদিকে খে গৌণ 
স্থান দিয়েছেন তা মোটেই নমর্থনযোগ্য নয়।  এগুলিকে স্পেন্সর জীবনের 


ও ৮৮ উন্নত শিক্ষাতন্ত 


অতি প্রয়োজনীয় অপরিহার্য qu বলে মনে না করে খুবই ভুল করেছেন, 
কারণ afte মানবজীবনের ধারণার মধ্যে অন্নবস্তরের স্থান এসব বিষয়ের 
পূর্বে নয়, সঙ্গেই | 


১৮। জুনাগরিকত। হল শিক্ষার লক্ষ্য 

Lu জীবনযাপনের ধারণার মধ্যে স্পেন্সর নাগরিকতার ধারণাটিকেও 
স্থান দিয়েছেন । কেউ কেউ আবার নাগরিকতার ধারণাটির পরিধি বাড়িয়ে 
মানুনের সমগ্র জীবনকেই তার MISS করতে চেরেছেন। তাদের মতে 
সুনাগরিক হতে হলে জীবনের সর্ব দিকেরই বিকাশ প্রয়োজন | সুতরাং তীর] 
বলেন যে, স্থনাগরিকতাকেই শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করণ উচিত। এই 
লক্ষ্যটির বিধয়েও কয়েকটি কথা বল। প্রয়োজন |) প্রথম কথ? ej এই যে, 
যদি নাগরিকতাকেই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হয়, তবে আজকের দিনে 
‘জাতীয় নাগরিকতার সঙ্গে Cy আন্তর্জাতিক নাগরিকতাকেও লক্ষ্য হিসাবে 
গ্রহণ করতে হয়। তারপর নাগরিকতাকেই শুধু লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলে 
(বতই ব্যাপকভাবে হোক) ব্যক্তির ব্যত্তিগত দিকের গতি অবহেলার 
অবকাশ থাকে। তৃতীয় কথা হল এই যে, সুনাগরিকতার sta শুধু সমাজ- 
সংরক্ষণ বোঝালে এই আদর্শটি বিশেষ GS হয়ে উঠবে । এই আদর্শের 
মধ্যে সমাজ প্রগতির জন্য গ্রয়াসেরও যোগ্য স্থান থাকা চাই । স্পষ্টতঃ এই 
মতবাদটি সমাজতান্ত্রিক মতবাদীর] উপস্থাপিত করেছেন। 


১৯। সামাজিক FSI ( Social efficiency ) 

জন ডিউই বৃদ্ধির acy সামাজিক দক্ষতাকেও শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে 
উপস্থাপিত করেছিলেন । তবে তিনি সামাজিক দক্ষতাকে ব্যাপক অর্থে- 
গ্রহণ করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন | তার মতে rAd অর্থে সামাজিক দক্ষতার 
অর্থ মানুষের স্বভাবজ “Peas সমাজের নিরমাবলীর দ্বারা সীমিত ও 
নিয়ন্ত্রিত করা এবং ব্যাপক অর্থে সামাজিকতা হল “মনের সামাজীকরণ! 
(socialisation of the mind) মনের “সামাজীকরণ বলতে ডিউই 
সামাজিক কার্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বভাবজ শক্তিগুলির সামাজিক বিকাশকে 
বুবিস্েছেন। ডিউইর “মতে ব্যাপক অর্থে সামাজিক দক্ষতা দুটি বস্তুকে 


বোঝায় £ (১) অর্থনৈতিক বিষয়ে দক্ষতা এবং LQ) স্নাগরিকতা | 
1 


DN 


শিক্ষার লক্ষ্য vao 


অর্থ নৈতিক দক্ষতা ব্যক্তির উৎপাদনকারী ও পণ্যব্যবহারকারী হিসাবে 
দক্ষতাকে বোঝার এবং নাগরিক হিসাবে দক্ষতা বলতে ভাল জঙ্গী হওয়া 
থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা ইত্যাদি সব কিছুকেই বোঝায় । 
নাগরিক দক্ষতার ধারণার মধ্যে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, শিল্প-কর্ম উপভোগ ও 
শি্ষ্টি, বির।মের সময়ের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি সবকিছুরই স্থান রয়েছে। 
wes ডিউইর সামাজিক দক্ষতার ধারণার মধ্যে ব্ক্তিতার বিকাশ, 
অর্থ নৈতিক দক্ষতা, নাগরিকতার বিকাশ ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই স্থান রয়েছে 
এবং তাই এই অর্থে সামাজিক দক্ষতাকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা 
যায় । fee ডিউইর মত ব্যাপকভাবে অর্থ নিরূপণ না করলে সাধারণ অথে 
সামজিক দক্ষতা কখনই শিক্ষার লক্ষ্য বলে গৃহীত হতে পারে না, কেননা 
[হলে ব্যক্তির ব্যক্তিগত দিক দৃষ্টিবহিভূতি হয়ে সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত 
হবে। i 
বিখ্যাত আমেরিকান শিক্ষাবিদ বেগলি ( Bagley )-ও সামাজিক দক্ষত৷ 
লাভকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে অভিহিত করেছিলেন | তার মতে সামাভিক দক্ষতা 
বলতে তিনটি জিনিস বোঝায় £ (১) অর্থ নৈতিক দক্ষতা, (২) নেতিবাচক 
নীতি অর্থাৎ অন্যের অর্থ নৈতিক দক্ষতাকে বাধা দেয় এমন ইচ্ছাকে ত্যাগ 
করা, এবং (৩) ইতিবাচক নীতি অর্থাৎ নিজের যে ইচ্ছা পরোক্ষভাবে বা 
প্রত্যক্ষভাবে যামাজিক গ্রগতিনাধন করে না তাকে ত্যাগ করা। সামাজিক 
দক্ষতার এই আদর্শকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ কর! যায় যদি পরোক্ষভাবে 
সমাজের প্রগতি সাধনের ধারণার মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব সমাজ অবিরোধী যে 
কোন ইচ্ছার পুরণকেই স্থান দেওয়া হয়। তা না হলে এই লক্ষ্যের মধ্য 
দিয়ে ব্যক্তির বিকাশের ও সুথভোগের পথে অন্তরায় WE হবে। 


২০। শিক্ষার লক্ষ্য সমাজসংরক্ষণ 

সমাজন'রক্ষণকে অনেকে শিক্ষার লক্ষ্য Fama গ্রহণ করেছেন, কিন্ত 
আমর] পূর্বেই দেখেছি যে, সমাজস'রঙ্গণ যদিও শিক্ষার প্রধান ও অপরিহার্য 
কৰ্তব্য, তথাপি তা শিক্ষার একমাত্র কাজ হ হতে পারে না, কেননা সমাজের 
প্রগতি spiace শিক্ষার কাজ। তার উপরে রয়েছে ব্যক্তির ব্যক্তিতার বিকাশের 
প্রশ্ন। শিক্ষার কাজ যেমন সমাজের বিকাশসাধন করা, তেমনি ব্যক্তিতার 


৯০ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


বিকাশসাধন করাও তার কাজ। সুতরাং সমাজসংরক্ষণকে শিক্ষার লক্ষ্য 
হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। 


২১। শিক্ষার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক atga 
বিজ্ঞানের বহুমুখী বিকাশ, বিশেষ করে মানুষের সঙ্গে ANAI সংযোগ- 
স্থাপনের উপায়গুলির ( means of communication ) অভূতপূর্ব উন্নতি, 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে একক্থত্রে বদ্ধ করেছে এবং তাদের পরস্পরকে 
পরস্পরের অতি নিকটে এনে উপস্থিত করেছে। এই বন্ধন ও নৈকট্য ইচ্ছ। 
করে ও সজ্ঞানে সংঘটিত ন! হলেও আজ কারও সাধ্য নেই যে এদের পরিধির 
বাইরে যায়। আজ সর্বদেশ ও সর্বজাতিকে এই মহাসত্যকে স্বীকার করতেই 
হবে এবং SARI ব্যবস্থা গ্রহণও করতে হবে। তার পর বিশ্বের বিভিন্ন 
জাতির মানুষ শুধু পরস্পরের নিকট এসে গেছে বলেই নয়, এই নৈকটোযের শ্রম- 
বিভাগ এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য-জনিত বিপুল ও বহুমুখী সুবিধার জন্যও বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে সম্প্রীতিগ্থাপনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 
আরও একটি কারণে এই সন্প্রীতিস্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানের 
মাধ্যমে শুধু মানবমন্গলের উপকরণসমূহ we হয় নি, সমগ্র মানবসমাজের 
নিশ্চিত ধ্বংসের উপকরণ ও সৃষ্ট হয়েছে । তাই শুধু বাচার তাগিদেই আজ 
বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত করার অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে । এই সত্যটি মনে 
রাখলে মানবসভ্যতার বিকাশের বর্তমান স্তরে এ কথা বোধ হয় খুব জোরের 
সঙ্গেই বলা যার যে, আজকের সমস্ত মানবীয় কর্তব্যের মধ্যে বিশ্বে শান্তি 
প্রতিষ্ঠার জন্য শৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগরক করা হল সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ | 
তথাপি এই অবস্থাতেও বিশ্বমানবের প্রতি সৌভ্রাতৃত্ববোধ জীবন ও শিক্ষার 
একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না, কারণ ব্যক্তির বিকাশ ও জাতীয় সমাজের 
বিকাশের উপরই বিশ্বমানবের সংরক্ষণ ও প্রগতি নির্ভর করছে এবং স্বভাবতঃই 
বিশ্বসৌন্রাতিত্ববোধও নির্ভর করছে । সুতরাং বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববোধ ব্যক্তির ও 
জাতীয় সমাজের বিকাশের সঙ্গে শিক্ষার অন্যতম প্রধান PRA গৃহীত হতে 

পারে, কিন্ত একমাত্র লক্ষ্যরূপে কখনও গৃহীত হতে পারে al | 


০ 


শিক্ষার বিষয়বন্ত 


শিক্ষার লক্ষ্য fadi করবার পরেই যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হয় সে প্রন 
হল শিক্ষার বিষয়বস্তু স্পর্চিত। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের অব্যবহিত পরেই 
প্রশ্ন উঠে, কেমন করে এ লক্ষ্যকে বস্তজগতে রূপদান বরা সম্ভব? অর্থাৎ 
ঠিক কর! প্রয়োজন হয়ে উঠে, কি উপায়ে fate লক্ষ্যকে লাভ করা যায়? 
শিক্ষার বিষয়বস্তু হল শিক্ষার এ লক্ষ্যভেদের উপায়স্বরপ । আমরা দেখেছি 
জীবন-দর্শনের আলোকেই জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য নিণীত হয়। সুতরাং 
শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ণয় ব্যাপারেও শেষ ATE জীবনদর্শনই সৰ্বাপেক্ষা প্রভাব- 
শালী হয়ে উঠে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক , ধৰ্মীয় ও বৈজ্ঞানিক 
প্রভাবে অনেক সময়ে বিষয়বস্তু প্রভাবিত হলেও জীবনদর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখেই এ সমস্ত প্রভাব কাজ করে। বিভিন্ন প্রকারের জীবনদর্শন শিক্ষার 
বিষয়বস্তু নির্ণয় ব্যাপারে কিরূপ নির্দেশ দেয় নিয়ে তা আলোচিত হল। 

১। ভাববাদ ও শিক্ষার বিবয়বস্ত 

ভাববাদ মানমিক ও আত্মিক দিক থেকেই বিষয়বস্তুর সমন্তা সমাধানে 
অগ্রসর হয়। শিশুর অভিজ্ঞতা অপেক্ষা ভাবধাদ মানবজাতির সঞ্চিত 
অভিজ্ঞতার উপরই বেশী গুরুত্ব অর্পণ করে। সংক্ষেপে ভাববাদের নির্দেশ 
হল ‘বিদ্যালয়ে মানবসভাতাকে প্রতিফলিত কর? অর্থাৎ ভাববাদ চায় যে, 
বিদ্যালয়ে মানবজাতির সঞ্চিত সামগ্রিক অভিজ্ঞতার মূল agaa পরিবেশিত 
হোক। ভাববাদের মতে এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আত্তীকরণই শিশুকে মানব 
জীবনের মহত্তম আদর্শান্যায়ী পরিচালিত করতে সমর্থ হবে। 

স্বভাবতঃই বিভিন্ন ভাববাদী বিভিন্নভাবে মানব অভিজ্ঞতার শ্রেণীকরণে 
aari হন । নিয়ে এইরূপ প্রচেষ্টার দুটি Seres দেওয়া হল $ 

(ক) কোন কোন ভাববাদী মানব অভিজ্ঞতাকে দুটি ভাগে ভাগ করেনঃ 
(১) প্রাকৃতিক পরিবেশ-সম্পর্চিত অভিজ্ঞতা ও (২) সামাজিক পরিবেশ- 
সম্পৰ্কিত অভিজ্ঞতা এবং এই শ্রেণীবিভাগের উপর নির্ভর করে শিক্ষার বিষয়- 
বস্তুকেও ছুটি ভাগে ভাগ করেন_-(১) বৈজ্ঞানিক বিষয়-বস্তুসমূহ ও (২) মানব- 
জীবন-ম্পকিত বিষয়-বস্তুসমূহ ( humanities )| তাদের মতে শিক্ষার 
বিষয়বস্তুর মধ্যে এই দুই শ্রেণীর বিষয়-বস্তরই স্থান থাকা] উচিত। 


৯২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(খে) অন্য কোন কোন ভাববাদীরা আবার মানব মনের তিনটি দিকের 
উপর নির্ভর করে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণে অগ্রসর ইন | এই তিনটি দিক 
হলঃ (১) প্রয়াসমূলক দিক ( conative aspect ), জ্ঞানীয় দিক ( cogni- 
tive aspect ) ও অঙ্গভূতির দিক ( affective aspect )| তাদের মতে 
শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে WPA যা করে, যা জানে এবং যা BEG করে এই 
তিনেরই সমাবেশ হওয়া উচিত | 


২। প্রক্কতিবাদ ও শিক্ষার বিষয়বস্ত 

রুশো পন্থী স্বপ্নচারী প্রক্লৃতিব!দীর1 শিশুর বর্তমান বৌক (interest ), 
FATT ও অভিজ্ঞতার উপরই একমাত্র গুরুত্ব অর্পণ করেন। এ'রা চান 
শশুপ্কৃতির স্বাধীন, usq ও স্বত-স্ফূর্ত বিকাশ । তাই তারা বড়দের 
অভিজ্ঞতাসপ্তাত কোন কিছুকেই শিশুর উপর চাপাতে চান ali এদের নিকটে 
বা-কিছুই শিশুর স্বাধীন, সুখময় ও ্বতংস্কৃ বিকাশে সহায়ক তাই শিক্ষার 
বিষয়বস্তু । 

প্রকৃতিবাদের এই চরম রূপ আজকাল আর দেখা যায় না, কেননা এর 
বাস্তবত|-বিবিত স্বপ্নচারী মনোভাব আজকের দিনের মালষের মনকে 
আর Wee করে না। প্রক্লতিবাদের বৈজ্ঞানিক রূপেরই প্রচলন এখন 
অনেকটা হয়েছে। আধুনিককালে এই মতবাদের শ্রেষ্ট নেতা ছিলেন saë 
স্পেন্দার ও হাল্সলী ( Huxley )| এদের বিষয়বস্ত-সম্পফিত মতাবলী পরে 
সরিবেশিত হল | 


< Si প্রয়োগবাদ ও শিক্ষার বিবয়বন্ত 

গ্রয়োগবাদী চিন্তাধার।ই আজকাল পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর শিক্ষার ক্ষেত্রে 
সর্বাপেক্ষা প্রবল একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। প্রর়োগবাদীদের মতে নিত্য- 
পরিবর্তনশীল জগতে উপধুক্তভাবে ঝাচবার ey যা-কিছু জ্ঞান, নৈপুণ্য, 
- মনোভাব ও আদর্শ ইত্যাদির প্রয়োজন সেই সবেরই স্থান শিক্ষার বিষয়বস্তুর 

মধ্যে থাকা উচিত। এর! শিশুর জীবনকে বর্তঘানকাল ও ভবিষ্যৎ এই 
ছুয়েরই পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত করতে চান এবং স্পষ্টতঃ বিষয়বস্তুর নির্বাচনে 
উপযোগিতার (utility ) মাপকাঠি ব্যবহার করেন। এঁরা RAKT 
প্রধানতঃ কর্ম ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রূপে দেখেন | feres জীবনের সুষম ও 


শিক্ষার বিষয়বস্ত বে 


বহুমূখী বিকাশনাধন এবং সমাজের প্রগতির wy যত রকমের কর্ম ও 
অভিগ্ঞতার প্রয়োজন সব কিছুকেই একা পাঠক্রমের মধ্যে স্থান দেন। 
একা মনে করেন, কর্ম ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান, মনোভাব 
ও আদর্শ ইত্যাদি হুট হয় সেইগুলিই হর স্থায়ী। প্রয়োগবাদীশ্রে্ঠ জন 
ডিউইর বিষয়বস্ত-সম্প্চিত অতি মূল্যবান ও গভীর মৌলিকতাঈম্পন্ 
মতাবলীর আলোচনার আমর! এ*্টু পরেই প্রবৃত্ত হব | 


81 বস্তবাদ ও শিক্ষার বিবয়বন্ত 

শিক্ষার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বন্তবাদীর বাস্তব জগতের সংগে শিশুর সার্থক 
সংগতি বিধানের উপরই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্পণ করেন । এই বাস্তব জগতের 
মধ্যে তার! প্রাকৃতিক ও সামাজিক এই ছুই প্রকারের জগতকেই স্থান দেন। 
বন্তবাদীর] Paracas জীবনের সংগে বাইরের জীবনের কৃত্রিম ব্যবধান 
একান্তভাবে দূর করতে চান। এই উদ্দেশ্যে তার] বিদ্যালয়ের সমস্ত পাঠাবস্তু 
ও ক্রিগাকর্ণকে বাইরের ব্যাপক জীবনের সংগে সম্পফিত দেখতে চান। 
স্বভাবতঃই এব] বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু ( প্রাকৃতিক ও সামাজিক) এবং শিক্ষার 
পেশাগত দিকের উপর বেশী ভোর দেন। সুতরাং এদের মতে বান্ধব 
জগতের সংগে সংগতি বিধানের ভন্ত য৷ কিছু জ্ঞান, কর্ম, নৈপুণ্য, অভ্যাস ও 
আদর্শ ইত্যাদির প্রয়োজন সবকিছুই শিক্ষার বিষয়বস্তুর অন্তর্গত ven উচিত। 
এদের মধ্যে ইন্রিয়নির্ভর বস্তুবাদীর! (sense realists) বৈজ্ঞানিক 
অভিজ্ঞতা ও বস্তুসমূহের উপর, সামাজিক saata ( social realists ) 
সামাজিক দিক থেকে মূল্যবান বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতার উপর এবং মানবতাবাদী 
বস্তবাদীর] (humanistic realists) বিষয়বস্তগত মূল্যের জন্য প্রাচীন 
চিরায়ত ( classical ) সাহিত্য পাঠের উপর গুরুত্ব প্রদান FCAT | 


€| মানবতাবাদ ও শিক্ষার বিবয়বস্ত 

যুক্তিবাদী মানবতাবাদীদের (rational humanists ) নিকটে বুদ্ধির 
চর্চাই হল মানব শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য, কেননী তাদের মতে বুদ্ধির মধ্যেই 
(উদ্ভিদ .ও প্রাণীজগতের সঙ্গে তুলনায়) মান্চবের "শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত। এঁরা 
শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচনে বৌদ্ধিক বিকাশের মাপকাঠিই ব্যবহার করেন। 
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এদের মতে “স্বাধীনতার উপযোগী কলাগুলির” (liberal arts ) স্থান শিক্ষার 
বিষয়বস্তগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে, কেননা বৌদ্ধিক বিকাশে এগুলি সর্বাপেক্ষা 
উপযোগী । এইগুলির মধ্যে আবার মানবীয় বিষয়গুলির (humanities ) 
মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশী। 

নব জাগরণের প্রথম পর্যায়ের মানবতাবাদীরা বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রাচীন 
চিরায়ত সাহিত্য পাঠকে সর্বাগ্রে স্থান দিতেন । এই সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্ 
ছিল স্বাধীন ও মহান্‌ প্রাচীন জীবনের সংগে গভীর পরিচয়। পরবর্তী পর্যায়ে 
প্রাচীন সাহিত্যপাঠ ও প্রাচীন ভাবা শিক্ষাই একমাত্র উপজীব্য হয়ে উঠেছিল। 
এই পর্যায় শিক্ষার বিষয়বস্তু ( অবশ্য মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে ) বলতে প্রাচীন 
সাহিত্য ও ভাষা ছুটিকেই শুধু বোঝাত। 


vl জড়বাদ ও শিক্ষার বিবয়বস্ত 


জড়বাদীরা ব্যক্তি ও সমাজের ইহলোকে সুখী জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় 
সমস্ত তথ্য, তত্ব, কর্ম ও নৈপুণ্য ইত্যাদিকে শিক্ষার বিষয়বস্তুর অন্তর্গত করতে 
চান। আধ্যাত্মিক জীবনের অস্তিত্বে ও মানবজগতের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী নন 
বলে তারা ধর্মীয় *বিষর়বন্তুকে স্থান দিতে রাজী নন এবং শিক্ষার বিষয়বস্তুর 
মধ্যে মানসিক উৎকর্ষপাধক বিষয়গুলির শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকার করেন না। 


বিষয়বস্তু সম্পৰ্কিত দার্শনিক মতাবলীর জংক্ষিগুসার__ 

উপরের মতাবলীর আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন মতবাদ শিক্ষার 
বিষয়বস্তু নির্ণয় ব্যাপারে বিভিন্ন বস্তুর উপর গুরুত্ব দেয় এবং বিষয়বস্তু নির্বাচন 
ব্যাপারেও বিভিন্ন মাপকাঠি ব্যবহার FTI | 

ভাববাদের aadel হল অতীতের দিকে। অতীতের সঞ্চিত জ্ঞান- 
ভাণ্ডারের উপর সে সর্বাপেক্ষা মূল্য আরোপ করে এবং তার বিষয়বস্ত 
নির্বাচনের মাপকাঠি হল মানসিক উপভোগের ( appreciation ) | বিশ্ব- 
জগতের প্রতি এর দৃষ্টিভঙ্গি হল প্রধানতঃ দর্শকের ( spectator ) | 

প্রয়োগবাদের প্রবণতা হল বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে । শিশুর বর্তমান 
ও ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতা এবং সমাজের প্রগতির উপর এ সর্বাপেক্ষা জোর 
দেয় এবং তার বিষুয়বন্ত নির্বাচনের মাপকাঠি হল উপযোগিতার ( utility ) | 
বিশ্বজগতের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি হল প্রধানতঃ কর্মীর (dour )| 
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বস্তবাদের প্রবণতা হল বর্তমানের দিকে । বর্তমানের পরিবেশের উপর 
সে সর্বাপেক্ষা মূল্য আরোপ করে এবং বিষয়বস্ত নির্বাচন ব্যাপারে প্রয়োগ- 
বাদের মত উপযোগিতার মাপকাঠি ব্যবহার করে। বিশ্বজগতের প্রতি তার 
Gest হল মধামভাবে কর্মীর | বিশ্বের পরিবর্তনশীলতার উপর এই মতবাদ 
গ্রয়োগবাদ অপেক্ষা কম গুরুত্ব দেয়। 

মানবতাবাদীরাও প্রধানত: অতীতাভিমুখী। তারা অতীতে সৃষ্ট 
সাহিত্যাদির উপর সর্বাপেক্ষা বেশী শ্রদ্ধাশীল এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনে মানসিক 
বিকাশের মাপকাঠি ব্যবহার করেন। বিশ্বজগতের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি 
হল মিশ্রিতভাবে দর্শকের ও ভোগীর ( enjoyer ) | 

গ্ররুতিবাদের প্রবণতা প্রধানতঃ বর্তমানের দিকে। শিশুর বর্তমানের 
বৌক ও চাহিদ1 এবং তার স্বাধীন বিকাশের উপর তার! সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্পণ 
করেন এবং তাদের বিষয়বস্তু নির্বাচনের মাপকাঠি হল শিশুর স্বাধীন বিকাশ | 
বিশ্বজগতের প্রতি তাদের qef হল মধ্যমভাবে কর্মীর | 

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে, আলোচিত দার্শনিক মতবাদ- 
গুলির মধ্যে প্রয়োগবাদের পরিধিই হুল সর্বাপেক্ষা ব্যাপক । বর্তমানকাল 
ও ভবিষ্যৎ এবং আংশিকভাবে অতীতও (যতটা বর্তমানের প্রয়োজনে লাগে) 
এর পরিধির অন্তভূক্তি। শিশু ও তার পরিবেশ দুয়ের প্রতিই তার দৃষ্টি রয়েছে। 
এর কমীহুলভ Yes প্রশংসনীয়, few তার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের ও ভোগীর 
দৃষ্টিরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে | মানব জীবন শুধু কর্মেরই ক্ষেত্র নয়, তার 
মধ্যে দেখার, মানসিক উপভোগের (appreciation) এবং ভোগেরও 
(enjoyment) অবকাশ যথেষ্ট আছে। MB: প্রয়োগবাদ জীবনের এই 


দিকগুলির প্রতি অপেক্ষাকৃত কম লক্ষ্য দিয়েছে | 


বিজ্ঞান, দর্শন ও শিক্ষার বিষয়বস্ত 

আমর] দেখেছি যে, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে দর্শনের ভূমিকাই হল সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ। যদিও লক্ষ্য নির্ণয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্বাদির উপয় age 
পরিমাণে নির্ভর করতে হয়, তথাপি ‘শেষ পর্যন্ত দর্শনকেই সমস্ত তথ্য ও 
তত্বের মূল্য নিরূপণ করে লক্ষ্য নির্ণয় করতে হয়। শিক্ষার বিষয়বস্ত নির্বাচন 
ব্যাপারেও শেষ পর্যন্ত দর্শনের উপর নির্ভর করতে হলেও গুত্যক্ষতঃ বিজ্ঞানের 
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উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়, কেন না দর্শনদ্বারা নির্ধারিত শিক্ষার 
লক্ষ্যের অগ্যারী বিষয়বস্তু নির্বাচন প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও 
যুক্তিপ্রয়োগের ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। 


বিষয়বস্তুর গ্রক্ৃতি_বর্ভমানে ও অভীতে 

বিষয়বস্তুর ইংরাজী গ্রতিশবটি অর্থাৎ কারিক্যুলম ( curriculum) শব্দটি 
হল আসলে ল্যাটিন শব্দ । এর প্রাথমিক অর্থ হল ঘোড়দৌড়ের মাঠ ( race- 
course )| এই প্রাথমিক অর্থ থেকে এর আধুনিক অর্থের উদ্ভব হয়েছে। 
এর আধুনিক অর্থ অবশ্য একটি নয়। বিখ্যাত শিক্ষানন্দ্ধীয় Dictionary 
of Education-4 কারিক্যুলমের নিয়মত তিন প্রকারের অর্থ দেওয়। হয়েছে ই 


১। প্রথম অর্থ_পঠনীর একটি ব্যাপক ক্ষেত্রে (‘a major feld 
of study’) কয়েকটি পাঠ্যস্থচীর (course of study) একটি ui 
সমষ্টি কি্ধা কয়েকটি বিষয়ের পারম্পর্য (‘sequence’) যেমন, সামাজিক 
বিষয়বস্তুর পাঠক্রম | 


২। দ্বিতীয় আর্থ_কোন বিদ্যালয়ে পরিবেশিত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের 
বিশেষ সামগ্রিক পরিকল্পন], যেমন-_বি. এর পাঠক্রম | 


৩। gels অর্থ_ব্যক্িকে সমাজজীবনের যোগ্য করে তোলবার 
উপযোগী fea কোন পেশার জন্য প্রস্তুত করে তোলবার উপযোগী বিদ্যালয়ের 
তত্বাবধানে পরিবেশিত শিক্ষা প্রদ অভিজ্ঞতাসমূহ | 

উপরের তিনটি অর্থের মধ্যে তৃতীয় অর্থটির গ্রথমের অংশটিই বর্তমানে 
সর্বাধিক প্রচলিত। শিক্ষাকার্ধে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের জন্য উপরোক্ত তৃতীয় 
অর্থটির একটু বিশদ ব্যাখ্যা বোধ হয় প্রয়োজন | শিক্ষার বিষয়বস্তু বলতে 
বর্তমানে বোঝার শিক্ষার্থীর সর্বাহ্গীণ বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ের ভিতরে বা 
বাইরে যত রকমের অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করা হয় সেই সব-কিছুই। এই 
অভিজ্ঞতানমৃহের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই গকারের অভিজ্ঞতাই থাকে। 
এখানে বলা প্রয়োজন, বিবয়বন্তকে অনেকে পাঠ্যস্থচীর (course of study) 
ACH এক করে দেখেন; কিন্তু দে ভাবে দেখ! নিতান্ত ভুল। + কেননা 
AS বলতে আসলে বোঝার কোন বিশেষ শ্ৰেণী বা কয়েকটি বিশেষ 
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শ্রেণীর কিন্বা শিক্ষার্থীদের যে কোন সমষ্টির ew নির্ধারিত বিশেষ বিষয় বা 
পাঠের এলাকা (area of study ) সম্পর্কে শিক্ষাদানের সহায়ক প্রামাণ্য 
fici" | এই নির্দেশ শিক্ষাপরিচালকদের সাহায্যের জন্য রচিত হয়। 
স্পষ্টতঃ এই নির্দেশ আর বিষয়বস্তু একই বস্তু নয়। 

বিষয়বস্তুর বর্তমানের ধারণা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত fus না। 
প্রধানতঃ নৃতন সামাজিক (গণতান্ত্রিক) পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত ‘নৃতন 
শিক্ষার? ( New Education ) লক্ষ্যের সংগে সংগতি রেখে এবং মনম্তত্বের 
নবোদব।টিত তত্বাবলীর উপর নির্ভর করে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা 
পরিবতিত হয়েছে । কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত (বিংশ শতাব্দীর প্রথম এক 
চতুর্থাংশ পর্যন্ত ) পুরাতন ধারণা অনুযায়ী যে বিষয়বস্ত প্রায় সর্বত্র প্রচলিত 
ছিল তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিয়রূপ £ 

(১) এই বিষয়বস্তু ছিল শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন। প্রস্তুতি তত্বের দ্বারা এই বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হোত। 

(২) আধুনিক জীবনের সংগে এর বিশেষ সংগতি ছিল না। এই 
বিষয়বস্তু ছিল মূলতঃ অতীতাভিমুখী | 

(s) শিক্ষার্থীদের আশা, ares, প্রবৃত্তি, চাহিদা, প্রবণতা, আগ্রহ, 
সামর্থ্য ইত্যাদিকে এই বিষয়বস্ত sata করেছিল। পরিণত বয়স্কদের 
প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই মূলতঃ এই বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়েছিল। 

(৯) ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রতি এই বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। 
সমস্ত শিশুর ug একই প্রকারের পরিণতির নির্দেশ এই বিষয়বস্তু দিত। 

(৫) শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদর্শনের আধুনিকতম পরিণতির সংগে এর 
কোন যোগ ছিল al) জীবতত্ব, মনস্তত্ব ও সমাজতত্বের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদর্শন দ্রুত 
পরিবর্তিত হচ্ছিল এবং হচ্ছে। এ বিষয়বস্ততে এই পরিবর্তন আদৌ 
প্রতিফলিত হয় নি। ` 

(৬) এই বিবয়বস্ততে সামাজিক মনোভাব ও নাধারণভাবে রস 
(sentiment ) স্থষ্টির দিকে কোন নজর দেওয়া হত Al | A 

(3) ' মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা এই বিষয়বস্তু করেনি। 

4 


৯৮ উন্নত fepe 
(v) স্থনংহত ব্যক্তিত্ব wa প্রতি বিচ্ছিন্নবিষয়সমন্থিত এই বিষয়বস্ত 
কোন লক্ষ্য রাখেনি | 


(৯) মানুষের উচ্চতম কাম্যবস্তগুলির (highest values) প্রতি এই 
বিষয়বস্তু উদানীন fea | 
(১০) হ্থনাগরিকতার শিক্ষা এই বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সম্ভব ছিল al | 


(১৯) এই বিষয়বস্তুর নির্ধারণ, পরিবর্ধন ও পরিবর্তন পরিকল্পিতভাবে 
সাধিত হত না। 


(১২) পরীক্ষাশানিত শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়বস্তুও পরীক্ষার প্রভাবে 
বিকৃত রূপ ধারণ করত। 
(১৩) বৃত্তিগত বিকাশের দিকে এই বিষয়বস্তু কোন লক্ষ্য রাখেনি | 


(১৪) মূলতঃ ভাবানির্ভর এই বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর ভাষাগত দিক ভিন্ন 
অন্য দিকের বিকাশের প্রতি প্রায় লক্ষ্য করে নি। 


(১৫) অপ্ৰয়োজনীয় বস্তুতে ভারাক্রান্ত ছিল এই বিষয়বস্তু | 


(১৬) এই বিষয়বস্তুর নির্ধারণে শিক্ষকদের ও সমাজের সাধারণ নাগরিক- 
দের কোন হাত ছিল «n | 


(১৭) শিশুর আত্মসক্রিরতা ও স্জনক্ষমতা এই বিষয়বস্তুর wta 
অবজ্ঞাত হত। 


১৮। শিক্ষকের স্থজনক্ষমতার যোগ্য বিকাশও এই বিষয়বস্তুর মাধ্যমে 
সম্ভব ছিল না। 


১৯। গণতান্ত্রিক জীবনের জন্ এই বিষয়বস্তুর মাধ্যমে কোন শিক্ষালাভ 
করা যেত না। 


ied আন্তর্জতিকতাবোধের বিকাশ এই বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সাধিত 
হত না। 


২১। যোগ্যভাবে অবসর যাপনের শিক্ষা এই বিবয়বস্ত দিত না। 


অতীতের বিষয়বস্তু নিধণরণের পদ্ধতিসমূহ 


অতীতের বিষয়বস্তর ক্রটি-বিচ্যুতি কিছুটা বিশদভাবেই আমরা আলোচনা 
করশাম। কিন্ত এ ক্রটি-বিচ্যুতি সম্ভব হয়েছিল এই জন্য যে, পূৰ্বে বিবয়বস্ত 


শিক্ষার বিষয়বস্ত SE 


ভুল পদ্ধতি ও ভিত্তির উপর নির্ভর করে নির্ধারিত wed নিয়ে কতকগুলি 
ভুল পদ্ধতির পরিচয় দেওয়া হল £ 

১। অত্যন্ত pige লক্ষ্যের ছার] পরিচালিত হয়ে বিষয়বস্তু নির্বাচন 
কর। হত। শিশুদের সবাঙ্গীণ বিকাশ ও ব্যক্তিতার বিকাশ এই বিষয়বস্তুর 


লক্ষ্য ছিল না। 
21 মানসিক শক্তি ও মানসিক শৃঙ্খলাতত্বের উপর নির্ভর করে প্রায়ই 


বিষয়বস্তু নির্ধারিত oS | 

৩। অতীতের প্রতি অন্ধ ভক্তি বিষয়বস্তুর মধ্যে বহু অচল জিনিসকে 
স্থান দিয়েছে | 

s1 নৈতিক ও ধৰ্মীয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিষয়বস্তকে অনেকভাবে বিকৃত 
করে তোলা হত 

e| শিশু-মনত্তত্ব সম্বন্ধে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক সময়ে বিষয়- 
বস্তুকে অবাঞ্ছিত রপ দেওয়া হয়েছে। 

e| পরিণত বয়স্কদের প্রবণত! ও কর্মাবলীর উপর নির্ভর করে অনেক 
সময়ে বিষয়বস্তুর অংশ বিশেষ নির্বাচিত হয়েছে। 

৭। সমাজের শ্রেণীবৈষম্য বজায় রাখবার জন্য অনেক সময় বিষয়বস্তকে 
বিকৃত করে তোল। হয়েছে। উদাহরণ-__ প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়বস্তু ও সাধারণ 
বিদ্যালয়ের ( public schools ) বিষয়বস্তু । 

e| সমাজের বিভিন্ন শক্তিশালী দলের অপপ্রভাবে (যেমন ধর্গযাজকদের 
প্রভাবে ) অনেক সময়ে বিষয়বস্তুর মধ্যে অবাঞ্ছিত বিকৃতি এসেছে | 

৯। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ও বিন্যাসে মনস্তাত্বিক পদ্ধতির ( psycholo- 
gical method) পরিবর্তে যৌক্তিক পদ্ধতি (logical method ) অবলম্বন 
করে বিধয়বস্তরকে দুষ্পাচ্য করে তোলা VBA 1 


বিষয়বস্তুর পরিবর্তন-ও পুনবিন্যা সের জন্য আন্দোলন 
বিষয়বস্তর পরিবর্তন ও পূনবিন্যাসের জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশেই 


আন্দোলন চলেছে। এই আন্দোলন নিয্নলিখিত কারণসমূহের জন্য জন্মলাভ 
করেছে এবং ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। 


sae উন্নত শিক্ষাতত্ব 


১। শিক্ষানারকরা জীবন-বিচ্ছিন্ন এই বিষয়বস্তুর বহুমুখী অনম্পূর্ণতা 
সুম্পষ্টভাবে দেখিরেছেন। 

Aq জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক অংশও এর জীবন-বিদুখতার প্রতি 
অবিরত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তার বিরোধিতা করেছেন। 

৩। শিক্ষাবিষয়ক গবেষকর! এর ফল সম্বন্ধে অনেক ত্রুটি উদবাটিত 
করেছেন। তারা দেখিয়েছেন যে, এই বিষয়বস্তুর আশু ফল ও দরের ফল 
কোনটিই আশানুরূপ নর। শিক্ষার মহনবম লক্ষ্যগুলিও এর দ্বার] সাধিত 
হয় না। 

81 নবগঠিত রাষ্ট্রগুলির উদাহরণ পুরাতন বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের 
আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলেছে | 

(e) শিক্ষাবিদের আছ ভাল করে অবহিত হয়েছেন যে, শিক্ষার্থীর 
মানসিক বৈশিষ্ট্যের ্দে ও তার সামাজিক পরিবেশের mor পূর্ণ সঙ্গতি রেখে 
বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা উচিত। 

(৬) শিক্ষায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের aaa শিক্ষাক্রিয়ার সামগ্রিক 
পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে 
বিষয়বস্তকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে | 


বিষরবন্ত-পরিকল্পন। কাদের কাজ ? 


নিত্যপরিবর্তনশীল সামাজিক চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে ও শিক্ষাবিষয়ক 
মনস্তত্বের অবিরত পরিবর্তনের acy সঙ্গতি রেখে শিক্ষার বিষয়বন্তকে অবিরত 
পরিকল্পিতভাবে পরিবতিত করা! প্রয়োজন | এই পরিবর্তনের কাজে যাদের 
অংশগ্রহণ অপরিহার্য তাদের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে দেওয়া হল। 

(১) এই কাজের নেতৃত্ব স্বভাবতঃই রাষ্ট্রের শিক্ষা-বিভাগের কৰ্তৃপক্ষ, 


শিক্ষাসম্বন্ীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক্রৃন্দ এবং বিষয়বস্তু diu বিশেষজ্ঞবৃন্দের 
উপর ন্যস্ত হবে। 


(২), শিক্ষকদের ভূমিকাও এই কার্ধে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ | 

(৩) এই বিষয়ে অভিভাবকুদের মতামতের মূল্যও অনেকখানি | 

(6). গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষার বিষয়বন্ত রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকদের 
আলোচনার বস্তু হওয়া উচিত। সকলেরই মত এ বিষয়ে গ্রণিধানযোগ্য । 


শিক্ষার বিষয়বস্তু É ১০১ 


বিষয়বস্তু নির্বাচন ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের রুচি, প্রবণতা, ইচ্ছা, শক্তি 
ইত্যাদির ace গভীর পরিচয়ের বিশেষ প্রয়োজন | এই কার্ধে ব্যাপৃত 
নেতৃবৰ্গ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলেরই এ দিকের প্রতি বিশেষ অবহিত হওয়া 
কর্তব্য | E à 

শিক্ষার বিষয়বস্তুর পরিবত“ন কখন এবং কতবার SSA উচিত ? 

যতদিন সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন 
চলতে থাকবে, যতদিন ছাত্রদের সংখ্যা ও প্রকৃতি (সমাজের নুতন Tor 
অংশ থেকে ছাত্র আসার জন্য) পরিবতিত হতে থাকবে এবং যতদিন 
মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের তত্বাবলীর পরিবর্তন ঘটতে থাকবে» ততদিন 
অবশ্যন্তাবীভাবে শিক্ষার লক্ষ্যের সংগে শিক্ষার বিষয়বস্তুও পরিবতিত হতে 
থাকবে । অর্থাৎ বিষয়বস্তুর ছোট-বড় পরিবর্তন অবিরতই চলতে থাঁকবে। 


শিক্ষার বিষয়বস্তু পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায় 

শিক্ষার বিষয়বস্তু পরিকল্পনার কাজ বর্তমানে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ের মধ্য 
দিয়ে অগ্রসর হয়| নিয়ে এই পর্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল । 

(১) প্রথমেই রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক লক্ষ্য গুলিকে নির্ণয় করা 


প্রয়োজন। 
(২) দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় সমাজের বিশেষ লক্ষ্যগুলিও নির্ধারণ করা 


প্রয়োজন | 

(৩) তৃতীয়তঃ, শিশুমনের বিভিন্ন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহের সংগে পরিচিত 
হওয়া গ্রয়োজন। I 

(৪) চতুর্থতঃ, স্থানীয় শিশুদের বিশেষ মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির সংগে 
পরিচয়ের প্রয়োজন | 

(৫) পঞ্চমতঃ, সংগৃহীত সমস্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে একটি সুস্পষ্ট, 
সুসংহত ও দৃঢ়ভিত্তিসম্পন্ন শিক্ষাদৰ্শন গঠনের প্রয়োজন | 

(v) «bw, নিধারিত দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাকার্ষের আকাজ্িত 
ফলপমূছের ( outcomes ) একটি বিশদ হিসাবের প্রয়োজন | 

(৭)* সপ্তমতঃ, শিক্ষার অন্যান্য মাধামগ্ুলির দ্বারা সংসাধিত ফলসমূহের 


একটি হিসাবের প্রয়োজন | 
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(৮) অষ্টমতঃ, নির্ধারিত কাম্য ফলসমূহের উপযোগী কর্ণাবলী ও 
অভিজ্ঞতাসমূহ নির্বাচনের গ্রয়োজন। 

(৯) নবমত:, পূর্বোলিখিত পর্যায়গুলির সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন 
এবং তাদের ফলাফল নির্ণয় করা প্রয়োজন | 


গণতান্তিক সমাজে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও গঠনের 
মৌলিক তত্বাবলী 

শিক্ষার আধুনিকতম Razza আলোচন! হল আসলে গণতাপ্তিক 
বিষয়বন্তরই আলোচনা । সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে গণতান্ত্রিক 
বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও তার গঠন সম্পকিত তত্ব সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই 
কিছুটা অবহিত হয়েছি। নিয়ে গণতান্ত্রিক বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও গঠন- 
সম্পর্কিত মৌলিক তত্বাবলীর বিশদ পরিচয় দেওয়া হল। বলা নিশুয়োজন, 
এই FAS তত্ত্বের প্রয়োগের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সমাজের ও শিক্ষার চরম 
লক্ষ্য ( ব্যক্তি ও সমাজের optar বিকাশ ) লাভের পথ অনেকটা স্থগম হবে। 


(১) গ্রণতান্রিক শিক্ষা দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে 

শিক্ষাদর্শন শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। গণতান্ত্রিক শিক্ষার Rang 
tete শিক্ষাদর্শন দ্বারা fade লক্ষ্য সিদ্ধির সহায়ক হবে এবং তারই 
আলোকে নির্ধারিত হবে à 


(২) ব্যক্তির adie বিকাশ ও সমাজের Adie বিকাশের 
সহায়ক হুবে 

গণতান্ত্রিক শিক্ষর চরম লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণ বিকাশসাধন। 
স্থতরাং এই শিক্ষার বিষ়বস্ত এই ছুটি লকষ্যসিদ্ধির সহায়ক EU | 

(9) সমাজের সাংস্কৃতিক এঁতিহৃকে বজায় রাখতে ও পরি- 
বর্ধিত করতে সাহায্য করবে 

সাধারণভাবে মানবসমাজের এ্রতিহের সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন সাধন করার 
সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সমাজের ্রতিহোর সংরক্ষণ ও পরিবর্তনশীল কালের পরি- 


প্রেক্ষিতে তাকে পরিবধিত ও পরিবত্তিত করতে শিক্ষার বিষয়বন্ত সাহায্য 
করবে | 
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(৪) শিক্ষার্থীদের সাধারণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ 
গুণাবলীর বিকাশসাধন করবে 

গণতান্ত্রিক শিক্ষার বিষয়বন্ত প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর বহুমুখী ও সর্বা্গীণ 
বিকাশসাধনে তৎপর হওয়ার নাথে সাথে তার বিশেষ মানসিক বৈশিষ্্যাবলীর | 
বিকাশের বিষয়েও বিশেষভাবে সচেষ্ট হবে। 

৫) সমাজের চাহিদ! ও ব্যক্তির চাহিদীর সুষমতা! রক্ষা 
করবে 

গণতান্ত্রিক সমাজ ও শিক্ষার লক্ষ্য হল সমাজ ও ব্যক্তির চাহিদার সমন্বয় 
সাধন। স্থতরাং গণতান্ত্রিক শিক্ষার বিষয়বস্তুরও লক্ষ্য হবে ব্যক্তির চাহিদা 
ও সমাজের চাহিদার সামঞ্জস্য সাধন। 

(৬) আদর্শ নাগরিক স্বষ্ট করার সহায়ক হবে 

সমাজসচেতন নাগরিকতার উপর গণতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্ব নির্ভর 
করে। স্থতরাং এই সমাজের শিক্ষার বিষয়বস্তুর অন্যতম লক্ষ্য হবে সুনাগরিক 
সৃষ্টি করার কাজে সহায়ক হওয়া | 

(৭) বিষয়বস্ত নির্বাচনে প্রয়োজনের মাপকাঠি ব্যবহার 
করতে হবে : 

মানসিক শৃঙ্খলাতত্বের উপর নির্ভর না করে এবং অতীতের প্রতি অন্ধ- 
ভক্তিসম্পন্ন না হয়ে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্ত 
নির্বাচন করতে হবে। তবে প্রয়োজনীয়তাকে খুব A অর্থে গ্রহণ করলে 
চলবে না। ব্যক্তি ও সমাজের সর্বাহ্দীণ বিকাশের সহায়ক সবকিছুই হল 
প্রয়োজনীয় একথা মনে রাখা প্রয়োজন | 

(৮) বিবয়বস্ত যোগ্যভাবে অবসরবাপনের শিক্ষাদান করবে 

যান্ত্রিক যুগ সাধারণ মানুষের কাছেও আজ অবসরের স্বযোগ এনে দিয়েছে 
এবং ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে আনবে । BA যোগ্যভাবে এই 
অবদব্যাপনের জন্য শিক্ষালাভও. শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন | 
শিক্ষার, বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচিত হওয়া উচিত যে তার মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীরা মহৎ জীবনাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অবসর যাপনের শিক্ষালাভ 
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করে অবসর যাপনের পদ্ধতির প্রভাব কর্মের ( work ) উপর পড়ে এবং 
অবসর যাপনের মধ্য দিয়ে কর্ণের মধ্যে যে সব সুস্থ মানসিক ও দৈহিক 
বৈশিষ্ট্যের বিকাশ সম্ভব নয় তাদের বিকাশও সম্ভব হর। সেইজন্যাও যোগ্য- 
ভাবে অবসর যাপনের জন্য শিক্ষালাভের প্রয়োজন | 


(৯) যোগ্য বৃত্তিনির্বাচনের সহায়ক হবে 

বৃত্তিশিক্ষাদান সাধারণ বিদ্যালয়গুলির কর্ণের অন্তর্গত নয়। তথাপি 
যেহেতু যোগ্য বৃত্তি মানুষের জীবনের সুখের অন্যতম প্রধান আকর, সেইহেতু 
সাধারণ বিদ্যালয়গুলিকেও শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ 
এমনভাবে সাধন করতে হবে যে, সে যেন পরবর্তী জীবনে যোগ্য বৃত্তি নির্বাচন 
করতে এবং বৃত্তির জগতে দক্ষ কর্মী হতে সহজেই সমর্থ হয়। বহুমুখী কর্মের 
মাধ্যমে শিক্ষাদান এই দিক থেকে খুবই মূল্যবান | 


(১০) শিশুর ভবিষ্যতের চাহিদা! অপেক্ষা বর্তমানের চাহিদার 
উপর বেশী গুরুত্ব প্রদান করবে 


বর্তমানের চাহিদার উপর বেশী লক্ষ্য রাখলে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাখ সহজ 


ও আনন্দময় হয়ে উঠবে এবং ফলে ভবিষ্যতের চাহিদা মেটানও সহজ 
হয়ে উঠবে | 


G3) বিষয়বস্তর মাধ্যমে শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও বিশেষ 
স্তরের লক্ষ্য দুই-ই সিদ্ধ হবে 


` শিক্ষার কতকগুলি সাধারণ লক্ষ্য আছে যেগুলিকে শিক্ষার সর্বস্তরেই নজরে 

রাখতে a কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিশেষ ভরসমূহের (যেমন AF- 
প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ইত্যাদি ) বিশেষ লক্ষ্যসমূহের প্রতিও নজর 
রাখা প্রয়োজন | 


(১২) স্থানীয় সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে নজরে 
রাখতে হবে 


জাতীয় সমাজ ও স্থানীয় সমাজ এই ছুয়ের বৈশি 


ষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই 
বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে | 


NU 


` শিক্ষার বিষয়বস্তু , ১০৫ 


(১৩) প্রত্যেক স্তরের বিষয়বস্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং পুর্ববতী 
ও পরবর্তী স্তরের সঙ্গে TS হবে f 

প্রত্যেক স্তরের শিক্ষা যেন পরবর্তী স্তরের শিক্ষার ভূমিকামাত্র না হয় 
সেটি দেখা প্রয়েজিন, কেননা প্রতোক স্তরের শিক্ষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ও 
কার্যাবলী রয়েছে । তবুও শিক্ষার ধারবাহিকতা বজায় রাখতে হলে পূর্ববর্তী 
ও পরবর্তী স্তরের সঙ্গে প্রতিটি স্তরের যোগ থাকা বিশেষ প্রয়োজন | 


(১৪) yas মঙ্গলময় yerme বিষয়বস্তর অন্যতম 
প্রধান লক্ষ্য হওয়া! উচিত 

ব্যক্তির মানসিক বিকাশ সুসংহত ও WAAI হওয়া প্রয়োজন | সর্বদিকের 
বিকাশের মধ্যে mR যোগস্থত্র বর্তমান থাকা উচিত। Bree ব্যক্তিত্বের 
বিকাশের জন্য বিষয়বস্তকে যতদূর সম্ভব সম্পৃক্ত (correlated ), একীভূত 
(fused ), ও সংহত ( integrated ) কর! প্রয়োজন | আর দেখতে হবে 
ব্যক্তির সমস্ত প্রকারের আচরণই যেন মঙ্গলময় হয় | 

(১৫) বিষয়বস্তু দেশের আইনানুগ Seal উচিত 

বিষয়বস্তুর গঠন দেশের প্রচলিত আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিষ্পন্ন 
করা উচিত | 

(১৬) বিষয়বস্তু জীবনভিন্তিক হবে 

বিষয়বস্তু সমাজের প্রবহমান জীবনধার র সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হবে। 

(১৭) বিষয়বস্তু কর্মভিত্তিক হবে এবং অর্বপ্রকারের কর্ম 
তার অন্তর্ভুক্ত হবে 

ráa (activity) মধ্য দিয়েই শিশুরা aas: শিক্ষালাভ করে। 
সুতরাং বিষয়বস্তু কর্মভিত্তিক হবে। জীবনের সর্বদিকই শিক্ষার পরিধির মধ্যে 
পড়ে বলে শিক্ষার্থীর সর্বদিকের PÍZ বিষয়বস্তুর অন্তর্গত হবে। 

(১৮) স্থজনাত্মক দিকের বিকাশ বিষয়বস্তুর অন্যতম প্রধান 
লক্ষ্য VOM উচিত | ; 

বিষয়বস্তুর মাধামে শিখনের (learning) স্থজনমূলক দিকের বিকাশ 
হওয়া উচিত | বিশেষ করে স্জনমূলক চিন্তার বিকাশ বিষয়বস্তর অন্যতম 
মুখ্য লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন | 
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(১৯) বিবয়বস্তকে শিক্ষামূলক সমস্ত কর্মের মধ্যে খেলার 
সত্তাকে (spirit) সঞ্চারিত করতে হবে 

খেলার মূল কথা হল স্বতঃক্ষর্ততা, স্বাধীনতা ও আনন্দ। সমস্ত শিক্ষণীয় 
কর্ণের মধ্যে খেলার এই মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে 
zu 

(২০) পরিণমনের (maturation) wa নির্ণয় করে বিষয়বস্তুর 
আন্তর্গভ সমস্ত কর্মকে নির্বাচন করতে হবে 

পরিণমনের স্তরের সংগে সংগতিপূর্ণ কাজ আনন্দদায়ক হয় এবং প্রকৃত 
শিক্ষারও ( অর্থাৎ বৃদ্ধি ও বিকাশের ) সহায়ক হয় | 

(২১) যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা বিষয়বস্তুর মধ্যে থাক! উচিত 

সুস্থ যৌন বিকাশ মানুষের সাধারণ বিকাশধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
FAL এই যৌনবিকাশের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সময় হল কৈশোর 


( adolescence ) | সুতরাং কৈশোরে সুষ্ঠ যৌনবিকাশের জন্য উপযোগী যৌন 
শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। 


(২২) উপযুক্ত দৈহিক শিক্ষার ব্যবস্থা! বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকবে 

উত্তম দৈহিক ভিত্তির উপরই মহৎ জীবনের সৌধ নির্মাণ কর! সম্ভব | 
সুতরাং দৈহিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকা উচিত | 

(২৩) মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ অবহিত হতে হবে 

সুসংহত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির মধ্য দিয়েই মানসিক স্বাস্থ্য সর্বাপেক্ষ। সুরক্ষিত 
হয়। সুতরাং পরোক্ষভাবে ইতিমধ্যেই মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া 
হয়েছে। তবুও আজকের দিনের WUA মনের উপর বিরাট চাপের কথা 
মনে রেখে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি একটু বিশেষভাবে নজর দেওয়] উচিত। 

(২৪) বিষরবস্তর অন্তর্গত কর্মাবলী গণতান্তিক পদ্ধতিতে 
পরিচালিত হওয়! উচিত 

গণতান্ত্রিক সমাজে বাচার শিক্ষা গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের মধ্যেই RESTI 


লাভ করা যায়। Boas গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিগুলির দ্বারা বিদ্যালয়ের 
সমস্ত কর্মই পরিচালিত হওয়া উচিত। 
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GO বিষয়বস্ত সমাজের সকলের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়া 
উচিভ 

যদিও বিষয়বস্তু নির্ধারণ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, 
তথাপি বিষয়বস্তু নির্বাচন ব্যাপারে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর, লোকেরই চিন্তার 
যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে এবং তাদের এ কর্মে অংশগ্রহণের সুযোগও যতদূর 
ABA দেওয়া SHS | 

(২৬) নির্বাচিত কর্মাবলীর মধ্যে প্রতিযোগিতার স্থান যতটা 
ASA কম রাখতে হবে 

aes গণতান্ত্রিক সমাজের মূলকথা হল সহযোগিতা । wears perfe 


শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রতিযোগিতার স্থান যতট! কমান যায় ততটাই 


ভাল | 

(২৭) বিষয়বস্তকে অবিরত পরিবর্তিত করতে হবে 

নিত্য পরিবর্তনশীল সমাজ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে তাল রেখে বিষয়- 
বস্তুকে অবিরত পরিবতিত করতে হবে। 

(২৮) বিষয়বস্তকে খাঁর! কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন, তাদের 


সকলকেই নির্ধারিত বিষয়বস্তকে ভালভাবে বুঝতে হবে 


শিক্ষাপরিচালক ( administrator ), তত্বাবধায়ক ( supervisor ), ও 


শিক্ষক প্রত্যেকেরই নির্ধারিত বিষরবস্তূকে ভালভাবে বোঝা উচিত, কেননা 


তা না হলে বিষয়বস্ত শুধু কাগজ-কলমের ব্যাপারে পর্যবসিত হবে। 


(২৯) faga পরীক্ষার পর বিবয়বস্ত নির্বাচিত করতে হবে 


বিষয়বস্ত নির্বাচনের পূর্বে বিদ্যালয়ের পরিবেশে তাকে ভালভাবে 


পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে দেখতে হবে।- বিদ্যালয়ের পরিবেশ অচল 
হলে তত্বের দিক থেকে অনিন্দ্যসুন্দর বিষয়বস্তও মোটেই গ্রহণযোগ্য 


হবে qil n 
(৩০) বিবয়বন্তকে শি tata জীবনে সক্রিয় ( functional ) 


হতে হবে 


বিষয়বস্কে শিক্ষার্থীর জীবনের ACH ওতপ্রোতভাবে জড়িত হতে হবে, 
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তার প্রতি মুহূর্তের বাচার অংশীভূত হতে হবে, তাকে উন্নততর জীবনযাপনে 
Wah করতে হবে, তার শিখনক্রিয়াকে আনন্দপূর্ণ ও সংহত করে তুলতে হবে, 
তার স্বাধীন চিন্তা ও আচরণের বিকাশের সহায়ক হতে হবে এবং সমাজজীবনে 
নিজ অবস্থান সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তুলতে হবে। 

(৩১) বিষরবস্তকে প্রয়োগ করবার জন্য যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত 
করতে হবে 

বিষয়বস্তুর গ্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় যোগ্য শিক্ষকের হাতে । সুতরাং যোগ্য 
শিক্ষক নির্বাচন বিষয়বস্তুর শমস্তাসমাধানের অন্তর্গত একটি প্রধান fqqu | 

(93) বিষয়বস্তুর মাধ্যমে জাতীয় জীবনের সকল অংশের 
মধ্যে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহুনগীলতা 
ও প্রেমের ভাব জাগরূক করতে হবে 

গণতন্ত্রের দুটি মূল ew হল সহনশীলতা ও প্রেম। পরমতসহিষ্ণুতা ও 
পরকে নিজের মত দেখা ও ভালবাসা হল প্রকৃত গণতন্ত্রের ছুটি প্রধান লক্ষণ। 


geak বিষয়বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে জীবনের সর্বস্তরে এই ছুটি ভাবকে 
ফুটিয়ে তুলতে হবে | 


(৩৩) বিবয়বস্তকে সামাজিক জ্ঞানদাঁনের সঙ্গে জে 
সমাজের ws fapifes প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এবং 
তাদের নিরাকরণের জন্য sw করতে হবে 

শিক্ষা সার্থক সামাজিক জীবনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করবে। fas 
লমাজের ভাল-মন্দ সকল কিছুকেই নিবিচারে গ্রহণ করলে চলবে না। সমাজের 
প্রগতি সাধনের oy তার ক্রটি-বিচ্যুতি সদ্বন্ধেও শিক্ষার্থীদের ভালভাবে 
অবহিত করে তুলতে হবে এবং ক্রুটি দূরীকরণের জন্য তাদের উৎসাহিত ও 
অন্প্রাণিত করতে হবে। 


(৩8) বিষয়বস্তুর সুষ্ঠ, প্রয়োগের জন্য শিক্ষা-সম্পর্কিত পরি- 
চালনার ( educational guidance ) যোগ্য ব্যবস্থা! করতে aca 

আজকের দিনে শিক্ষার বিষয়বস্তু, বহুবিনর্গিত ও জটিল হয়ে উঠেছে। 
প্রত্যেকটি শিশুর দেহ-মনের বিকাশের ধারাও ভিন্ন। সমাজের জীবনধারাও 
হয়ে উঠেছে অতি জটিল ও অবিরত পরিবর্তনশীল |. এই অবস্থায় যোগ্য 


E 


শিক্ষার বিষয়বস্ত ১০৯ 


` 


বিষয়বস্ত নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের সাহাযা করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই 
সাহায্যের ব্যবস্থা না থাকলে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের জীবনে সার্থক হয়ে 
উঠবে না। à 

(৩৫) সমাজের Bota সংস্থার শিক্ষা-সম্প্িভ প্রচেষ্টার ক্রুটি- 
বিচ্যুতি দূরীকরণের চেষ্টা করতে হবে | 

পরিবার, ধর্ম, সংবাদপত্র, পিনেমা, রেডিও, যুব প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র ইত্যাদির শিক্ষাসম্পকিত প্রচেষ্টার ত্রটি-বিচ্যুতির দিকে 
লক্ষ্য রেখে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ণয় করতে EU I 


(ow) সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কতকগুলি একেবারে নূভন 
বিষয়কে বিষয়বস্তুর অন্তর্গত করতে হুবে 

আজকের দিনে সামাজিক পরিবর্তন দ্রুত গতিতে চলেছে। ফলে অনেক 
নৃতন সমস্তার উদ্ভব হচ্ছে। এই সমস্তাগুলির সমাধানের জন্য কতকগুলি 
নৃতন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে হবে যেমন, যোগ্য গৃহীর শিক্ষা, দক্ষ 
পণ্যক্রেতার শিক্ষা, নিরাপত্তার শিক্ষা ও জাতীয় সম্পদ রক্ষার শিক্ষা। 

উপরের নীতিগুলি সম্বন্ধে একটি কথা বিশেষ করে মনে রাখা প্রয়োজন | 
এ নীতিগুলি মোটেই পৃথক নয়, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে কোন বিশেষ নীতি 
বা নীতিসম্টি অন্য একটি বা একাধিক নীতির অন্তরগত। তবুও নীতিগুলিকে 
পৃথকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে এই জন্য যে, পৃথক উপস্থাপনের ফলে 
2 গুলির প্রতি বেশী নজর দেওয়া ও সুবিচার করা সম্ভব হবে। আরও মনে 
রাখা প্রয়োজন যে, উপরের নীতিগুলি প্রধানতঃ গ্রয়োগবাদের আলোকেই, 


fats হয়েছে। 


শিক্ষাক্রিয়ায় বিষয়বস্তুর স্থান 

শিক্ষাক্রিয়ায় বিষয়বস্তুর স্থানের Bre আমরা ইতিপূর্বে একাধিকবার 
দিয়েছি। aga শুধু সুস্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষাক্রিয়ায় লক্ষ্যের 
স্থানও যেমন মুল্যবান, বিষয়বস্তুর স্থানও তেমনি মুল্যবান । কেননা Raa 
হল শিক্ষার উপায় ( means ) একমাত্র যার সাহায্যেই শিক্ষার লক্ষ্য ( end) 
সাধিত হয়। উপায় এবং পরিণতি বা লক্ষ্যের সুগভীর এক্যের কথা প্রত্যেক 
বিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করবেন। যেকোন উপায় থেকে যে কোন পরিণতির 


১১০ উন্নত শিক্ষাতন্ 


উদ্ভব হয় al এবং যে কোন পরিণতি যে কোন উপায় থেকে WES 
হয় না। 


বিষয়বস্তুর বিবর্তনের ইতিহাস 

(১) আদিম যুগের বিবয়বন্ত 

আদিম যুগের শিক্ষার ছুটি অংশ ছিল-_একটি ব্যবহারিক এবং অন্যটি 
SUIS! নে যুগের ব্যবহারিক শিক্ষা (re, বস্তু ও আশ্রয়স্থট্ির শিক্ষা ) 
অন্থকরণের মাধ্যমেই প্রধানতঃ সংঘটিত হত। সুতরাং শিক্ষার এই অংশের 
বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন প্রকারের কর্ম, যে সবের মাধ্যমে আদিম মানুষ তার 
পরিবেশের সঙ্গে সরাসরি সঙ্গতি সাধন করত। প্রথম স্তরে এই wee 
অজ্ঞাতসারেই চলত, কিন্তু দ্বিতীয় এবং উন্নততর wa অনুকরণ চলত 
সঙ্ঞনে | শিক্ষার এই অংশের ew পৃথক কোন আন্ষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল না। 
এই আদিম ware মানব, বিশ্বের মৌল সত্বা সম্বন্ধে ভাবতে সুরু 
করেছিল এবং অনেক তত্বকথাও জড়ো করেছিল | বিভিন্ন উৎসবের মাধ্যমে 
এই syra ও তার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপ শিশুদের বিশেষ যত্বের সঙ্গে 
মানবেতিহাসের সেই অপরিণত স্তরেও শেখান হত। Beats শিক্ষাদান 
এক্ষেত্রে ছিল সঙ্ঞান এবং তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও ছিল। তবে www 
শিক্ষাচলত মৌখিকভাবে, কেননা লিখিত ভাবার তখনও জন্ম হয় নি। সুতরাং 
শিক্ষার এই অংশের বিষয়বস্তু ছিল আদিম সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি ও 
তাদের সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানসমূহ | 

(২) সভ্যভার প্রাথমিক স্তরের বিষয়বস্ত 

আদিম সমাজের অপরিণত মৌলিক বিশ্বাসগুলি থেকেই ক্রমে প্রাকৃতিক 
ধর্মগুলির (যেমন, প্রাচীনতম গ্রীক ধর্ম ও বৈদিক ধর্ম), প্রাথমিক দর্শনের ও 
বিজ্ঞানের উদ্ভব তয়েছিল এবং তাদের taaa সঙ্গে সঙ্গে লিখিত ভাষারও 
সৃষ্টি হয়েছিল। ক্রমে এ্রগুলিকে লিখিত ভাষার রূপাস্তরিত করা হয়েছিল। 
সমাঞ্জে এক বিশেষ শ্রেণীরও ( পুরোহিত শ্রেণীর ) উদ্ভব হয়েছিল এই লিখিত 
Raks আয়ত্ত করে সমাজের" শিশুদের দীক্ষিত করবার জন্য। সভ্যতার এই 
পর্যায়ে প্রথম দেখা দিয়েছিল বিগ্ভালয়। এখন থেকে লিখিত ভাষা ও 
লিখিত বস্তুই শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তরূপে পরিগণিত হতে লাগল। (অবশ্ত 


শিক্ষার বিষয়বস্তু ১১১ 


ভারতবর্ষের হিন্দুরা বিশেষ এ্তিহাসিক কারণে প্রথম দিকে বিষয়বস্তকে 
মৌখিক ভাষাতেই সঞ্চিত রেখেছিল |) এখানে বলা প্রয়োজন যে, প্রাচীন 
প্রাচ্যের প্রায় সমস্ত সভ্যতাগুলির শিক্ষাব্যবস্থায় উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি 
প্রতিভাত হয়েছিল। 


গ্রীকদের শিক্ষার বিবরবস্ত 


আদিম ও প্রাচীন সভ্যতাগুলির প্রাথমিক স্তরে বিষয়বস্তু যেমন প্রাত্যহিক 
জীবন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং জীবনে সক্রিয় ছিল, গ্রীকদের বেলায়ও 
তেমনি বিষয়বস্তু ছিল maage ও জীবনে সক্রিয়। গ্রীকদের মধ্যে 
এথেন্সবাসীদের দক্ষতা ছিল এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী। তারা তাদের 
জীবনে কার্যকরী এমন এক বিষয়বস্তু uf? করেছিল যার ব্যাপ্তি ও সুষমতা 
আজও বিশ্বের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্রেক করে । তাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে দৈহিক, 
বৌদ্ধিক, নৈতিক ও শোন্দৰ্যগত দিক প্ৰভৃতি মানব প্রকৃতির প্রায় সর্বদিকের 
বিকাশেরই ব্যবস্থা ছিল। 

বৌদ্ধিক শিক্ষার জন্য গ্রীকরা সাতটি “স্বাধীনতার বিদ্যার” (liberal 
arts ) ব্যবস্থা করেছিল। তাদের জীবনে এই সাতটিরই বাবহারিক মূল্য 
ছিল এবং এদের নাম হল-_ব্যাকরণ, অলঙ্কার, তর্কবিদ্যা, পাটিগণিত, 
জ্যামিতি, eR এবং সংগীত Aoma নিকটে এই সাতটি বিদ্যার 
মধ্যে প্রথম তিনটিই ছিল বেশী মৃল্যবান। কিন্তু এই মূল্য আরোপ তারা 
এগুলির রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার জন্য করে নি। তারা মনে করত যে, 
এই তিনটির সাহায্যে মানুষের বুদ্ধি বা আত্মাকে গঠিত কর! যায়। তাদের 
ধারণা ছিল যে, এই তিনটি favi ছিল মানব মনের মৌলিক নিয়মাবলীর 
উপর গ্রতিষ্ঠিত। শেষের চারটি বিদ্যার মধ্যে গণিতের দুটি বিভাগকে গ্রীকরা 
খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত, কেননা ব্যবহারিক জীদনে গ্রয়োজনীয়ত৷ ছাড়াও 
গ্রীকরা ভাবত যে, গণিতে শুধু বিমূর্ত চিন্তার অবকাশ থাকায় তার সাহায্যে 
aiaa পরিবর্তনশীল মূর্ত জগত,থেকে বিশ্বের মৌল সত্তার জগতে প্রবেশ FAG 
পারে। বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তকে গ্রীকরা খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখত না, কেননা 
বিজ্ঞানের সমস্ত কাজ পরিবর্তনশীল নশ্বর জগতের মধ্যেই নিহিত থাকে ! 

দৈহিক শিক্ষার ব্যবস্থাও গ্রীকরা করেছিল, যদিও তাদের মনে দেহের 


১১২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


অপেক্ষা মনের শ্রেষ্টত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল all দৈহিক শিক্ষার জন্য 
গ্রীকরা কতকগুলি পরিচিত খেলার ব্যবস্থা করেছিল যেমন, দৌড়ান, লাফান, 
কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, বর্শাছোড়া ইত্যাদি। প্রথমে এই খেলাগুলির সামরিক মূল্যের 
উপর জোর দেওয়া হত। fee পরে নৈতিক ও সৌন্দর্যগত দিক থেকেও 
এদের মূল্য নির্ধারিত Se | 

সৌন্দ্ষগত শিক্ষার প্রতি গ্রীকদের আকর্ষণ বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করত। 
পরিমিতি ( moderation ) ও সমতা ( proportion ) এই দুটি ধারণার 
মধ্য দিয়েই তাদের সৌনর্যবোধ বিশেষ করে প্রকাশ পেয়েছিল। এই দুটি 
ধারণাকে তারা জীবন ও শিক্ষার সর্ধদিকেই প্রয়োগ was | uds এটি 
বোধ হয় CR ভুল হবে না যে, গ্রীকদের সমস্ত শিক্ষাই ছিল মূলতঃ সৌন্দর্য 
বোধের শিক্ষা । তারা দেহের সুষম বিকাশ চাইত এবং দেহ ও মনের এবং 
সমগ্র ব্যক্তিত্বের was বিকাশ চাইত। কোন দিকেই তার! অপরিমিত 
বৃদ্ধি বা বিকাশ পছন্দ করত না। শৌন্দধগত শিক্ষায় সংগীতের স্থান 
গ্রীকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। তার] ভাবত যে সংগীতের মূল কথা 
হল তান (rhythm ) এবং এই তানের প্রকাশ শুধু সংগীতে নয়, "UU এবং 
LSS দেখ| যায়। RSA তাদের মতে দৈহিক, ও বোঁদ্ধিক শিক্ষার মধ্যে 
ও সংগীতের মৌল সত্তা বর্তমান থাকে | 

নৈতিক দিকের শিক্ষার প্রতিও গ্রীকদের কম আকর্ষণ ও qs ছিল «i 
নৈতিক শিক্ষাকে তার! শিক্ষার অন্যান্য দিকের সঙ্গে অত্যন্ত স্থযমতার সঙ্গে 
যুক্ত করেছিল। 

গ্রীকদের শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে কিন্তু একটি মহৎ ত্রুটি fai তারা 
বিষয়বস্তুর মধ্যে বৃত্তিগত শিক্ষা! বা হাতের কাজের জন্য কোন ব্যবস্থা করে নি। 
এর কারণ ছিল এই যে, গ্রীক সমাজে ( অর্থ নৈতিক ) উৎপাদনের কাজ 
দাসদের উপর ন্যস্ত ছিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে, গ্রীকদের শিক্ষার এই ত্রুটি 
পরবতী সমস্ত যুগের শিক্ষার উপর প্রভূত কুপ্রভাব বিস্তার করেছে এবং ফলে 
বর্তমান যুগেও বৃত্তি শিক্ষার প্রতি অনানক্তি যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। 


রোমকদের শিক্ষার বিবয়বস্ত 
, রোমকরা leurs বিষয়বন্তই গ্রহণ করেছিল এবং এই বিষয়বন্ত 
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তাদের জীবনে বেশ সক্রিয়ও ছিল। অবশ্য তার acy একটি ASA 
বিষয়ও তারা যোগ করে নিয়েছিল। সেটি হল dT ভাষা শিক্ষা। এমনি 
করে সর্বপ্রথম বিষয়বস্তুর মধ্যে দ্বিতীয় ভাষা ( bilingualism ) শিক্ষার স্থান 
হয়েছিল। 


মধ্যযুগের বিষয়বস্ত 

মধ্যযুগের প্রথম দিকে খুষ্টানরা ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়সমুহকেই বিষয়বস্তুর 
মধ্যে প্রধান স্থান দিয়েছিল | এমনকি বেশীর ভাগ সময়ে অন্যান্য সমস্ত 
বিষয়কেই বাদ দিত। দৈহিক বিকাশের স্থানে তারা দেহকে অবিরত 
শাসন করত এবং "স্বাধীনতার বিদ্াগুলিকে' (liberal arts) তারা 
যতদুর সম্ভব পরিহার করে চলত। মধ্যযুগের শেষের দিকে ব্যাকরণ» 
অলঙ্কার ও তর্কবিগ্ভার পুনরায় মূল্য বেড়েছিল কেননা ধর্মযাজকরা তখন 
বুঝতে পেরেছিল যে, গুলিকে তারা খৃষ্টীয় দর্শনের সমর্থনে ব্যবহার করতে 
পারবে। 

নবজাগরণ ও ধর্মীয় পুনর্গঠনের যুগের বিষয়বস্ত 

নবজাগরণের শিক্ষার প্রথম স্তরে Deca শিক্ষার মানব ব্যক্তিত্বের 
পূর্ণাংগ বিকাশের আদর্শই পূর্ণপ্রতিঠিত হয়েছিল। এই ভরের বিষয়বস্তু 
জীবনের সর্বদিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নিণীত হয়েছিল। তবে তার 
মধ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করেছিল গ্রীক ও লাতিন ভাষা ও সাহিত্য । 
কিন্তু এই ভাবা ও সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্য ছিল গ্রীকদের মহততর জীবনের সংগে 


পরিচয় লাভ | 
নবজাগরণের শিক্ষার পরবর্তী ভরে প্রথম ভরের শিক্ষাদর্শের ও বিষয়বস্তুর 
fasfe ঘটেছিল। সর্ধাংগীণ বিকাশের আদর্শ তখন পরিত্যক্ত হয়েছিল 


এবং লাতিন ও গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ বহিরঙ্গের দিকে লক্ষ্য রেখেই 
পরিচালিত mw | এমনকি কোন কোন স্থানে গ্রীক ভাষা শিক্ষাও প্রায় 
পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং লাতিন ভাষা ও সাহিত্য চর্চা মহান্‌ বাগী পিপারোর 
( Cicero ) লেখার আংগিকের চর্চায় পর্যবসিত হয়েছিল। 

ধর্মীয় পুনর্গঠনের যুগে প্রাথমিক স্তরের বিষয়বস্ততেই পরিবর্তন ঘটেছিল d 
দেশীয় ভাষায় বাইবেল পাঠের প্রয়োজনীয়তার জলন্ত দেশীয় ভাষা পঠনের 


৮ 


দি x উন্নত Airey 


উপর অত্যন্ত গুরুত্ব অর্পণ করা হত। কিন্ত উচ্চতর স্তরের শিক্ষায় প্রাচীন 
ভাষা ও সাহিত্য পাঠই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বলে মনে করা হত। শিক্ষার 
উচ্চতর স্তরে নবজাগরণের শিক্ষার Rew রূপেরই প্রাধান্য ছিল এবং সেই 
প্রাধান্য বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত প্রায় অব্যাহত ছিল। 


সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষার বিষয়বস্ত 

এই ছুই শতাব্দীতে সমাজজীবনের ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত পরিবর্তনের 
জন্য শিক্ষার লক্ষ্যের ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত 
হয়েছিল এবং সেইজন্য প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও নানাদিক 
থেকে ধ্বনিত হরেছিল। এই সমস্ত প্রতিবাদের মূল কথা ছিল শিক্ষার 
লক্ষ্যকে ও বিযয়বস্তুকে বাস্তবমুখী কর!। শিক্ষার এই বস্তবাদী আন্দোলন 
প্রধানতঃ তিনটি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, ইন্দ্রিয়নির্ভর বস্তবাদে, 
সামাজিক বন্তবাদে ও মানবতাবাদী বস্তবাদে। ইন্দ্রিয়নির্তর বস্তবাদ বিষয়বস্তুর 
মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুসমূহকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছিল। সামাভিক 
বস্তবাদ দেশভ্রমণ ও সামাজিক সম্পর্ককে প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য পাঠের 
অপেক্ষা মূল্য দিত। মানবতাবাদী বস্তবাদ মহাকবি মিল্টনের মাধ্যমে 
এক স্থবিস্তৃত বিষরবস্তর wits করেছিল। এই বিষয়বস্তুর অন্তর্গত ছিল 
প্রাচীন. ও আধুনিক বিভিন্ন ভাষা, গ্রীক ও লাতিন ভাষা ও সাহিত্য এবং নানা 
প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি | 


উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর শিক্ষার বিষয়বস্ত 

উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের (humanities) 
FU যুদ্ধ খুব প্রকট হয়ে উঠেছিল। শেষে হাবাৰ্ট coma ও হাক্সলী প্রমুখ 
বৈজ্ঞানিকদের ও বিজ্ঞানসমর্থকদের প্রচেষ্টায় শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে 
বিজ্ঞানের (প্রারুতিক ) স্থান দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ‘ব্য মানবতাবাদ” (New Humanism) নামে একটি 
আন্দেলিনের আবির্ভাব হয়েছিল। এই মতবাদ লাতিন অপেক্ষা গ্রীক 
ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করত । তবে 
মানবতাবাদীরা গ্রীক সাহিত্য পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করত গ্রীক 
জীবনের মহৎ আদর্শের wy, শুধু গ্রীক্‌ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হয়ে নয়। 


এ 
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L 


প্রখ্যাত জার্মান শিক্ষাবিদ্‌ হাবীর্ট এই মতবাদের একজন সমর্থক ছিলেন | 
উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ উইলিয়াম হারিসও এই 
দলভুক্ত ছিলেন তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই মতবাদের শেষ 
afre অন্তহিত হয় । তার পর থেকে পুনরায় মানসিক শৃঙ্খলা তত্বের উপর 
নির্ভর করে প্রাচীন ভাবা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা WS থাকে, যত 
দিন না পর্যন্ত এ Seis afes ( Thorndike ) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের 
পরীক্ষার ফলে পূর্ণভাবে age হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও 
প্রাচীন ভাষা ও সাহিতোর ছন্দ অনেকটা প্রশমিত হয়েছে মানব জীবন 
সম্পর্কিত নৃতন বিজ্ঞানসমূহের আবির্ভাবের wm এই বিজ্ঞানগুলির নাম 
নৃতত্ব, অর্থনীতি এবং সমাজতত্ব । মানব সম্বন্ধীয় এই বিজ্ঞানগুলি ছাড়াও 
ইতিহাস, ভূগোল ও আধুনিক ভাষাসমূহের স্থান শিক্ষার বিষয়বস্তর মধ্যে 
স্বীকৃত হয়েছে। ক্রমে চারুশিল্পনমূহ, দৈহিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা (health 
edueation ), পেশাগত শিক্ষাসম্পকিত বিষয় ও কর্ম।বলী ও সাধারণভাবে 
কর্ণের (activity) স্থানও বিষয়বস্তুর মধ্যে নির্ধারিত হয়েছে। পাঠক্রমবহিভূ্ত 
খেলাধুলা, নানাপ্রকারের আমোদ-গ্রমোদ ও নানাপ্রকারের “হুবি'-রও স্থান 
উনবিংশ ও বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে স্বীকৃত 
হরেছে। বিংশ শতাব্দীতে সামাজিকতা, নাগরিকতা ও আস্তর্জাতিকতা- 
বোধের শিক্ষাসম্পঞ্িত জ্ঞান ও কর্াবলী ইত্যাদিও শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে 
স্থান পেয়েছে । স্বভাবতঃই এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে শিক্ষার বিষয়বস্তু 
সম্পূর্ণ নূতন রূপ গ্রহণ করেছে। এই সমস্ত পরিবর্তনের পশ্চাতে প্রধানতঃ 
কাজ করেছে নবাবিভূর্ত চারটি সামাজিক শক্তি__জাতীয়তাবাদ, PaRI; 
গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রবাদ ( Socialism ) | 

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার বিষয়বস্তুর রূপান্তর আমরা লক্ষ্য 
করলাম | কিন্তু বিষয়বস্তুর মধ্যে শুধু নৃতন বিষয়বস্তুর আবিভাবই হয় নি, তার 
মৌল প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণাও পরিবর্তন হয়েছে এবং বিষয়বস্তুর বিন্যাস সম্বন্ধে 
নানারকম স্থজনাত্মক জল্পনা-কল্পনা এবং প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছে। নিয়ে 
এই সমস্ত পরিবর্তনের সঙ্গে পরিচয় দানের চেষ্টা করা হল। 


বিষয়বস্তু সম্পর্কিত নূতন ধারণার প্রবত ন 
প্রায় প্রথম থেকে সমস্ত সভ্য দেশেই শিক্ষার বিষয়বস্তু বিভিন্ন বিষয় 


১১৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


( subjects ) রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে | এই বিষয়গুলি হল অতীতের সঞ্চিত 
জ্ঞানের সমষ্টি এবং তর্কবিদ্যাসম্মতভাবে RITI অতীতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা- 
সমূহের বিন্যাসের প্রয়োজন হয়েছিল সংহতি ও কাধকারিতার দিক থেকে 
এবং বিশ্ব সম্বন্ধীয় এক বিশেষ ধারণার জন্য তর্কবি্ার নীতিগুলির উপর 
নির্ভর করে এই বিন্যাস সাধিত করা হয়েছিল। পূর্বে মনে কর! হত বিশ্বের 
গঠনের মধ্যেই wears নীতিগুলির সমর্থন পাওয়া যায়, কেননা বিশ্বের 
গঠনই (structure) হল যুক্তিনন্মত (logieal)! এই অবস্থায় বিষয়বস্ত 
পূর্ব হতেই নির্ধারিত হত এবং তার মধ্যে একটা অনমনীরতাও থাকত। 
বিশ্বের মৌল প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে শিশুপ্রকুতির সংগে এর সংগতি 
প্রায় আদৌ থাকত না। বিষয়বস্তু সম্পকিত এই অবস্থা উনবিংশ শতাব্দী 
পর্যন্ত প্রায় অব্যাহতভাবে চলে এসেছে এবং বিংশ শতাব্দীতেও কিছুট! রয়ে 
গেছে। তবে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিষয়বস্ত-সম্পর্ষিত 3 ধারণ! 
ক্রমাগত বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে এবং পরিশেষে প্রায় সম্পূর্ণভাবে 
রূপান্তরিত হয়েছে । এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে প্রধানতঃ শিক্ষার গণতান্ত্রিক, 
মনস্তাত্বিক ও সমাভতান্বিক আন্দোলনের সমর্থকদের সমবেত প্রচেষ্টায় | 
এদের প্রথম পথপ্রদর্শক হলেন রুশো এবং সর্বাপেক্ষা পরিণত তাত্বিক হলেন 
জন ডিউই | শেষোক্ত শিক্ষানায়কদের বিপুলভাবে প্রভাবশীল মতাবলীর 
(বিষয়বস্ত সম্বন্ধীয় ) সংক্ষিপ্তনার নিয়ে প্রদত্ত হল। 

কুশোর বিবয়বস্ত লম্পকিত মতাবলী 

বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য রুশো যদিও শুধু ‘রবিনসন ROMY পাঠের ব্যবস্থা! 
করেছিলেন, তথাপি বহুমুখী কর্মকেই তিনি বিষয়বস্তুর মৌল অংশ বলে মনে 
করতেন। কেন না, সংগীত, অংকন, দৌড়ঝাঁপ, শিকার, হাতের কাজ 
ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনি শিশুর বহুমুখী বিকাশ সাধনের নির্দেশ দিয়েছিলেন | 
কৌতুহল উদ্রেকের ক্ষমতা ও প্রয়োজনীয়তা এই দুইটি Janaa উপর নির্ভর 
করেই রুশো! Raag নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছিলেন 1 নৈতিক ও সামাজিক 
শিক্ষার“জন্ অবশ্য রুশো পরোক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। অর্থাৎ দৈহিক 
ইন্দ্িয়গত ও বৌদ্ধিক শিক্ষা মূলতঃ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংঘটিত হোক্‌ 
এমনি নির্দেশ যদিও রুশো দিয়েছিলেন, তথাপি নৈতিক সামাজিক শিক্ষার 
বেলায় তিনি সেই মত পরিবর্তিত করেছিলেন | 


শিক্ষার Raag ১১৭ 
জন ডিউইর বিবর়বন্ত-সম্পকিত মতাবলী 


জন ডিউইর মতে বিষয়বস্তু ( subject-matter ) হল সেইসব বস্তু যেগুলি 
কোন উদেশ্ঠপূর্ণ অবস্থায় লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য জানা প্রয়োজন p “পাঠ্যবস্ত? হল 
শিক্ষণীয় বিষয় (subject) বেগুলিকে বিদ্যালয়ে বিশেষভাবে শেখান za l 
আসলে বিষয়গুলি হল তর্কশান্ত্রের নিয়মানুযায়ী বিন্যস্ত অতীত জ্ঞানের সমষ্টি । 
ডিউইর মতে শিক্ষার বিষয়বস্তকে তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে পরিবতিত করে 
নিয়ে যেতে হবে। সেই স্তরগুলি হলঃ ১। বস্তুকে আয়ত্তে আনার জ্ঞান, 
২। অপরের নিকট হতে লাভ করা তথ্য এবং ৩। বিজ্ঞান। অর্থাৎ 
প্রথমে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে হবে। তারপর শিখতে হবে পরের 
অভিজ্ঞতা থেকে এবং সর্বশেষে অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রিত করবার একটি উৎকৃষ্ট 
পদ্ধতি হিসাবে বিজ্ঞানকে আয়ত্তে আনতে হবে। তবে প্রত্যেকটি স্তরের 
কাজ তার পরবর্তী স্তর বা স্তর গুলিতে চলবে এবং বিজ্ঞান হল স্পষ্টতঃ বিষয়- 
বস্তুর চরম পর্যায় | শেষের স্তরে অবশ্য সকল শিক্ষার্থী নাও পৌছাতে পারে। 


শিক্ষকের কাজ হল পাঠ্যবস্থকে শিশুদের শিক্ষার Raae পরিণত 
করা, কেননা পাঠ্যবস্ত পরিণত বয়স্কদের বিষয়বস্তু হতে পারে, কিন্তু শিশুদের 
বিষরবস্তর নয়। পাঠ্যবস্তর নির্বাচনে eme ‘সামাজিক’ ও “মানবীয়” মাপকাঠি 
ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ দেখতে হবে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় অপরিহার্য 
এবং সমাজের প্রয়োজন মেটায় ও তার অগ্রগতির পথ স্থগম করে এবং কোন্‌ 
কোন্‌ বস্তু মমাজের সমস্ত মান্গবের প্রয়োজনে লাগে, কেবলমাত্র বিশেষ 


শ্রেণীর স্বার্থপিদ্ধির পথ সুগম করে না। শিক্ষার বিষয়বস্তুর শুধু বৌদ্ধিক ও. 


সামাজিক দিকই নেই, তার একটা মূল্যের five ( value aspect ) WITS | 
মূল্যায়ন দু’ রকমের হতে পারে। এক প্রকারের মূল্যায়ন বস্তুকে তার 
নিজের জন্য গ্রহণ করে, আর এক প্রকারের মূল্যায়ন হিসেব করে দেখে বস্তুটি 
কোন্‌ কোন্‌ প্রয়োজনে লাগবে I 

শিক্ষার বিষয়বস্তগুলিকে পৃথক করে দেখা উচিত নয়। তাদের এমনভাবে 
fag করতে হবে যে, তারা যেন পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হতে 
পারে। বিধয়গুলিকে এইভাবে দেখার স্বপক্ষে যুক্তি হল এই যে, se 
অখণ্ড ও অবিভাজ্য i 


১১৮ উন্নত fpes 


বিবয়বস্তর ক্ষেত্রে For প্ররীসসমূহ 

বর্তমানে গণতান্ত্রিক দেশসমূহের মধ্যে আমেরিকার বুক্তগ্রদেশেই শিক্ষার 
অন্যান্য বিষয়ের মত বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও সর্বাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে । 
সুতরাং সেখানকার শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রয়াস 
চলেছে তাদের সংগে কিছু পরিচয় বিশেষ প্রয়োজনীয় | নিয়ে সেই পরিচয় 
প্রদান করা হল। 


প্রাথমিক স্তর 


অধ্যাপক ক্যাণ্ডেলের মতে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে বিষয়বস্তুর 
বিন্যাস সম্বন্ধে তিন প্রকারের মত ও প্রচেষ্টা প্রচলিত রয়েছে । বিষয়বস্তুর 
এই তিন প্রকারের fisia নাম হল-_(১) বিষয়কেন্দ্রিক বিষয়বস্তু, (২) 
শিশুকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু ও (৩) সমাজকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু । 

বিষয়কেন্দ্রিক বিষয়বস্তু হল বিষয়বস্তর অতীতাগত রূপ । বর্তমানে এই 
প্রকারের বিষয়বস্তুর প্রধান সমর্থক হলেন অধ্যাপক বেগলি ( Bagley ) প্রমুখ 
“মূলবস্তবাদীর1” ( essentialist? )। এরা বলেন যে, শিক্ষার মৌল কর্তব্য 
হল মানবজাতির অতীতের সঞ্চিত প্রতিহাকে নবজাতকের মধ্যে সঞ্চালিত 
করে দেওয়া। এদের মতে, বিষয়গুলি হল মানুষের “বৌদ্ধিক মূলধন? 
(‘intellectual capital’) যার সাহায্যে মা নৃতন জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় 
এবং বিষয়গুলির মধ্যে মানুষের সেই সব মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চিত রয়েছে 
যেগুলি প্রয়োজনীয় বলেই কালের সম্মার্জনীর হাত থেকে বেঁচে রয়েছে d 
স্থতরাং শিক্ষার বিষয়বস্তুর ভিত্তিরপে বিষয়গুলিকেই গ্রহণ করা উচিত। 
এদের মতে শিশুর চাহিদা ও ate এবং সামাজিক পরিবর্তন এগুলির 
কোনটার উপর নির্ভর করেই বিষয়বস্তু গঠিত হওয়া উচিত ay) কেননা 
তাহলে শিক্ষা পরিবর্তনের ঘুণীপাকে পড়ে স্থির লক্ষ্য eB হবে। ' 

শিশুকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু শিশুর cars, চাহিদা, প্রবণতা ও শক্তি ইত্যাদির 
প্রতি লক্ষ্য রেখে গঠিত হয়। শিশু তার ইচ্ছা, প্রবণতা ও শক্তি অনুযায়ী 
নানা সমস্তা সমাধানে ব্যাপৃত হয় এবং সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে বিভিন্ন 
প্রকারের জ্ঞান ও নৈপুণ্য লাভ করে । এই সমস্ত জ্ঞান ও নৈপুণ্যকে স্ুবিশ্নস্ত 
কমলে বিষয়গুলির আবির্ভাব za) অর্থাৎ এখানে বিষয়গুলি হল শিশুর 


শিক্ষার বিষয়বস্তু ১১৯ 


5 " 
কর্মের উপজাত ফল, তার প্রধান উপজীব্য নয়। শিশুর বিভিন্ন কর্মই হল 
এখানের BSS বিষয়বস্তু | 


সমাজকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু ( Community-centred ) শিশুর "wife 
কর্মাবলী ও অভিজ্ঞতাসমৃহকে অবলম্বন করে গঠিত। এখানেও বিষয়গুলিকে 
সরাসরি গ্রহণ করা হয় না। স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কোন বিষয় 
অনুধাবন বা সমস্তা সমাধানের মাধ্যমে মৌলিক জ্ঞান ও নৈপুণ্যসমূহ শিশুরা 
আয়ত্ত করে। এই প্রকারের বিষয়বস্তুর সমর্থকের! বলেন যে, বিদ্যালয়ের 
প্রধান কাজ হল সমস্তাকীর্ণ বর্তমান জগতের সমস্যাসমূহের সমাধানের Su 
শিশুদের উপযুক্তভাবে গঠন করে তোলা। 


মাধ্যমিক স্তর 

প্রাথমিক স্তরে. শিশুদের মানবীর সেই সব আদান-প্রদান ও প্রকাশের 
হাতিয়ার (tools of expression and communication ) আয়ত্ত করতে 
সাহায্য কর! হয় যেগুলির সহায়তায় তারা সমাজের সাধারণ অভিজ্ঞতাসমূহে 
যোগ্যভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার এই ভিত্তির উপর 
মাধ্যমিক স্তরে যে শিক্ষার কাঠামো তৈরী করা হয় তার উদ্দেশ্য হল af: 
(১) শিক্ষার্থীরা যে সমাজের অংশীভূত সেই সমাজের সাধারণ ক্রিয়াকর্ম অঙ্গধাবন 
করতে এবং সেই সবের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে তাদের সাহায্য করা এবং 
(২) পরবর্তী জীবনের বিশেষ কর্ণের e শিক্ষার্থীদের মনোনয়ন ও প্রস্তুত করা। 
শিক্ষার এই সুরে শিক্ষার্থীদের জীবনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণের 
গ্রচেষ্টা প্রাথমিক স্তরের মত এখনও অগ্রসর হয় fai এই স্তরের বিষয়বস্তুর. 
মধ্যে এখনও বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলির স্থান যথেষ্ট প্রকট রয়েছে । তবে বিষয়বস্তুর 
নবায়নের জন্য প্রচেষ্টা নানা দিক দিয়ে চলেছে। একদিকে বিষয়বস্তুর মধ্যে 
শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে বেশী করে স্থান -দেবার চেষ্টা চলেছে এবং 
বিষয়বস্ত্রগুলিকে আরও জীবন-সক্রিয় (functional ) করবার চেষ্টা চলেছে। 
অন্যদিকে সমাজ জীবনের 'নৃতন qus সমস্তার পরিপ্রেক্ষিতে নৃতন, qus 
apaza সন্নিবেশ করা হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের “সাধারণ শিক্ষা” ( gencral 
education ) দেবার চেষ্টা চলেছে। এই সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে সমস্ত 
প্রকারের বিষয়বস্তু আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের মধ্যে সাতটি হল প্রধান £ 
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(১) "epus বিষয়বস্তু (correlated curriculum ), (২) মিলিত বিবরবস্ত 
(fused curriculum ), (৩) কেন্দীয় বিষয়বস্তু (core curiculum ), 
(8) একীভূত faraz (unified curriculum ), (৫) অভিজ্ঞতাভিত্তিক 
বিযয়বস্ত (experience curriculum ) (৬) কর্মকেন্দ্রিক faz 
(activity curriculum) ¢ (৭) চাহিদাকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু ( need- 
centred currieulum ) | তবে সমস্ত প্রকারের নৃতন বিষয়বস্তুর লক্ষ্য 
হল প্রধানতঃ একই-_শিক্ষার বিষয়বস্তুকে সংহত করা ( integrate ) এবং 
শিক্ষার্থীদের জীবনে কার্যকরী করে coral | বিষয়বস্তকে সংহত করার 
প্রয়োজন এই জন্য অনুভূত হয়েছে যে, বিশ্বের সমস্ত বস্তু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত 
এবং IAI মন জ্ঞানকে সংহতভাবেই গ্রহণ করতে AITA | বাস্তবমুখী 
আধুনিক মানুষের মন বিষয়বস্তুকে শুধু সংহত করতে নয়, শিশুর জীবনের 
সঙ্গে আর গভীরভাবে যুক্ত করতে চেয়েছে। নিয়ে অতি সংক্ষেপে উপরোক্ত 
বিভিন্ন প্রকারের বিষয়বস্তুর পরিচয় দেওয়া হল | 

(১) Welw বিষয়বস্ত 

উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত জার্নাণ শিক্ষাবিদ্‌ হাবাট ও তার fal বিষয়- 
বস্তুকে AMS করে উপস্থাপিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানেও 
নানাভাবে Raate সম্পৃক্ত করে উপস্থাপিত করবার গ্রচেষ্টা চলেছে | 
হাৰ্বাট. ও তার PII বিবয়বস্তকে সম্পৃক্ত করার দাবী প্রধানতঃ মনস্তত্বের 
দিক থেকে উপস্থাপিত করেছিলেন । বর্তমানে কিন্ত বিশ্বের ও তত্সন্বন্ধীর 
জ্ঞানের অথগুতার উপরও সমান গুরুত্ব অর্পণ কর! zy | 

সম্পৃক্ত বিষয়বন্ততে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কার্যকরী সম্পর্ক (functional 
relationships ) স্থাপনের চেষ্টা কর] হয় | যেমন বাংলা-সাহিত্যের সংগে 
বাংলার সাধারণ ইতিহাসকে সম্পৃক্ত করে পড়ান যায়। তবে যেহেতু সমস্ত 
বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত নিবিড় নয়, সেইহ্েতু সম্পৃক্ত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে 
সার্থক হতে পারে না। 


(২) মিলিত বিষয়বস্তু 
বিচ্ছিন্ন বিষয়নির্ভর বিষয়বস্তুর হাত থেকে অব্যাহৃতি পাবার জন্য এই 
প্রচেষ্টাটিও কর! হয়েছে। এখানে শুধু বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের 
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চেষ্টা wai হয়নি, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন বিষয়ের পৃথক অস্তিত্বের smit ঘটিয়ে 
ব্যাপক বিষয়বস্তু সৃষ্টি কর! হয়েছে। যেমন, জাববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন- 
বিদ্যাকে সশ্মিলিত করে সাধারণ বিজ্ঞানরূপ এক ব্যাপক বিষয়ের RR “করা 
হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের বেলায়ও অনুরূপ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ফলে 
শিক্ষার সমগ্র বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন বিষয়ের স্থানে কয়েকটি 
ব্যাপক বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে, যেমন, মাতৃভাষা, সাধারণ বিজ্ঞান, সামাজিক 
পাঠসমৃহ (social studies) ইত্যাদি। তবে কতকগুলি পৃথক বিষয়কে 
মিলিত করলেই শিশুর জীবনের সংগে বিষয়বস্তুর সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠে ai 
এখনে যোগ্য শিক্ষকের কৃতিত্বের উপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয়_কেনন1 
শিক্ষকের রুচি, প্রবণতা ও শিক্ষা এই পরিবর্তনের অনুকুল না হলে এই প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ হতে বাধা I 


(9) কেন্দ্ৰীয় বিবয়বস্ত 

cama বিষয়বস্তু সম্বন্ধে নানারূপ ধারণা প্রচলিত আছে এবং নানাপ্রকারের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলেছে | mew এর একটি সর্বজনগ্রাহ পরিচয় দেওয়া 
ঠিক সম্ভব নয়। তবে এইটুকু বোধ হয় সাধারণভাবে বলা যায় যে, এই 
প্রকারের বিষয়বস্ততে সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য উপযোগী ব্যাপক বিষয়নিভর 
বিষয়বস্তু বা সমস্যাসমূহকে কেন্দ্রে রেখে শিক্ষার্থীর atte বিষয়বস্তু রচনা কর! 
হয়। অনেকের মতে আদর্শ কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুতে বিষয়গুলিকে ( subjects ) 
পূর্ণভাবে s করে বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে শিশুর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের 
সমস্তাসমৃহকে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন এবং বিদ্যালয়ের সমগ্র সময়ের বেশ 
একট] বড় অংশ এর জন্য নির্ধারিত করা প্রয়োজন | 


(8) একীভূত বিবয়বস্ত 

একীভূত বিষয়বস্ত্রতে বিভিন্ন বিষয়ের বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত বিষয়বস্তুকে 
এক করে তোল! হয়। বিষয়ের ব্যবধান নিরসনের প্রচেষ্টায় সাধারণতঃ 
বিষয়বস্তকে উপস্থাপিত করবার জন্য সংগঠনের ‘ইউনিট পদ্ধতি? (unit 
method of organisation ) ব্যবহার কর] হর |. এই ইউনিটগুলিকে নানা- 
প্রকারের ভিত্তির উপর নির্ভর করে গঠন করা যায়। কিন্তু বিভিন্ন ভিত্তির 
উপর গঠিত 'ইউনিটগুলির” মধ্যে অনেক সময় মিল লক্ষ্য করা যায়। প্রজেক্ট 
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পদ্ধতি ও ডাণ্টন পদ্ধতির মত বিযয়বস্তুকে গঠিত ও উপস্থাপিত করবার 
অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত পুরাতন পদ্ধতি থেকেই এই ‘ইউনিটের’ জন্ম। 
ইউনিটের সম্বন্ধে ধারণা অবশ্য করেকগ্রকারের আছে। এক রকমের ইউনিটে 
বিষয়বস্তুর মধ্যেই একীকরণের ভিত্তি রয়েছে এবং বিষয়বস্তুর বিশ্বাস সেখানে 
যুক্তিনির্ভর | দ্বিতীয় প্রকারের ইউনিটে একীকরণের ভিত্তি হল শিক্ষার্থীর 
মনোমত কোন কেন্দ্ৰীয়বস্ত (central theme of pupil interest) | এখানে 
যেকোন বিষয় থেকে বিষয়বস্তকে সংগ্রহ করা যায়। আর একরকমের ইউ- 
নিটের নাম হল “অভিযোজনের ইউনিট? ( unit of adjustment)| এই 
ইউনিটের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এটি হল কতকগুলি পরিকল্পিত ও 
সশ্মিলিত (co-ordinated) কর্ণের সমষ্টি যেগুলিকে শিক্ষার্থী কোন বাস্তব 
অবস্থাকে আয়ত্তে আনবার জন্য সম্পাদন করে। এখানে একীকরণের ভিত্তি 
হল শিক্ষাক্রিরার অভিলধিত ফল। 


(৫) অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয়বস্ত 

অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর কাজ শিশুকে নিয়েই সুরু হয় এবং তার সেই সব 
শক্তি, ঝোঁক, প্রবণতা ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদিকে অবলগ্বন করে রচিত হয় যেগুলির 
মাধ্যমে শিশুর পূর্থাংগ বিকাশ সম্ভব | এই প্রকারের বিষয়বস্ত শিক্ষার যে 
ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ধারণাচ্যায়ী শিক্ষা হল এমন একটি বিরামবিহীন 
প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী তার পরিবেশকে আপন পূর্ণাংগ বৃদ্ধির em 
সার্থকভাবে ব্যবহার করে। এই বিষয়বস্তুর সমস্তা হল এমন সব শিক্ষণীয় 
অবস্থার we wal যেগুলির মাধ্যমে শিশুর বৃদ্ধি প্রক্রিয়! সার্থকভাবে অগ্রসর 
হতে পারে। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দুজনেরই সমবেত প্রচেষ্টায় শিক্ষণীয় 
অভিজ্ঞতার নির্বাচন, বিকাশ ও পরিচালনা সাধিত হয়। এই বিষয়বস্তুর 
মাধ্যমে শিশু আপন অনুভূত চাহিদার ( “Felt needs’) পরিতৃপ্তি সাধন করে 
এবং এর মধ্যে এমন কোন” পূর্-পরিকল্পনার স্থান থাকতে পারে না যা Ti- 
পদ্ধতিকে জড়ধর্মী ও অনমনীয় করে তুলতে পারে। বলা প্রয়োজন, এই 
প্রকারের বিষয়বস্তু জন ডিউইর শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তত্ব থেকে সরাসরি 
উদ্ভত। এই বিষয়বস্তু সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রজেক্ট? অর্থাৎ জীবনভিত্তিক কর্ণ- 
সমস্যাকে নিয়ে গঠিত হয়। তবে এই বিষয়বস্তরকে সার্থকভাবে কার্যকরী করে 
তুলতে হলে অতি শিক্ষিত, বিচক্ষণ ও স্জনমূলক কল্পনা প্রবণ শিক্ষকের প্রয়োজন 
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এবং যেহেতু এই রকম শিক্ষক এখনও খুব বেশী পাওয়। সম্ভব নয়, সেইহেতু 
শিক্ষান্েত্রে ব্যাপকভাবে এই বিষয়বস্তুকে ব্যবহার করা বর্তমানে খুব কঠিন। 

(৬) কর্মকেক্দ্রিক বিৰয়বস্ত , 

এই বিষয়বস্ত শিখনের কর্মভিত্তিক তত্র (activity theory of learn- 
ings) উপর গ্রতিঠিত। শিক্ষায় বহুকাল ধরে বিষয় ও বিষয়সমদ্ধিত পাঠ্য- 
পুস্তকের প্রাধান্য ছিল। এই প্রাধান্য খর্ব করবার জন্যই শিখনের উপরোক্ত 
তত্বের উদ্ভব হয়েছে । তবে কর্ণনির্ভর শিখনতত্বের স্বপক্ষে বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন শিক্ষাদার্শনিক বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন। এই যুক্তিগুলিকে 
মোটামুটি চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (১) তত্ববিদ্তাগত যুক্তি 
(ontological argument), (২) জীববিদ্যাগত (biological) যুক্তি, মনস্তত্রগত 
(psychological) যুক্তি ও জ্ঞানতত্বগত (epistemological) যুক্তি 1 নিম্নে এই 
এই চারটি শ্রেণীর যুক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচর দেওয়া হল। 

(ক) তত্তুবিগ্ভাগত যুক্তি 

সেন্ট টমাস একুইনান ( St. Thomas Aquinas) প্রথম এই শ্রেণীর 
যুক্তির অবতারণা করেন। পরে ফ্রোয়েবেল ও তার পরবর্তী অনেক 
ভাববাদী শিক্ষাবিদ, এই শ্রেণীর যুক্তি উপস্থাপিত করেছিলেন । এদের 
বক্তব্যের মূল কথা হল এই যে, মাগ্ষের জীবনের মৌল সত্তা হল সক্রিয় | 
asa শিক্ষালাভে শিশুকেই সক্রিয় হতে হবে । এঁদের মতে শিক্ষাক্রিয়ার 
মূল কথা হুল শিশুকে জ্ঞানার্জনের wm বা শিক্ষালাভের wg তার জন্মগত 
শক্তিসমূহকে প্রয়োগ করতে উৎসাহিত Fal | 


(খ) জীববিদ্ভাগত যুক্তি 

এই যুক্তির উপস্থাপয়িতারা বলেন যে, মানুষ অন্ত প্রাণীর মত দেহবিশিষ্ট 
জীব এবং দৈহিক শক্তির প্রয়োগ তার বীচরার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় | 
শিক্ষণ তাদের মতে এই বাচার সহায়ক প্রক্রিয়া | সুতরাং শিক্ষাগ্রক্রিয়ায় 
মানবদেহের ব্যবহারের বিশ্বশষ প্রয়োজন রয়েছে। 

গে) মনস্তত্গত যুক্তি 

অনেক মনস্তাত্বিক বলেন যে, মানব মনের মৌলিক উপাদান হল কতকগুলি 
আদিম FATT | এই প্রবণতীগুলির যোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমেই মানব- 
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মনের অর্থাৎ মানবাচরণের যোগ্য বিকাশ সম্ভব । স্বভাবতঃই একা যখন 
শিশুর শিক্ষা সদ্বন্ধে মত প্রকাশ করেন, তখন তার! শিশুর সক্রিরতার উপরই 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্পণ করেন | জেম্ন্‌, থর্ণডাইক, ম্যাক্ড়াগ্যাল্‌, «fa, জন 
ডিউই প্রভৃতি হলেন এই প্রকারের যুক্তির বিখ্যাত সমর্থকবৃন্ন । 

ঘে) জ্ঞানতভুগভ যুক্তি 

শিখনের ffe তন্বের সমর্থনে এই শ্রেণীর যুক্তি জন ডিউই-গ্রনুখ 
প্রয়োগবাদীরা উপস্থাপিত করেছেন। এদের মতে সক্রিয়তার দধ্য দিয়েই 
নত্যজ্ঞানলাভ সম্ভব | এরা বলেন যে, সমস্ত সত্যই হল পরীক্ষিত (‘verified’) 
সত্য এবং সত্যের উদ্ভব ও পরীক্ষার জন্য পরিবেশকে ব্যবহার করে প্রাণবন্ত 
কর্মে নিযুক্ত veut facea প্রয়োজনীয় i 

কর্মকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর সমর্থনে উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারের যুক্তি উপস্থাপিত 
কর। হলেও তার ব্যবহারিক রূপায়ণে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। 
নানাপ্র্ারের খেলাধূল!, ভ্রমণ, পরীক্ষাগারের ৪ কর্মশালার (workshop) 
বিভিন্ন কাজ, কারুশিল্পগত কর্ণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই বিষয়বস্ত TAAS 
করে। অবশ্য প্রয়োগবাদীদের বেলায় কেন্দ্রীয় কর্ম প্রধানতঃ বিভিন্ন প্রজেক্টের 
মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বল! বাহুল্য কর্মকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে 
অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর ব্যবহারিক পার্থক্য emu নেই বললেও Us | 
ছুয়েরই মূল কথা হল শিশুর সক্রিয়তা ও তার বিভিন্ন কর্ম। 


(ঙ) চাহ্িদাকেন্দ্রিক aana 


আমর! দেখেছি যে, বহুকাল ধরে শিক্ষার বিষয়বস্তু বিভিন্ন বিষয়কে com 
করেই গঠিত হয়েছে। যেহেতু বিষরগুলি হল একমাত্র পরিণত বযস্কদেরই 
সরাসরি ব্যবহারোপযোগী এবং যেহেতু বিষয়গুলির নির্বাচনও সবসময়ে 
পরিণত বয়স্কদের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই করা হত, সেইহেতু একথা 
বোধ হয় খুব যৌক্তিকতার সন্দেই বলা যায় যে, এই বিষয়কেন্দ্রিক বিষয়বস্তু 
ছিল আসলে বরস্ধদের চাহিদাকেন্দ্রিক। চাহিদাকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু হল কিন্ত 
এর সম্পূর্ণ বিপরীত । এখানে শিশুর চাহিদাকে কেন্দ্র করেই বিষয়বস্তু গঠিত 
হয় এবং বয়স্কদের চাহিদাকে সম্পূর্ণ অপ্রানর্দিক বলে মনে হয়। বলা প্রয়োজন, 
Tear ও মনস্তা্িক আন্দোলনের প্রভাবোুত শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার অংশ 
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হিসাবে চাহিদাকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর আবির্ভাব হয়েছে । শিশুর চাহিদাকেন্দরিক 
বলেই এই Ranao শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রতি স্বভাবতঃই 
বিশেষ নজর দেওয়া হর | বিষয়কেন্্রিক বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ বিরোধী হলেও 
শিশুর চাহিদাকে মনে রেখে বিষরগুলিকে অনেক সময়ে এর মধ্যে স্থান,দেওয়া 
হয়। তবে চাহিদাকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ একমাত্র শিশুর কর্ম 
ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সম্ভব । 
* * * * á 

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের বিষয়বস্তর 
কিছুটা পরিচয় উপরে en হল। এই আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই প্রকাশ 
পাবে যে, শিশুকেন্দরিক, চাহিদাকেন্দ্রিক, সমাজকেন্দ্রিক ও একীভূত বিষয়- 
বন্তগুলি শিক্ষাক্ষেত্রের অতি নবীন ভাবধারাসমূহ দ্বারা! বিশেষভাবে প্রভাবিত | 
সম্পৃক্ত ও মিলিত বিষয়বস্তুর উপরও নৃতন ভাবধারার প্রভাব পড়েছে-_তবে 
মধ্যম প্রকারের । একমাত্র বিষয়কেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর উপরই নবীন ভাব- 
ধারাসমূহের কোন প্রভাবই পড়ে নি। এটি পুরাতন ভাবধারাসঞ্জাত ও 
পুরাতন ভাবধারাকে বর্তমানেও বাচিয়ে রাখতে চায়। 


গ্াণতন্র ও বিষয়বস্ত 

আমরা দেখেছি যে, গণতান্ত্রিক জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তিজীবন 
ও সমাজজীবনের পূর্ণাংগ বিকাশ । এই লক্ষ্য সিদ্ধির um পূৰ্বোলিখিত সমস্ত 
প্রকারের বিষয়বন্তকেই ব্যবহার করা যায়। তবে এ লক্ষ্যের সংগে সবচেয়ে 
বেশী সঙ্গতিপূর্ণ হল নবীন ভাবধারাগুলির দ্বার! সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত বিষয়- 
বন্তগুলি যেমন, শিশুকেন্দ্িক, চাহিদাকেন্ত্রিক, কর্মকেন্দ্রিক, সমাজবেন্দ্রিক ও, 
চাহিদাকেন্দ্িক বিষয়বস্তুদমূহ । এই সমস্ত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে শিশুপ্রকৃতির 
ক্জনমূলক অংশের বিকাশের AAT খুব বেশী থঃকে এবং সমাজের পরিবর্তন- 
শীলতার উপর গুরুত্ব অর্পণ করার জন্য এগুলি সমাজের প্রগতিরও খুব বেশী 
সহায়ক। তবে মনে রাখ] উচিত কি ভাবে বিষয়বস্তকে ব্যবহার PI হবে 
তার উপরই খুব বেশী রকম নির্ভর করে বিষয়বস্তুর চরম পরিণতি | সুতরাং 
বিষয়বস্তুর পরিচালক ও সন্গিবেশক শিক্ষকের উপরই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে 


গণতন্ত্রের লক্ষ্য সিদ্ধ হবে কিনা। ' 


BET cd 
সহপাঠক্রমিক SATE 
যে সব কর্ধকে সহপাঠক্রমের অন্তর্গত বলে বর্তমানে মনে কর] হয় সেগুলির 


পেছনে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে । বিতর্ক, খেলাধূলা ও অভিনয় ইত্যাদি 
প্রাচীন স্পার্টাতে দেখা গিয়েছে । ভারতের প্রাচীন শিক্ষার ইতিহাসেও 


নানাপ্রকারের খেলাধুলা ইত্যাদি দেখা গিরেছে। অন্যান্য প্রাচীন দেশে এবং 
সভ্যতার অন্তান্য স্তরেও এই সব কর্ণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রধানতঃ 
এগুলি ছিল শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উৎসাহসস্তূত | কখনও কখনও শিক্ষকর] 
ও বিদ্যালয়-পরিচালকরা সহানুভূতির সঙ্গে তাদের দেখেছে। তবে বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের প্রতি বড়দের মনোভাব ছিল বিরূপ এবং সময়ে সময়ে 
তাদের উৎসাদনের ব্যর্থ চেষ্টাও কর] হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এই কর্মগুলির 
ভিত্তি শিশুদের অপ্রতিরোধ্য প্রাণধারার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই হেতু cau 
বাধা ও বিরূপতা সত্বেও সেগুলির অস্তিত্ব সবসময়ে বজায় রয়ে গেছে। তবে 
কখনও তাদের ASSAY অন্তর্ভূক্ত কর] হয় নি, এমনকি পাঠক্রমের বিষয়গুলির 
নমমর্ধাদাও দান কর! হয় নি। সহানুভূতির সঙ্গে যখন দেখ] হয়েছে, তখনও 
পাঠক্রমের বহির্ভূত কর্মাবলী (extra-curricular) বলেই তাদের গ্রহণ কর! 
হয়েছে । কিন্তু এই অবস্থার সৃষ্টি কেন হল? এই প্রসঙ্গে প্রধানতঃ তিনটি 
কারণের উল্লেখ করা যায়। 

(১) দেহ অপেক্ষ। মনের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা 

আদর্শবাদী দর্শনের প্রভাবে মন ও তার বিকাশকে জীবন ও শিক্ষায় 
প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছিল। তাই বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ দৈহিক সম্পর্কযুক্ত 
সহপাঠক্রমিক কর্মাবলীকে মর্যাদার স্থান দেওয়া হয় নি। 


(3) শিশুদের প্রতি শ্রদ্ধার অন্ডাব 
গণতন্ত্রপূর্ব সামাজিক ব্যবস্থায় জনসাধারণকেও শ্রদ্ধা করা হয় নি, তাদের 
শিশুদেরও নয় । তাই শিশুদের আগ্রহ ও উৎসাহউদৃত কর্নাবলীকে শ্রদ্ধার 
চোখে দেখা হয় নি। 
৩) শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর 
পূর্বে বিগ্ভালয়বহিভূতি সামাজিক সংস্থাগুলির (যেমন পরিবার, <4, 


E 
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ইত্যাদি) শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা অনেক ব্যাপক ছিল। তাই বিদ্যালয় একমাত্র 
বিষয়নির্ভর বৌদ্ধিক চর্চা ও বিকাশ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। 

গণতান্ত্রিক যুগে অপরের শ্রমের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করা 
অশ্রন্ধার বস্তু হয়ে উঠায় শ্রম ও দেহের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব কেটে গেছে। C 
TSE ব্যবস্থায় স্বভাবতঃই শিশুর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে বিশেষ 
উৎনাহ প্রকাশ করা হচ্ছে। বিদ্যালয় ভিন্ন সামাজিক সংস্থার শিক্ষামূলক 
কর্মের পরিধিও বর্তমানে অনেক সংকুচিত হয়ে গেছে। এইসব কারণে 
বর্তমানে পাঠক্রমবহিভূণ্ত কর্মাবলীকে আর পাঠক্রমবহিভূতি বলা হয় না। নৃতন 
নামকরণের ফলে সেগুলিকে শ্রেণীবহিভূতি (extra-class), পাঠক্রমপ্রতিম 
(semi-eurrieular ), সমান্তরাল (co-lateral ), সহপাঠক্রমিক ( co- 
curricular ) ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা বিশেবিত করা হয়েছে । বর্তমানে 


শিক্ষ।বিদ্দের মধ্যে অনেকে এই সব কর্মকে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষামূলক কর্মগুলির 
মতই মূল্যবান মনে করেন | আবার অনেকে শ্রেণীকক্ষের প্রচলিত কর্মাবলী 


' শ্রেণীর বাইরের ছাত্র-পরিচালিত কর্মগুলির মধ্যে ব্যবধান দূর করে দিয়ে 
দুই-প্রকারের PACH একত্রিত করে সমগ্র কর্মধারাকে কর্মযূলক পাঠক্রম বা 
জীবনভিত্তিক পাঠক্রম বলে অভিহিত করেছেন। তবে এদের মত তত্বের 
দিক থেকে যদিও faga, তথাপি অন্য মতের শিক্ষাবিদূদের তুলনায় প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে এখনও এদের প্রভাব সীমিত। 


সহপাঠক্রমিক কর্মাবলীর মূল্য 

(১) সহপাঠক্রমিক কৰ্মাবলীর মাধ্যমে সহযোগিতা ও ন্যায়পরায়ণতার 
( fair play ) অভ্যাস গঠন করা যায়। 

(২) সাধারণ সৎ নাগরিকতা ও নেতৃত্বের শিক্ষা লাভ হয়। 

(e) কর্মবিরতির সময়ের সত্ব্যবহারের শিক্ষালাভ By | 

(৪) দৈনন্দিন পাঠক্ৰামিক কর্মাবলীর সংগে যুক্ত করলে এগুলি" থেকে 
দায়িত্ববোধ, কর্দোৎসাহ, কর্মে আনন্দ ও গৌরববোধ ইত্যাদি মানসিক 
বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথমোক্ত কর্মাবলীতে সহজে সঞ্চারিত-( transferred’) হতে 


পারে। é 
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(৫) এই কর্মাবলী বিদ্ভালয-চেতনা ( school-spirit ) জাগরণের বিষয়ে 
খুব কার্যকরী zu | 

(৬) mRNS সমাজ-জীবনে এই সব কর্মকে প্রসারিত করলে সমাজের 
লোকের শ্রদ্ধা, ATE ও আন্ুকুল্যলাভ কর] যায়। 

(৭) সমাজ জীবনে প্রসারিত করলে এই সব কর্ণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর! 
সমাজের সেবার মধ্য দিয়ে মহত্তর জীবনের আন্মাদ পেতে পারবে | 

(৮) যুব শিক্ষার্থীদের কাছে এগুলির ব্যবহারিক মৃূল্যও আছে। কেননা 
এগুলির মধ্য দিয়ে পেশাগত আমক্তির উদ্ভব ও পেশা-নির্বাচন অনেক সময়ে 
সহজ zz | 

(৯) এগুলির উপাস্থতি বিদ্যালয় জীবনকে প্রাণবন্ত, আগ্রহদীপ্ত ও তাই 
সার্থকতর করে তুলতে সাহায্য করে | 

(১০) বহুমুখী বিকাশরূপ শিক্ষার আদর্শকে বাস্তব জগতে রূপায়িত করতে 
এই কর্দাবলী নান! দিক থেকে পাহাধা করে | 


সহপাঠক্রমিক কর্মপরিচালন। অম্পকিত তত্ত্বসমূহ 

ajara সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালিত করতে হলে নিয়লিখিত 
তন্বগুলির অন্গসরণ প্রয়োজন £ 

(১) সমস্ত প্রকারের কর্ণই বিদ্যালয়ের আদর্শান্ুধারী হওয়া উচিত 
এবং বিছ্যালয়-পরিচালকদের অনুমতিতে ও পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ও গঠিত 
হওয়া উচিত। 

(২) সমস্ত কর্ণেরই কাম্য সামাজিক, নাগরিক এবং নৈতিক আদর্শের 
রূপায়ণে সহায়ক হওয়া উচিত। | 

(৩) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার একটি সুষম, 
বহুবিচিত্র ও স্থজনমূলক FHT গঠন করা প্রয়োজন | এই কর্মস্থচীর প্রয়োগও 
উভয়ের সহযোগিতায় হওয়া প্রয়োজন | 

(s) কর্মস্থচী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার স্তর ও ব্যক্তিগত রুচি «san zen 
উচিত | 


(৫) সমস্ত কর্ণই গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী পরিচান্নিত হওয়া উচিত। 
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(৬) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কোন না কোন PTÁ অংশ গ্রহণের সুযোগ দান 
করা উচিত। 

(৭) sheaf এমনই হওয়া উচিত যাতে ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও পাঠ ক্ষতিগ্রস্ত 
না হয়। 

(৮) যতদূর সম্ভব বিদ্যালয়ের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কর্মগুলি' সম্পন্ন ; 
হওয়া উচিত। 

(s) প্রত্যেকটি কর্ণের জন্য সময় ও স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত। 

(s) কর্মপরিচালকদের (activity leaders) শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও 
ব্যক্তিত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে কর্ম নির্বাচন করতে হবে। এই নির্বাচনে 
ছাত্রদের যতদূর সম্ভব যোগদান করতে দেওয়া উচিত। 

(১১) সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের এলাকাতেই এই কর্মগুলি অনুষ্ঠিত হওয়া 
উচিত। এতে বিপদের সম্ভাবনা কম থাকে | 

(১২) টাকাকড়ির তত্বাবধান শিক্ষকদের করা উচিত। 

(১৩) অর্থের অভাবের জন্য কোন শিক্ষার্থীকে কোন উপযোগী কর্মে 


অংশগ্রহণ কর] থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। 


সহপাঠক্রমিক কর্মাবলীর শ্রেণীবিভাগ ও পরিচয় 

সহপাঠক্রমিক কর্ণাবলীর নানা প্রকারের শ্রেণী বিভাগ সম্ভব। নিয়ে 
একপ্রকারের শ্রেণীবিভাগের পরিচয় দেওয়া হল | 

(ক) বিদ্যালয়ের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ। 

(খ) বিদ্যালয়ের সাধারণ কর্মাবলীর পরিচালনায় অংশগ্রহণ। 

(গ) সাংস্কৃতিক কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ | 

(ঘ) সেবামূলক কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ | 

(s) আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়াসম্পঞ্ধিত কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ | 

চে) স্কাউট, গাইড, ও এন্‌ দি. সি. জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ | 

(ক) বিদ্যালয়ের শাসনব্যবন্থায় অংশগ্রহণ : 

বিগ্ভালয়ের শাসনব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের 
সামাজিকতা ও গণতান্ত্রিক নাগরিকতার শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়। * এই wy 
প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে 


a 


os উন্নত শিক্ষাতত্ব 


দেওয়! হয় । তবে বিগ্ালয় শাসন-ব্যাপারে শেষ অধিকার থাকে বিদ্যালয়ের 
পরিচালকদের | সাধারণতঃ শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি সংগঠন তৈরী 
কর] হয় এবং সেই সংগঠনটিকে পরিচালনা করে নির্বাচিত ছাত্র-প্রতিনিধি 
এবং শিক্ষকদের দ্বারা গঠিত “ছাত্র মন্ত্রণাসভা” (Student Council)! 
এই মন্্রণাসভা বিদ্যালয়ের সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। 
বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজের বেশীর ভাগই ছাত্র নেতা ও শিক্ষকদের দ্বার] 
পরিচালিত হতে পারে। ছাত্রমন্ত্রাসভার কর্তব্য RBI সম্পাদন করতে 
হলে নিম্নের কর্তব্যসমূহ পালন করা প্রয়োজন £ 

১। গণতান্ত্রিক সমাজের যোগ্য নাগরিক হবার শিক্ষাদান করা | 

২। গণতান্ত্রিক নীতি অনগুদরণ করে সব কাজ FT l 

e| বিদ্যালয়ে উন্নত নৈতিক আবহাওয়া aÈ করা | 

৪ | বিছ্যার্জনে উৎসাহদান করা | 

৫। শিক্ষার্থীদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়া | 


৬। সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর বিষয়ে উৎসাহদান করা ও সেগুলিকে 
যোগ্যভাবে পরিচালিত কর] | 


^| বহুবিধ কর্ণের মধ্য দিয়ে সঙ্ঘ-চেতনাকে জাগান। 

খে) বিদ্যালয়ের সাধারণ কর্মাবলীর পরিচালনায় অংশগ্রহণ 

বিদ্যালয়ের কোন কোন কার্ধের পরিচালনার বোধ হয় বরাবরই ছাত্রদের 
সাহায্য নেওয়া হত। তবে সংগঠিতভাবে ছাত্রদের সাহায্য গ্রহণের প্রথা 
বর্তমান কালেই প্রচলিত হয়েছে। এই প্রথার সুফল নিয় প্রকারের 
হয়ে থাকে ঃ 

১। যে ছাত্ররা বিদ্যালয়ের পরিচালনার অংশ গ্রহণ করে তাদের দলভুক্ত 
হওয়ার ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হয়। 

২। তারা কর্ণপরিচালনায় কারণসমূহ জানতে পারে | 

৩। তারা বিদ্যালয়ের আদর্শরক্ষায় তৎপর mu | 


8| তারা অপর শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ করতে 
সাহায্য করে। 


দলবদ্ধল্াবে শিক্ষার্থীরা ferre কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ করতে পারে-_ 
১। বিবরণ দানের সময়ের কার্যাবলী ( report period activities )। 


> সহপাঠক্রমিক কর্মীবলী , ১৩১ 


বিবরণ দানের সময়ে পাঠদান ভিন্ন অন্যান্য কাজ কর! হয়ে থাকে যেমন, 
বিজ্ঞপ্তি পাঠ, দৈনিক উপস্থিতি পরীক্ষা ইত্যাদি । 

২। সাধারণ সভাসমূভের ( assemblies ) কর্মাবলী। 

৩। বিদ্যালয়ের অর্থ সঞ্চয়াগার ( bank ) সম্পর্কিত -কর্মাবলী । 

৪ | লোক-চলাচল নিয়ন্ত্রণ। 

গে) সাংস্কৃতিক কর্মীবলীতে অংশগ্রহণ 

বিদ্যালয়ে বিতর্ক, অভিনয়, সাময়িকপত্রে লেখা ও সম্পাদনা, আবৃত্তি, 
সংগীত, নৃত্য ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের বৌদ্ধিক ও সৌনর্যবৌধ- 
মূলক বিকাশ সংঘটিত হতে পারে | 


ঘে) সেবামূলক কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ 
সমাজ সেবার বহুপ্রকারের প্রচেষ্টা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা করতে পারে 
এবং তার মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিকতা শিক্ষা সার্থকতর হয়ে উঠতে পারে | 


(8) আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া সম্পর্কিত কর্মাবলীতে 
অংশগ্রহণ 
উদ্ভান রচনা, ভ্রমণ, হাইকিং (hiking), চড়ুইভাতি ইত্যাদিতে 


অংশগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রকারের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষা- 
খাঁদের দৈহিক, সামাজিক ও অন্যান্য প্রকারের বিকাশ সাধিত হতে পারে | 
চে) বয়স্কাউট, গার্লগাইড, ও এন. সি. জি. we 
অংশগ্রহণ 
বয়স্কাউট” ও 'গার্লগাইড’ দলে যোগদান করে এবং এন. সি. দি-র 
মত আধা-সামরিক দলের কর্মাবলীতে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে 
দৈহিক ও সামাজিক এবং অন্যান্য আরও বহুদিকের বিকাশ সংঘটিত হয়। 


বলা বাহুল্য, সহপাঠক্রমিক কর্দাবলীর মধ্যে "weryéwl, হুজনশীলতা 


ও আনন্দবোধের প্রকাশের প্রচুর অবকাশ থাকায় এগুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের 
আগ্রহ থাকে অদীম এবং তাই তাদের মাধ্যমে” বৃদ্ধিও হয় সহজ। সুতরাং 


এগুলি সংখ্যায় ও বৈচিত্র্য বেশী হলে শিক্ষার্থীদের বহুমুখী বিকাশ সহজসাধ্য 


Eu c ; 


শিখন ও শিক্ষণের মুলতত্সমূহ 

শিক্ষণের sex সমাজদর্শন ও শিখন সম্বন্ধে ধারণার উপর নির্ভর করে 
নির্ধাবিত হয়। যে-হেতু চলমান জগতে সমাজদর্শন__( যা প্রধানতঃ শিক্ষার 
লক্ষ্য নির্ধারণ করে ) পরিবর্তনশীল, সেই হেতু শিক্ষণের মূলনী তিগুলিও স্থাণু 
নয়, পরিবর্তনশীল | বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফলে (মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ) 
শিখনের স্বরূপ ক্রমশঃ উদঘাটিত হচ্ছে । এর ফলেও শিক্ষণের মূলতত্বগুলিও 
পরিবতিত হচ্ছে। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিখনের মনোবিজ্ঞান- 
সম্মত তত্বগুলিও সমাজদর্শনের তত্ব দ্বার! বিশেষভাবে প্রভাবিত zz | 

শিক্ষার গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের সঙ্গে আমর! পূর্বেই পরিচিত হয়েছি। 
এখন গণতান্ত্রিক শিক্ষণের মূলতত্বগুলির নির্ধারণের পূর্বে গণতান্ত্রিক পরিবেশে 
গণতান্ত্রিক দর্শন প্রভাবিত আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত শিখনের মূলতবব- 
গুলির সংগে পরিচিত হওয়া গ্রয়োজন। কেননা শিক্ষণ ত শিখন পরিচালনা 
ভিন্ন আর কিছুই নয়। নিয়ে সেই তত্বগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। 

এখানে বল! প্রয়োজন যে, মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে শিখনের মৌলগ্রকৃতি 
সম্বন্ধে মতৈক্য নেই | মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের ( schools ) 
মতাবলম্বীরা শিখনের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত উপস্থাপিত করেছেন | 
নিম্নের তব্বগুলি তাদের মতগুলির মধ্যে যেখানে যেখানে মিল রয়েছে 
তার উপর নির্ভর করে নির্ণীত হয়েছে। 


শিখনের মূলতন্তুসমূহ 

১। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে 
জীবের আচরণের যে পরিবর্তন ঘটে তারই নাম শিখন। 

২। শিখনের অর্থ হল পরিবেশের সঙ্গে স্ঘতিবিধান করা | 

e| শিখন বলতে বোঝায় বুদ্ধি ও বিকাশ, কেনন! শিখনের মধ্য 
দিয়েই প্রধানতঃ মান্গষের অন্তরিহিত "feres বহুমুখী বিকাশ সাধিত হয়। 

81 শিখনের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন সংগঠিত হয়। শিখনের 
ফলে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, নৈপুণ্য, অভ্যাস, মনোভাব, Woh ও আদর্শ ইত্যাদি 
অবিরত পরিবতিত হয়। 


শিখন ও শিক্ষণের মূলতত্বসমূহ | ১৩৩ 


৮ 


ei সার্থক শিখন সর্বসময়েই উদ্দোপূর্ণ হয়। উদ্দেশ্হীন শিখন 
প্রায়ই শিক্ষার্থীর কাজে আসে না। 

৬। শিখন সব সময়েই বু্ধি-নির্ভর ও crew] শিখনের "সমস্ত 
ক্ষেত্রেই উপস্থিত অবস্থার বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্য] প্রয়োজনীয় এবং , 
প্রয়োজন হয় প্রতিক্রিয়া ( response ) নির্বাচন i 3 

৫। সার্থক শিখনে শিক্ষার্থী afer থাকে। এই সক্রিয়তা দৈহিক ও 
মানসিক ছুই স্তরেই প্রকাশ পায়। 

৮। শিখন একদিক থেকে একটি ব্যক্তিগত এবং অন্যদিক থেকে একটি 
সামাজিক প্রক্রিয়া | প্রতোকের শিখন এক দিক থেকে একান্তভাবে তার 
নিজৰ ব্যাপার, কেননা তার হয়ে কেউ শিখতে পারে না, কিন্তু অন্যদিক থেকে 
সেই শিখনই হল আবার সামাজিক । কেননা একমাত্র সামাজিক পরিবেশেই 
মানুষের শিখন সংঘটিত হয়। 

si শিখনের মাধ্যমে সংঘটিত আচরণিক পরিবর্তনের স্বরূপ জীব ও তার 
পরিবেশ উভয়ের উপরই নির্ভর করে | 

se | অর্থহীন বস্তু অপেক্ষ। অর্থপূর্ণ বস্তুকে শেখা সহজ | 

১১। উদ্দীপক (stimulus ) ও গ্রতিক্রিয়া ( response ) দুই-ই জাটল 
ও বিশ্বস্ত । অর্থাৎ উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়া কোনটাই সহজ, একক বা অবিন্তস্ত 


অবস্থায় থাকে ali 

১২। শিখনের মধ্যে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ উভয়েরই স্থান রয়েছে। 
১৩। শিখন তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন ব্যক্তি উপস্থিত অবস্থার মধ্যবর্তী 
সম্পর্কনিচয়কে ভাল করে বোঝে এবং কোন 3$ ( concrete ) সমস্তার 
মৌলতত্বকে আয়ত্তে আনে | 

১৪। সাংকেতিক ( symbolical ), প্রক্ষোভগত এবং সামাজিক আচরণ 
পরম্পরের উপর নির্ভর FCF | অর্থাৎ ভাফাগত শিখন প্রক্ষোভগত ও 
সামাজিক শিখনের সঙ্গে সম্পকিত। 

১৫। এক অবস্থার সর্ষে অন্ত অবস্থার গঠন (structure) ও অর্থের 


( meaning ) সঙ্গতি থাকলে শিখনের সঞ্চালন ( transfer ) সহজ হয়। 


১৬। শিখন প্রক্রিয়া চলার সময়ে ফলের দ্বার! প্রতিক্রিয়া প্রভাবিত ও 


পরিবর্তিত হয়। 


১৩৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


১৭ শিখনে সাদৃশ্ঠ ও বৈপাদৃশ্ঠ দুই-ই লক্ষ্য করা প্রয়োজন হয়। 

১৮। যে কাজ আয়ত্ব করতে হবে, তার উপর শিখনের প্রকৃতি নির্ভর 
করে। A কর্ম নানা প্রকারের হর বলে শিখনও নানা প্রকারের হয়, 
যেমন, সংযোগমূলক (associative ) শিখন, পর্যবেক্ষণমূলক ( observa- 
tional ) শিখন, গতিমূলক শিখন ( motor learning ), "7i সমাধানমূলক 
( problem-solving) শিখন, পরীক্ষামূলক শিখন (experimental 
learning ), Haq (creative) শিখন এবং সৌন্দৰ্ধানুভূতিমূলক 
(appreciative ) শিখন | 

১৯। শিখনের বিভিন্নতা যদিও আছে, তথাপি কোন জীবন্ত (live ) 
শিক্ষামূলক অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের শিখনের উপাদান যুক্তভাবেই থাকে, 
তাই সার্থক শিখন হল একটি সমগ্র ও সংশ্লিষ্ট পূর্ণ প্রক্রিয়া (integrated 
whole ) 

সার্থক শিক্ষণের ogia 

১। সার্থক শিক্ষনের অর্থ হল শিখন পরিচালনা করা। সার্থক শিক্ষায় 
শিক্ষার্থীকে শিখনে উৎ্পাহিত করা৷ হয় এবং যোগ্য অবস্থা স্বষ্টির মাধ্যমে 
শিখনকে লাফল্যমণ্ডিত করে তোলা za | 

২। সার্থক শিখনের জন্য স্থপরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। 

৩। সার্থক শিক্ষণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ aa মাধ্যমে গণতা্্িক TRJ- 
পিদ্ধির জন্য শিখনকে পরিচালিত করে | 

81 সার্থক শিক্ষণ শিক্ষার্থীর স্থজনীশক্তিকে মুক্তিদান (liberate ) করে 
ও বিকশিত করে। সার্থক শিক্ষণের চরম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে আত্মশিক্ষণের 
( self-education ) উপযুক্ত করে তোলা। 
t| সার্থক শিক্ষণের জন্য সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাবের 
প্রয়োজন | : 

৬। সার্থক শিক্ষণের vg শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের উদ্দীপনা পূর্ণ প্রভাবের 
প্রয়োজন | - 

^| সার্থক শিক্ষণ আদেশের ব্যবহার না করে ইঞ্দিতের ( suggestion ) 
ব্যবহার করে। সার্থক শিক্ষণের জন্য শিক্ষককে FÉRT ব্যবহার ত্যাগ 
করে পামর্শনাতার ভূমিকা গ্রহণ করতে zu] 
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wq সার্থক শিক্ষণ অবিরত উন্নতির প্রয়াসী | সার্থক শিক্ষণ শিক্ষণপদ্ধতির 
অবিরত উন্নতি কামনা করে | 
৯। সার্থক শিক্ষণের জন্য অতীতের অভিজ্ঞতার সদ্যবহার প্রয়োজনীয় | 
১০। সার্থক শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের অস্থুবিধাসমূহ জেনে প্রতিষেধক ব্যবস্থা , 


গ্রহণ করে। 
ssi সার্থক শিক্ষণ একটি Pasii শিক্ষকের শক্তি ও efe, 


শিক্ষার্থীর শক্তি ও প্রকৃতি এবং পরিবেশ সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞানের যোগ্য ব্যবহারের 
উপর শিক্ষণ-শিল্লের সার্থকতা নির্ভর করে। 

১২। সার্থক শিক্ষণ গ্রয়োজনবোধে মুক্তমনে যে কোন শিক্ষাপদ্ধতি বা 
কৌশলকে ব্যবহার FTT | 

বিভিন্ন প্রকারের শিখনে শিক্ষকের কতব্য 

আমর] দেখেছি যে, শিখন এক প্রকারের নয়। স্থতরাং শিক্ষণের সাধারণ 
তত্বগুলি সর্বপ্রকারের শিখনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব ও উচিত হলেও 
বিভিন্ন প্রকারের শিখনের ক্ষেত্রে কিছুট] বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষণের প্রয়োজন 
হয়। বিভিন্ন প্রকারের শিখনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শিক্ষণের তত্বগুলির সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় নিয়ে দেওয়া হল। 


ক। পর্যবেক্ষণমূলক শিখন ও তার পরিচালন! 2 

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জগৎ সম্বন্ধে, জ্ঞান আহরণ 
করে। বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের এইটিই হল সবচেয়ে সহজ উপায় | 
সমস্ত প্রকারের পাঠ্য বিষয়ে ও শিক্ষার সমস্ত WIE এর প্রয়োজন রয়েছে। 
পর্যবেক্ষণ খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলেও তার পরিচালনার প্রয়োজন আছে, 
কেননা পরিচালনাবিহীন পর্যবেক্ষণ ভাল ফল প্রসব করে না। উদ্দেশ্তের 
দ্বারা চালিত হলেই পর্যবেক্ষণ সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হয়। পর্যবেক্ষণমূলক 
কর্মাবলীতে শিশুদের আগ্রহ, বিষয়বস্তুর নৃতনত্ব, সজীবতা ও সামাজিক 
প্রয়োজনীয়তার উপর অনেকটা নির্ভর করে। অভিগুতার অভাবের জন্য 
শিশুর] পর্যবেক্ষণে ভুল করে । পর্যবেক্ষণ পরিচালনার সময় শিক্ষকদের এই 
সব বিষয়ে অবহিত হতে হয় এবং নিয়মত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করতে হয় ঃ 

১। পর্ববেক্ষণকে সযত্বে পরিচালিত করা। P 


১৩৬ } á উন্নত শিক্ষাতত্ব 


২। উদেশ্তপূ্ণ পধবেক্ষণে শিশুদের উৎসাহিত aa | 
৩। যোগ্য বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করে শিশুদের পর্যবেক্ষণে আগ্রহান্বিত 


81 নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণে শিশুদের অভ্যস্ত করা | 
t | পর্যবেক্ষণের পূর্বে ও পরে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার ব্যবস্থা F7) | 
৬। ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা | 


খ। গতিমূলক শিখন ও তার পরিচালনা 

গতিমূলক শিখন হল কর্ণের মধ্য দিয়ে শিখন এবং তাই বিদ্যালয়ের পাঠ্য- 
সুচী-সংক্রাস্ত বহুপ্রকারের FÁR এর প্রয়োগ হয়। এই প্রকারের শিখন খুব 
সহজ হতে পারে। আবার খুব জটিলও হতে পারে। এই প্রকারের শিখনে 
দুই প্রকারের সাধারণ নৈপুণ্য দেখা যায়। এক প্রকারের নৈপুণ্য হল বস্তু 
বা প্রক্রিয়া বোঝার নৈপুণ্য, যেমন, ইলেক্ট্রিক ব্যাটারী তৈরীতে নৈপুণ্য 
এবং আর এক প্রকারের নৈপুণ্য হল অঙ্গ চালনার নৈপুণ্য, যেমন, টেনিস 
খেলায় নৈপুণ্য । গতিমূলক শিখনের প্রথম কাজ হুল শিশুদের জীবনের 
সাধারণ কাজকর্মের উপযুক্ত করে তোলা এবং দ্বিতীয় কাজ হুল শিশুদের aq 
ও প্রক্রিয়াসমৃহকে বুঝতে সাহায্য করা। গতিমূলক শিখনে প্রত্যক্ষণের 
( perception ) যথেষ্ট অবকাশ থাকে। তাই এই প্রকারের শিখনকে অনেকে 
প্রত্যক্ষণ ও গতিমূলক শিখন ( perceptual-motor learning ) বলে 
অভিহিত করেন। প্রত্যক্ষণ ও গতিসূলক উপাদানসমূহ বিভিন্ন প্রকারের কর্মে 
বিভিন্ন রূপে যুক্ত হয়। অর্থাৎ কোন কোন কর্মে গতিমূলক উপাদানের 
খাহুল্য থাকে। 

গতিমূলক শিখন পরিচালনার জন্য শিক্ষককে নিয়রূপ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ 
করতে EN: 

১। ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রতি নজর রাখা | 

২। যোগ্য CAR ( motivation ) শুষ্টির প্রতি যথেষ্ট নজর দেওয়া এবং 
বাস্তব অবস্থায় বাস্তব সমস্ত সমাধানের মধ্যে নৈপুণ্য অর্জনের ব্যবস্থা করা। 

৩। সঠিক পরিবেশে যোগ্য অবসরের পরে পরিমিত অভ্যাসের 
ব্যবস্থা করা 1 

৪। মানসিক অভ্যাসের ব্যবস্থা করা | 
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«| নৈপুণ্য স্থট্টিতে ছন্দের ভূমিকাকে স্বীকার করা। (অবশ্য প্রত্যেক 
ব্যক্তির কর্ণের ছন্দ পৃথক রূপ গ্রহণ FTA | ) 

wq শিক্ষক কর্তৃক সঠিক পদ্ধতি হাতে-কলমে দেখান | 

৭। নৈপুণ্য অর্জনের SETS আলোচনার ব্যবস্থা করা, 

গে) সংযোগমূলক শিখন ও তার পরিচালন! 

সংযোগমূলক শিখনে শিক্ষার্থী তার চারপাশের জগতের সম্পর্কসমূহকে 
(connections) জানে ও আয়ত্ত করে। সংযোগমূলক শিখনকে তিন 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়_-(১) স্বয়ংগতিশীল সংযোগ (automatic associa- 
tion), (২) ভাব (concept) ও সামান্বীকরণ ( generalisation ) | এগুলির 
প্রত্যেকটিই ভাষানির্ভর । সাধারণতঃ তথ্যের পর ভাব এবং ভাবের পর 
সামান্ঠীকরণ এইভাবে শিক্ষার্থী এই প্রকারের শিখনে অগ্রসর হয়। স্বয়ং- 
গতিশীল সংযোগমূলক শিখন বলতে তথ্য ও সংবাদ আয়ত্তীকরণকে বোবায়। 
শব্দের অর্থ শেখা, ছোট ছোট যোগ বিয়োগ ফল মনে রাখা, বৈজ্ঞানিক 
নিয়ম মনে রাখা প্রভৃতি এই প্রকার শিখনের we] এই প্রকারের 
শিখনকে শ্বয়ংগতিশীল বলা হয় এইজন্য যে, শিক্ষালন্ধ প্রতিক্রিয়াগুলিকে 
প্ৰয়োজনবোধে তৎক্ষণাৎ ও অনায়াসে পাওয়া প্রয়োজন । এই প্রকারের 
শিখন অপেক্ষা ভাবশিখন আরও জটিল। ভাবগুলিকে আয়ত্ত করতে হলে 
আরও উচ্চাংগের মানসিক সংগঠনসূলক ক্রিয়ার প্রয়োজন। সামান্ঠীকরণের 
দ্বার] ছুই বা ততোধিক ভাবের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন কর! VA | এই প্রকারের 
শিখন পরিচালনার জন্য নিয়মত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ৪ 

১। যোগ্য প্রেষণা se eui) অস্তনিহিত প্রেষণা (inner motivation) 
ও বহিরাগত caai ( outer motivation ) উভয়কেই দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার 
করা। (যোগ্য অবস্থা কৃষ্টি করে অন্তনিহিত প্রেষণা হৃষ্টি করা যায়। 
বহিরাগত caai নিন্দা-সুখ্যাতি, প্রতিদন্দিতা, পুরস্কার দান ও শাস্তিবিধান 
ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ FTI | ) 

২। এই প্রকারের শিখন-পরিচালনার সময়ে শিক্ষকের সমকালীন 
শিখনসমূহের ( concomitant learning ) প্রতি দৃষ্টি রাখা । সমকালীন 
শিখন বলতে মনোভাব ( attitude), আদর্শ, ভালমন্দ লাগা (liking and 
disliking ) ইত্যাদির, শিখনকে বোবায়। 


১৩৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


v1 পূর্ণ পদ্ধতি" (whole method ) ব্যবহারের মাধ্যমে পুনঃপুনঃ 
অভ্যাসের ব্যবস্থা কর!। (পূর্ণ পদ্ধতিতে সম্পাগ্ধ কর্মকে সামগ্রিকভাবে 
সমাধানের চেষ্টা করা হয়।) 


৪। fe সংযোগমূলক শিখনের জন্য “অতি-শিখনের” ( over- 
learning ) ব্যবস্থা করা। (অতি-শিখন বলতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মাত্রার 
শিখনকে বোঝায় 1 ) 

t| অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভাবের বিকাশ ঘটে । সুতরাং ভাবগুলির 
সঠিক অর্থ আয়তীকরণের ey নৃতন নৃতন অবস্থা ও পরিবেশে তাদের 
প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। 

৬। সামান্ঠীকরণের বিকাশও qua সমস্তামূলক অবস্থায় প্রয়োগের 
মাধ্যমে সংঘটিত হয়। সুতরাং এরূপ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। 


€ঘ) অন্ুধ্যানমূলক চিন্তানির্ভর শিখন al সমস্ত! সমাধান- 
মূলক শিখন ও তার পরিচালন! 

সমস্থা সমাধান qi অনুধ্যানমূলক চিন্তনকে (reflective thinking ) 
অনেকে অন্য সমস্ত প্রকারের শিখনের চরম পরিণতি বলে মনে করেন। 
এই প্রকার চিন্তনে যুক্তি করার শক্তির প্রয়োজন হয় | বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়- 
গুলির মধ্যে গণিত এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানসমূহে যুক্তি প্রয়োগের 
বিশেষ সুযোগ থাকে। সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মূলতঃ 
একই এবং শিখন ও চিন্তার এটি হল সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় পদ্ধতি, কেননা 
AI) সমাধানের মাধ্যমেই মানুষ নিজ কর্ণ ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
শিশুদের aaa সমাধানের পদ্ধতি বা চিন্তন শেখান শিক্ষকদের অন্যতম প্রধান 
ও কঠিন কর্তব্য। সমস্যার উদ্ভব তখনই হয় যখন কোন কাজ করতে গিয়ে 
বাধার সন্মুখীন হতে হয়। চিন্তাকারী এই বাধার বিষয়ে পূর্ণভাবে সচেতন 
থাকে। বাধাটি সম্পূর্ণভাবে মানসিক হতে পারে কিছা বস্তজগৎ্সম্পকিতও 
হতে শারে। সমস্তার প্রধান লক্ষণ হল এই যে, যে ব্যক্তি তার সম্মুখীন 
হয় সে সমস্তাটির সমাধান বিশেষভাবে চায়। সমস্যার সঙ্গে "প্রজেক্ট? WV 
FAAP সমস্তাকে অনেক সময়ে এক করে দেখা হয়, কিন্তু তা ঠিক নয়। 
সমস্তার সমাধান শুধু চিন্তার মাধ্যমেই হতে পারে, কিন্ত কর্মমূলক FAT 


| 
| 


` 


‘ শিখন ও শিক্ষণের মূলতত্বসমূহ "EL 


সমাধানের জন্য queis সম্পর্কিত সমস্তা সমাধানের প্রয়োজন হয়। শিক্ষায় 
ভাল ATT] তাকেই বলা হয় যা uu, সুনিৰ্দিষ্ট, চিত্তাকর্ষক, বোধ্য,, 
উপযোগী, বাবহারিক দিক থেকে মূল্যবান এবং যা চিন্তার উদ্রেক করে। 
যদিও বুদ্ধির সঙ্গে সমস্তা সমাধানের শক্তির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে. তথাপি 
মনে করলে ভুল করা৷ হবে যে, উন্নত ধরণের মানসিক প্রক্রিয়া গুলি আপনা' 
হতেই পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠে। পূর্ণ সাফল্যের জন্য সমস্তা-সমাধানের 
পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে পৃথক শিক্ষণের প্রয়োজন । সমশ্যা-সমাধানের শক্তির 
বিকাশের জন্য নি্প্রকারের ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন ঃ 

১। ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ সকলের aT 
এক প্রকারের সমস্তা নির্ধারণ করলে ঠিক হবে না। 

২। শক্তির বিকাশের waist সমস্তা নির্বাচন করতে হবে। 

e| নানা ক্ষেত্রে নানাগ্রকারের সমস্তা-সমাধানের VIA দিতে BLA | 

৪। সমস্তাসমূহ সমাধানের সময় সমস্তা সমাধানের পদ্ধতি সন্ধে 
ছাত্রদের সচেতন করে তুলতে হবে এবং পরবর্তী শিখনের সময়ে পূর্বের 
অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করতে শেখাতে C I 

«| প্রমাণের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবের উদ্রেক করতে হবে। 

৬। জটিল সমস্তাসমূহ সম্পর্কে ভাল করে তথ্য আহরণ করার অভ্যাস 
গড়ে তুলতে হবে | 

৭। তথ্যের উৎস নির্বাচন, উৎসের নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণ, পাঠ থেকে 
সঠিক অর্থ সংগ্রহ এবং তথ্যসমূহ থেকে Bless ভাবরাজি সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় . 
সম্পর্কসমূহকে দেখার ভন্ সুশৃঙ্খল প্রয়াস এবং প্রকল্প নির্ধারণ ও তার মূল্যায়ণ 
এই সমস্ত বিষয়েই শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হবে। 

৮। সংকেতসমূহের AVA, পরিবর্তনশীল মনোভাব রক্ষা করা এবং 
আপন আপন গ্রক্ষোভগত ভ্রান্ত ধারণাকে পরীক্ষা করতে শেখা ইত্যাদি 
বিষয়েও শিক্ষার্থীদের ভালভাবে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। & 

>| চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে তথ্যের ও ভাবের প্রতিও শিক্ষার্থীদের 
শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে, কেননা যোগ্য তথ্য ও ভাব না থাকলে 
এককভাবে পদ্ধতি সার্থক কিছুই গড়ে তুলতে পারে না। a 


১৪০ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


১*। মূলসমস্তাকে ভাল করে বুঝতে, চিন্তার সময়ে সমস্যাটি সম্বন্ধে সব 
সময়ে সচেতন থাকতে ও আসল প্রশ্নটি মনে রেখে সমস্তামূলক অবস্থাটির 
উপাদানগুলিকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করতে শিক্ষাদান করতে হবে। 

Yoakam ও Simpson বলেছেন সমস্তা সমাধান সম্পর্কে যদিও কোন 
নির্ধারিত প্রণালী নেই, তথাপি নিম্নলিখিত সোপানগুলিকে মনে রাখলে 
সমস্তা সমাধান ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের কিছুটা ভালভাবে পরিচালিত কর! 
সম্ভব হবে। 

১। সমস্যাকে উপস্থাপিত করা | 

২। সমস্তাটিকে ব্যাখ্যা করা। 

৩। তথ্য সংগ্রহ কর] ও তাদের মূল্য নির্ণয় war | 

8| পরীক্ষামূলক লমাধানসমূহ নির্ধারণ করা | 

৫ | ফল পরীক্ষা করা। 


জন ডিউইও সমস্যা সমাধানমূলক শিখন পরিচালনার জন্য পাচটি সোপানের 
উল্লেখ করেছেন। তবে সেগুলিকেও মোটামুটিভাবে প্রয়োগ কর! যেতে 
পারে এবং সব ক্ষেত্রেও সেগুলি প্রযোজ্য নয়, এ কথা মনে রাখা দরকার | 
ডিউই নির্দেশিত পাচটি সোপান হল : 

১। অঙ্গভূত অস্থবিধা ( felt difficulty ) | 

২। সমস্তাটির অবস্থান ও স্বরূপ নির্ণয় | 

৩। সম্ভাব্য সমাধানের উপস্থাপন | 

৪। যুক্তির দ্বারা সমাধানের প্রভাব ও ফল নির্ণয় 

«| আরও পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পরে নির্ধারিত সমাধানটিকে গ্রহণ 
বা বর্জন Fal | 

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, Yoakam ও Simpson নির্দেশিত 
পাচটি সোপান মূলতঃ ভিউই নির্দেশিত পাচটি সোপান হতে অভিন্ন | 


(8) গঠনমূলক শিখন ও তার পরিচালন__সেই শিখনকেই গঠন- 
মূলক শিখন বলা হয় যার মধ্য দিয়ে কোন qua চিন্তা, AFET বা বস্তুর উদ্ভব 


Bl গঠনমূলক fara উদ্ভাবনী-শক্তি ও কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় । এই 
শিখন উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং সংগঠনমূলক। এই প্রকার শিখনে নৃতন কিছু উদ্ভাবন 


x শিখন ও শিক্ষণের মূলতত্বসমূহ ॥ ১৪১ 


করা যেতে পারে কিম্বা পূর্বে উদ্ভাবিত কোন বস্তর পুনরুদ্ভাবন করা হয়। 
গঠনমূলক শিক্ষণের উপাদানগুলির বর্ণনা দেওয়া কঠিন কেননা উদ্ভাবনী ক্রিয়ার 
সোপানগুলিকে বিশ্লেষণ করা কঠিন এবং ব্যক্তিগত বৈষম্যও থাকে প্রচুর । 
বিদ্যালয়ের গঠনমূলক কর্ণ ছুই প্রকারের হতে পারে । এক প্রকারের কর্ম 
হয় স্বতউৎসারিত এবং অন্য প্রকারের কর্ম প্রথমে পরিচালিত হলেও পরে 
স্বতউৎসারিত হয়ে উঠে। গঠনমূলক শিখনপরিচালন। ব্যাপারে fetus 
তত্বগুলিকে মনে রাখা প্রয়োজন | 


১। গঠনমূলক শিখনকে শিশুর গঠনমূলক আত্মপ্রকাশ বলে শিক্ষকের 
মনে করা উচিত, শুধু নানা প্রকারের নৈপুণ্যের বিকাশের সহায়ক বলে মনে 
করা উচিত নয়। 

RI বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিষয়েই নৃতন কিছু করবার স্থযোগ থাকে। 
তবে সাহিত্য, শিল্প এবং বিজ্ঞানে গঠনমূলক শিখনের স্থযোগ সর্বাপেক্ষা 
বেশী। 

e| গঠনমূলক কর্ম আপনা থেকেই শিশুদের খুব আগ্রহান্িত করে 
তোলে। 

৪। গঠনমূলক কর্মে শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কর্মের প্রস্তাব করতে পারে। 

€| এই প্রকারের শিখনে শিশুরা স্বেচ্ছায় কাজ করতে DIS | 

৬। স্থপরিকল্পিত প্রস্তাব ও ইঙ্গিতের দ্বারা শিশুদের মৌলিক কর্মে 
উৎসাহিত করা যায়। - i 

৭। এই প্রকারের শিখনে শ্রেণীকক্ষের কাজ ভাবের আদান-প্রদান, 
সহানুভূতিশীল বিচার এবং সমবেত পরিকল্পনা ইত্যাদিতে পর্যবসিত হওয়া 
উচিত। ` 

৮| গঠনমূলক শিখনে প্রায়ই চারটি সোপান লক্ষ্য করা যায়। সোপান 
কয়টিকে মনে রাখলে এই প্রকারের শিখন পরিচালনা সহজ হয়ে পড়ে। 
সোপান কয়টি নিয়মত £ b 

কে) প্রস্ততি (preparation a সোপানে শিক্ষার্থী সানাদিক 


থেকে তথ্য আহরণ FCF | 
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(খ) গোপন বিকাশ (incubation )—4& দোপানে শিক্ষার্থীর 
মন অজ্ঞাতপারে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে পরিবর্ধিত করে। 
‘ (3) চকিতে প্রকাশ (inspiration )—4 সোপানে শিক্ষার্থী 
সমাধান সম্পর্কে সহসা সচেতন ZU | 
(ঘ) সত্যতানির্ণয় (verification )__-এই সোপানে শিক্ষার্থী 
উদ্ভাবিত ধারণাকে বা বস্তুকে যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ করে | 
(9) উপভোগমূলক শিখন ও তার পরিচালনা_উপভোগের ছুটি 
দিক আছে__বৌদ্ধিক ও সৌনর্বগত। বৌদ্ধিক উপভোগ প্রধানত: অর্থবোধ ও 
ভাবগ্রহণের সহিত সংশ্লিষ্ট, যদিও এর প্রক্ষোভের fies আছে। শসৌন্দর্যগত 
উপভোগ ৌনর্যবোধের সহিত সংশ্লিষ্ট । এখানে যা পর্যবেক্ষণ করা হয় তার 
অর্থ, মূল্য বা প্রয়োজনের কথা না ভেবে তার নিছক গঠনকে উপভোগ করা 
হয়। সৌন্দর্ধগত উপভোগের কথা সাধারণতঃ সেই সব কর্ণের বিষয়েই উঠে, 
'যেগুলিকে ব্যবহারের দিকে না চেয়ে তাদের নিজেদের জন্যই মূল্যবান মনে 
করা হয়। কোন বিষয়ের সৌন্দর্যগত উপভোগ অবশ্য তার পরবর্তী বৌদ্ধিক 
আলোচনার সহায়ক হতে পারে । এই প্রকারের শিখনপরিচালনার সময়ে 
ftaa তত্বগুলির কথা মনে রাখা প্রয়োজন ঃ 
১। সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতে cere উপভোগের অবকাশ সর্বাপেক্ষা 
‘বেশী | 
21 বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ও অঙ্ক ইত্যাদি বিষয়ে বৌদ্ধিক 
উপভোগের সুযোগ খুব বেশী। 
৩। সমস্ত প্রকারের বিষয়েই উভয় প্রকারের উপভোগের অবকাশ 
রয়েছে | 
81 কোন বিষয়ের máte উপভোগের জন্য যোগ্য গ্রক্ষোভগত 
ভূমিকা রচনায় প্রয়োজন রয়েছে। 
€! উপভোগের জন্য প্রথম ধারণা ( first impression ) ভাল হওয়া 
প্রয়োজন। ar 
৬। পূর্বস্থিত আগ্রহ উপভোগকে সহজ করে তোলে। 
৭1 Core উপভোগের বিষয়ে শ্রেণীকক্ষের বাইরের কাজের মূল্য 
হলশ্রেণীকক্ষের ভিতরের কাজের উপভোগবৃদ্ধির দিক থেকে | 
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৮। সৌন্দৰ্যত উপভোগসম্পকিত শ্রেণীকক্ষের কাজ as সময়ে 
শিল্পকর্ণে অংশগ্রহণ করায় পরিণত mu 1 
৯। বৌদ্ধিক উপভোগের বিষয়ে শ্রেণীকক্ষে ভাল করে ব্যাখ্যা, গন, 
মন্তব্য ও আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। : 
১০। সৌন্দ্ধগত উপভোগ Parná অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশেষভাবে 
বৃদ্ধি পায়। 
১১। উপভোগ ব্যাহত করে এমন সমস্ত বাধার অপসারণ প্রয়োজনীয় | 
১২। ব্যাখ্যা, তুলনা, ইত্যাদি বৌদ্ধিক কর্ণের ছারা অপরিণত 
উপভোগকে উন্নত করা প্রয়োজন | 
১৩। কবিতা উপভোগ বিষয়ে সুন্দর কবিতা আবৃত্তির মূল্য আছে। 
১৪। কবিতার বেলায় কিছু কিছু মুখস্থ করার মূল্য আছে। 
১৫। বৌদ্ধিক আলোচনা ও অর্থ-ব্যাখ্যার সুযোগ থাকা প্রয়োজন | 


সংশ্লিষ্ট শিখন ও শিক্ষণ (Integrated learning and 
teaching ) 

উপরে আমর] সমগ্র শিখন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে তার বিভিন্ন দিকের 
আলোচনা করলাম। শিখন প্রক্রিয়ার পরিচালনার সময়ে এই রকম 
বিশ্লেষণের প্রায়ই প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমর! পূর্বেই বলেছি যে সবচেয়ে 
স্বাভাবিক ও সার্থক শিখনের রূপ হল সংশ্লিষ্ট ও সামগ্রিক। তাই বর্তমানে 
প্রগতিশীল বিগ্ভালয়সমূহে নানা প্রকারের সংশ্লিষ্ট শিখনমূলক কর্মের ব্যবস্থা 
করা হয়। এই প্রকারের কর্মাবলীতে দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক ও 
সৌন্দর্যগত দিকগুলি এক সমগ্র অর্থপূর্ণ অবস্থার উপাদান হিসাবে বর্তমান 
থাকে এবং সেগুলি পারিপণপ্রিক জীবন থেকেও বিচ্ছিন্ন থাকে না। শিখনের 
এই সামগ্রিক রূপে শিক্ষার্থীরা পরিকল্পিত ও Trayi কর্মের সম্পাদনের 
মাধ্যমে জ্ঞান, নৈপুণ্য, আদর্শ, মনোভাব ইত্যাদি অর্জন করে এবং aware 
তথ্য ও ভাবের উৎস হিসাবে ব্যবহার করে | 

সংশ্লিষ্ট শিখন সাধারণতঃ চার প্রকারের কর্ণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে 
কর্মসমস্তামূলক একক (project unit), সমস্তামূলক্ত একক (problem unit), 
বিষয়মূলক একক ( subject unit ), এবং কর্মমূলক একক (activity urit) | 
কর্ম-সমস্তামূলক এককের আলোচনা আমরা পরে একাধিকবার করব F 


a 
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সমস্তামূলক একক বলতে মূখ্যতঃ কোন বৌদ্ধিক সমস্তাসমাধানকে বোঝায় d 
বিষয়মূলক এককে বিভিন্ন বিষয়কে অর্থমূলক এককে বিভক্ত করা হয়, কিন্ত 
সব সময়ে অন্যান্য বিষয়ের acy তাদের সম্পর্কিত করে দেখা হয় না। এই 
বিষয়মূলক এককগুলিকে অনেকে পূর্ণ সংশ্লিষ্ট শিক্ষণমূলক কর্ম বলে মনে করেন 
না। তবে এখানে বিষয়গুলিকে সামগ্রিকভাবে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করা 
হয়। wis এককে শিশুদের কোন স্বাভাবিক জীবনক্রিয়াকে স্থান দেওয়া 
হয়। এখানে শিশু তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে কর্মের মাধ্যমে 
অনুধাবন করতে চেষ্টা করে। অনেকে এই প্রকারের এককেই প্রকৃত 
সংশিষ্ট শিখনের উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করেন। 

শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি ও তাদের বিচারের তত্ত্বাবলী 

বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সার্থক সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষক যে ভাবে 
অগ্রসর হন তাকে শিক্ষার পদ্ধতি বলা হয়। অভিজ্ঞতা ও গবেষণার সাহায্যে 
WRT অনেক প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে । সেই সবের মধ্যে 
নিয়লিখিত পদ্ধতিগুলি বর্তমানে বহু আলোচিত ও প্রচলিত। বলা 
নিশ্রয়োজন, সমস্ত প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতির মূল্যায়ন সার্থক শিখন ও শিক্ষণের 
তত্বগুলির নিরিখে করা উচিত। 
প্রধান প্রধান পদ্ধতিসমূহ 

১। বক্ততামূলক পদ্ধতি__এই পদ্ধতিতে প্রধানতঃ বক্তৃতার মাধ্যমে 
শিক্ষাদান কর] হয়। 


২। আলোচনামূলক পদ্ধতি--এই পদ্ধতিতে প্ৰধানতঃ প্রশ্নোত্তর 
ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদান কর! হয়। 

৩। অভ্যাসমূলক পদ্ধতি- পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি বা অভ্যাস করার 
মাধ্যমে এই পদ্ধিতিতে শিক্ষাদান কর] হয়। 

81 প্রদর্শনমূলক (Demonstration ) পদ্ধতিঁএই পদ্ধতিতে 
শিক্ষক সমস্তাটিকে সমাধান করে প্রথমে দেখিয়ে দেন। তারপর শিক্ষার্থীরা 
তার পদ্ধতি অনুসরণ করে সমস্তাটির সমাধান করে | 


t| গ্রবেবণাগারের বা পরীক্ষামূলক পদ্ধতি 
পরীক্ষামূলক পদ্ধতিসমূহ হল উদ্ভাবন (discovery ) ও সত্যতা নির্ণয়ের 
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( verification ) পদ্ধতি | এই পদ্ধতিতে মূল্যবান যন্ত্রপাতির চেয়ে মুক্ত মন 
ও AFS কৌতুহলের মূল্য অনেক বেশী। 

৬। কর্মসমস্তামূলক (Project ) পদ্ধতি__বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এই 
পদ্ধতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দান করেছেন । প্রথম প্রচলিত (কিছুটা aad ) 
অর্থে এর দ্বারা বোঝায় বাস্তব AII) সমাধানের পদ্ধতিকে । পরে বিখ্যাত 
শিক্ষাবিদ অধ্যাপক কিলপ্যাট্রিক এই পদ্ধতিকে অনেক ব্যাপক অর্থে 
ব্যবহার করেছেন। তীর মতের ACH আমরা পরে পরিচিত হব। 


৭। অভিনয়মূলক পদ্ধতি (Method of Dramatic Expres- 


sion) 
এই পদ্ধতিতে শিশুদের স্বাভাবিক অভিনয়গ্রীতি ও প্রবণতাকে শিক্ষণের 


কাজে ব্যবহার করা হয়। 


wq আত্মসক্রিরতার পদ্ধতি 
আত্মসক্রিয়তামূলক পদ্ধতিসমূহের উদ্দেশ্য হল শিশুর স্বাধীন শিখনের 


ক্ষমতার বিকাশে সহায়তা করা। 

>| ক্রীড়াভিত্তিক পদ্ধতিসমূহ (Play-way Methods) 

এই পদ্ধতিসমূহে শিশুদের স্বাভাবিক খেলার প্রবণতাকে কাজে লাগান 
হয়। এই পদ্ধতিতে স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দপূর্ণ কর্ণের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা 
হয়। বলা বাহুল্য, কর্মসমস্তামূলক পদ্ধতি ও ATI আধুনিক পদ্ধতিসমূহও 


মূলতঃ ক্রীড়াভিত্তিক। 


১০। ব্যক্তিগত কর্মনির্ভর পদ্ধতি 
শিক্ষার্থীরা কিছুটা! বড় হয়ে উঠলে Dalton পদ্ধতি বা wet ব্যক্তির 
স্বকর্মনির্ভর পদ্ধতির প্রয়োগ ফলপ্রস্থ হয়। 
১১। স্থজনমূলক কর্মনির্ভর পদ্ধতি (Creative Work Method) 
এই পদ্ধতিতে হুজনমূলব কর্ণের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান করা হয়। 


১২। জমন্তামুলক পদ্ধতি 
এই পদ্ধতিতে সমস্যাসমাধানের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। এই সমস্যা 


মানসিক বা বন্তগগৎসম্পর্কিত উভয় প্রকারেরই হতে পারে 


১০ 


নিয়মান্ুবাতিতা ও শা্তিবিধান 
দার্শনিক ও এঁতিহাসিক পটভূমি 


শেখানেই মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বাস করে সেখানেই নিঃমাঙ্ুবতিতা ও 
শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয়। এদের অন্গপস্থিভিতে যে সব কর্মের উপর সমাজের 
অস্তিত্ব নির্ভর করে তাদের SZÉ সম্ভব হয় না, সমাজজীবন বিধ্বস্ত হয়। 
তবে নির়মান্বতিতা ও শৃঙ্খলার রূপ'ও প্রকৃতি সামাজিক আদর্শের ( অর্থাৎ 
জীবনদর্শনের ) দ্বার! নিয়ন্ত্রিত zal তাই অগণতান্ত্রিক সমাজের নিয়মান্- 
বতিতা ও শৃঙ্খলার ace গণতান্ত্রিক সমাজের faafe ও শৃঙ্খলার 
মৌলিক পার্থক্য থাকতে বাধ্য । আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগের পূর্বে 
নিয়মান্ৃবতিতা ও শৃঙ্খল! ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া হত, নিয়মপালন ও 
শাস্তিরক্ষ। করতে তাকে বাধ্য করা হত। এর কারণ স্পষ্ট। 
সমাজে সাধারণ মানষের উপর কোন শ্রদ্ধাই 
উপর কোন গুরুত্ব অর্পণ করা হয় at) 
কিন্তু অন্যান্য অনেক ধারণার মত 


অগণতান্ত্রিক 
থাকে না তাই তার মতামতের 
গণতান্ত্রিক যুগের অত্যুদয়ের ফলে 


নিয়মাশুবতিতা ও শৃঙ্খলার ধারণাও পরিবতিত 
হয়েছে। সমস্ত ব্যক্তির উপর শ্রদ্ধাভাবের উদ্ভবের ফলে বলপুর্বক নিয়মপালন 


ও শান্তিরক্ষার উপর এখন আর জোর দেওয়া হয় না। এখন ব্যক্তির স্বতঃ- 
প্রবৃত্ত নিয়মপালন ও শাস্তিরক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা om 
পুনঃ পুনঃ বল। হয়েছে যে, বিদ্যালয়-জীবনে বাইরের সমাজ-জীবন প্রতিফলিত 
হয়। তাই অগণতান্ত্রিক সমাজের ও শৃঙ্খল! ছিল 
বাধ্যতামূলক ও বাহিক এবং 


VAN রূপাস্তরের ফলে গণতান্ত্রিক যুগে 
এগুলি হয়ে দাড়িয়েছে স্বতঃপ্রবৃত্ত 


ও আভ্যন্তরীণ | 


নিয়মানুবতিভ! ও sper (Discipline and Order) 

আধুনিক কালের অনেক শিক্ষাবি 
মধ্যে পার্থক্যের কথ। বলেছেন এ তাদে 
কিন্তু শৃঙ্খলা হল বাহিক I 
ফল সাময়িক। 


দ্‌ নিয়মাঈবতিতা ও শৃঙ্খলার প্রকৃতির 
3 মতে নিয়যাহ্ুবতিতা 


হল আভ্যন্তরীণ, 
নিয়মানুবতিতার ফল স্দ্বরপ্রসারী, 


কিন্তু শৃঙ্খলার 


নিরমান্তবতিতা ও শাসত্তিবিধান ১৪৭ 


0 
তাদের এই মত ঘুক্তিসহ। সত্যই শৃঙ্খলা বলতে বোঝায় বাইরের 
আচরণগত সঙ্গতিকে এবং নিয়মাহবতিতা, বলতে বোঝায় মনের সেই 
আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে যেখানে সে RIF SARGI একথাও সত্য'যে, 
মনের স্থায়ী আভ্যন্তরীণ অবস্থা হিসাবে নিয়মান্ুবঙ্তিতার ফল ও প্রভাব RA- 
প্রসারী এবং বাহক আচরণের বিশেষ অবস্থা হিসাবে শৃঙ্খলার ফল সামায়ক। 
নিয়মানুবতিতা ও শৃঙ্খলার মধ্যে বিরোধও মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করতে 
পারে, কেননা বহিরাচরণের সঙ্গতির সাথে সাথে অনেক সময়ে চরম আভ্যন্তরীণ 
বিশৃঙ্থলাও উপস্থিত থাকতে পারে | এখানে বলা প্রয়োজন যে, নিয়মানুবতিতা 
সব সময়ে আভ্যন্তরীণ মানপিক অবস্থাকে বোঝালেও অগণতান্ত্রিক সমাজে 
তার প্রধান উৎস থাকে বাইরে (অপরের বাধ্যতামূলক পরিচালনায় ) এবং 
গণতান্ত্রিক সমাজে তার প্রধান উৎস থাকে মনের ভেতরে ( মনের স্বতঃপ্রবৃত্ত 
আত্মনিয়ন্ত্রণে)। আরও বলা প্রয়োজন যে, গণতান্ত্রিক নিয়মান্ুবতিতাসঞ্জাত 
শৃঙ্খলা ও অগণতান্ত্রিক নিয়মাম্বতিতাসগ্রাত শৃঙ্খলার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য 
আছে এবং এই পার্থক্য বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দৃষ্টি কথনও এড়ায় না। অগণতান্ত্রিক 
শৃঙ্খলার মধ্যে একটা OF প্রাণহীনতা প্রকট হয়ে উঠে, কিন্তু গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলার 
মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে আনন্দপূর্ণ প্রাণোচ্ছসের সংযত প্রকাশ দেখতে পাওয়া 


যায়। 


নিয়মীনুবভিত। ও স্বাধীনতা 

‘অগণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা ছিল না। ware সেখানে 
নিয়মাগ্ুবতিতা ছিল বাধ্যতামূলক বা স্বাধীনতাবিরোধী । পক্ষান্তরে গণ- 
তান্ত্রিক সমাজ হল ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর গ্রতিষ্ঠিত। তাই সেখানের 
নিয়মানুবতিতা ব্যক্তির স্বাধীনতাকে স্বীকার করেই আত্মপ্রকাশ করে। 
গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নিজের" ও সমাজের অন্যান্ত ব্যক্তির 
মঙ্গল স্মরণ করে নিয়ম-কানুন প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 
সেই মব পালন করে| স্থতরাং সেখানে নিয়মান্বতিতা ও স্বাধীনতার, মধ্যে 
কোন wu নেই। বরঞ্চ গণতন্ত্রে এই ছুটি হল পরস্পরের প্রতিপূরক ধারণা | 
দেখানে স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হয় নিয়মানুবতিতার এবং নিয়মাঙ্সুরতিতার 
জন্য প্রয়োজন হয় স্বাধীনতার । অর্থাৎ সেখানে ব্যক্তির ও অন্তান্ত সকলের 


5 


১৪৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হয় নিয়মান্সবতিতার এবং প্রাণবন্ত 
নিয়মান্ুবতিতার জন্য প্রয়োজন হয় স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন নিয়মনির্ধারণ ও 
নির্বাচনের ক্ষমতা | 


নিরমানুবতিতা ও নৈতিক শিক্ষা 

নির়মানুবতিতার সংগে নৈতিক শিক্ষার সম্পর্ক নিবিড়, কেনন! fana- 
বণ্তিতা হল সুগঠিত ও সংহত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এবং নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য 
হল সুষ্ঠু ও সংহত ব্যক্তিত্ব গঠন। অর্থাৎ নিয়মানুবপ্তিতা হল নৈতিক শিক্ষার 
উপর নির্ভরশীল । বিভিন্ন সমাজে নিয়মানুবর্তিতা যেমন বিভিন্ন রূপ ধারণ 
করে, তেমনি নৈতিক শিক্ষাও বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে । এর কারণ 
আমর] পূর্বেই দেখেছি। সমাজের জীবনাদর্শ সমাজের সমস্ত কিছুর মধ্য 
দিয়েই ফুটে উঠে। অগণতান্ত্রিক সমাজে মঙ্গলময় ব্যক্তিত্ব হল কর্তৃত্বভীত ও 
নিয়মান্ৃবতিতা হল বাধ্যতামূলক এবং গণতান্ত্রিক সমাজে মঙ্গলময় ব্যক্তিত্ব 
হল ufaxfüe এবং স্বাধীনচিন্তা ও কর্ণপরায়ণ এবং নিয়মানুবতিতা হল 
স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বনিয়ন্ত্রিত। 


গণতান্ত্রিক নৈতিক শিক্ষার sga 

গণতান্ত্রিক সমাজে wb নৈতিক শিক্ষার জন্য নিয়লিখিত তত্বাবলীর উপর 
নির্ভর করা প্রয়োজন | 

১। নীতিশিক্ষা হল মূলতঃ সামাজিকতা শিক্ষা । অর্থাৎ সমাজবহিভূর্ভ 
অবস্থায় কোন নীতিগত প্রশ্ন উঠে না। 

২। মানব-জীবনের সমস্ত কিছুই নীতির আওতায় পড়ে। অর্থাৎ 
নীতির ক্ষেত্র জীবনের কোন বিশেষ দিকে সীমিত নয়। 

৩। নীতিশিক্ষার লক্ষ্য হল মঙ্গলময় সামাজিক পরিবেশে মঙ্গলময় মানব- 
ব্যক্তিত্বের গঠন | 

8| এইরূপ ব্যক্তিত্ব-গঠনের eg প্রয়োজন ব্যক্তিসন্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ | 

«| নীতিশিক্ষায়ও ব্যক্তিগত বৈষম্যের স্থান রয়েছে । অর্থাৎ মঙ্গলময় 
ব্যক্তিত্বের একটি সাধারণ আদর্শ থাকলেও ব্যক্তিভেদে তার প্রকাশ হয় fes | 

৬ নীতিশিক্ষার আশু লক্ষ্য হবে যোগ্য নৈতিক জ্ঞানদান করা, নৈতিক 


মনোভাব তৈরী করা এবং নৈতিক অভ্যাসসমূহ গঠন Fat | 


নিয়মানবন্তিতা ও শান্তিবিধান ১৪৯ 


৭। নৈতিক শিক্ষায় বিদ্যালয়-সমাজের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ॥ 
মঙ্গলময় সামাজিক জীবনের যোগ্য আদর্শ, মনোভাব ও অভ্যাস Raa- 
সমাজে যোগ্য জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই শিশুরা শিখবে। স্থতরাং বাইরের 
গমাজ-জীবনের এটি হবে একটি পরিশুদ্ধ রূপ। তবে বাইরের সমাজ- 
জীবনের সমস্ত প্রাণবন্ত ধারার সমাবেশ এর মধ্যে হওয়া উচিত। বাইরের 
জীবনের সঙ্গে এইরূপ যোগ না থাকলে এখানে WAS এক কৃত্রিম ও প্রাণহীন 
জীবনের পুনরাবৃত্তি ঘটবে | 

৮। বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্ম ও সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে নীতিশিক্ষার কাজ 
চলবে, যদিও নীতিশিক্ষার জন্য বিশেষ পাঠের ব্যবস্থাও থাকা উচিত। 

৯। নীতিশিক্ষা শুধু বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নয়। সমাজের সমস্ত কিছুর 
প্রভাবই পড়ে মানব-ব্যক্তিত্বের উপর | সুতরাং বিদ্যালয়কে এই দিক দিয়ে 
বিশেষ অবহিত হতে হবে I 


গণতান্ত্রিক নিয় মানুবতিতার sgi 

আমর] দেখেছি যে, গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সমাজের মঙ্গল স্মরণ 
করে নিয়মগঠন ও পালন করে। এইরূপ নিয়ম গঠন ও পালন স্পষ্টতঃ 
আত্মনিয়ন্ত্রণের (self-control) ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল । সুতরাং গণতান্ত্রিক 
নিয়মানব্তিতা বলতে বোঝায় মূলতঃ আত্মনিয়ন্ত্রণকে । বলা নিপ্রয়োজন, 
সমস্ত অবস্থায় এই আত্মনিয়ন্ত্নকে সার্থক হতে হলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণাংগ 
ও সংহত বিকাশের প্রয়োজন | তাই বলা হয়েছে যে, সার্থক নিয়মানুবতিতা 
সার্থক নৈতিক বিকাশের উপর নির্ভরণীল। REIN নৈতিক শিক্ষার তত্বগুলি 
নিয়মান্তবতিতা শিক্ষার বেলাতেও প্রযোজ্য | উপরের নীতিশিক্ষার তত্বাবলীর 
সঙ্গে facia তত্বাবলীকে যোগ করে দিলে বিদ্যালয়ে নিয়মানুবতিতা শিক্ষা সার্থক 
রূপলাভ করবে, এমনি আশা করা যার। 

১। শিক্ষার্থীকে বিছ্াালয়-জীবনের সর্বস্তরে ও সর্বসময়ে এমন সব অবস্থার . 
মধ্যে রাখতে হবে যার মধ্যে সদাচরণের বিকাশ সহজ হয়ে উঠবে। 

২। আত্মনিয়ন্্রণ সহজসাধ্য করে তোলে এমন সব অভ্যাস ও নৈপুণ্য ৷ 
শিক্ষার্থীদের অত্যন্ত ভাল করে আয়ত্ত করিয়ে দিতে হবে I 

oj শ্রেণীকক্ষে বা বাইরে সর্বনময়ে শিক্ষকদের সেই সব কর্ণের উপর 


১৫০ উন্নত শিক্ষাতন্ব 


বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করতে হবে যেগুলি সামাজিক জীবনযাপন ও শিক্ষার পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী | ৃ 
ud আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাইরের কর্তৃত্বের ব্যবহার ক্রমেই কমিয়ে 
দিতে হবে। 

el মাৰে মাঝে গোলমাল হলেও Colt আত্মসক্রিরতাকে শিক্ষকদের 
সর্বনময়ে সমর্থন করতে FTA | 

vi শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত আগ্রহ, রুচি, প্রবণতা, শক্তি ইত্যাদির 
দিকে চেয়ে বিদ্যালয়ের কর্ণাবলী নির্বাচিত করতে হবে। 

৭। শিক্ষার্থীদের সমবেত ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। 

wd নিরমান্গবতিতাশিক্ষা শুধু দমনমূলক হবে না। তার শেষ লক্ষ্য 
হবে aafiaga 

$1 সদাচরণের মাপকাঠি সহসা খুব উন্নীত করা উচিত ay | 

১০। নিয়মপালনের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষার খুব প্রয়োজন 
রয়েছে। 

১১। পিতা-মাতার মধ্যে এবং বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্যে আন্তরিক 
সহযোগিতার প্রয়োজন | 

১২। শিশু যেন কোন অবস্থাতেই না মনে করে তাকে কেউ 
ভালবাসে না। শিশুর মানসিক নিরাপত্তাবোধকে BH রাখতে হবে| 

১৩। যেখানে পরিবেশের প্রভাবে শিশুর আচরণিক apa উদ্ভব হয়, 
সেখানে শিশুর উপর অযথা চাপ না দিয়ে পরিবেশকে প্রভাবান্থিত করবার 
প্রচেষ্টা করা উচিত। 


শৃত্খলারক্ষার তত্বাবলী 

আমরা দেখেছি যে, শৃঙ্খলারক্ষা নির্ভর করে নিয়মান্গবতিতার উপর এবং 
নিযমাঙ্গবতিতা নির্ভর করে নৈতিক বিকাশের . উপর । সুতরাং নৈতিক 
বিকাশ ও নিয়মান্তবতিতাসম্পঞ্চিত তত্বাবলী পরোক্ষভাবে শৃঙ্খলা রক্ষার 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । তবে শৃঙ্খলারক্ষান্র জন্য কতকগুলি বিশেষ তত্বেরও 
উল্লেখ করা যায় যেগুলি অনুসরণ করলে শৃঙ্খলারক্ষা সহজ হয়ে. পড়ে। 
নিয়ে শৃঙ্খসারক্ষাসম্পর্কিত বিশেষ তন্বাবলীর উল্লেখ করা ELE 


$ নিয়মান্বর্তিতা ও শাস্তিবিধান EET 

১। শিক্ষকদের দেখাতে হবে যে, তীরা শিক্ষার্থীদের নিকটে পূর্ণ 
শৃঙ্খল।রক্ষা আশা করেন। 

২। শিক্ষার্থীদের নামগুলি জানতে হবে এবং নাম ধরে ডাকতে হবে। 

e| নির্দেশ (direction) ও আদেশ (command) সুস্পষ্টভাবে 
দিতে হবে এবং সেই নির্দেশে ও আদেশ মানা হবে এমনি আশা প্রকাশ 
করতে হবে। í 

$1 প্রত্যেক দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত থাকতে EC I 

৫। শ্রেণীকক্ষের পরিচালনা কার্য সহজ করে তুলতে হবে | 

৬। শিক্ষার্থীদের কর্মব্যস্ত রাখতে হবে | 

৭। শিক্ষককে নিজের গ্রক্ষোভসমৃহকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। 

৮। শাস্তি ও শৃঙ্খলাভন্বকারীকে অনুসন্ধান করে বার করতে হবে। 

৯। ক্রুদ্ধ হয়ে শাস্তিবিধান করা উচিত নয়। 

s». | ভীতিগ্রদর্শন করলেই তার লিখিত বিবরণ রাখা উচিত এবং পরে 

সেই ভীতি প্রদর্শন যথাসম্ভব কম করে দেওয়া উচিত। 


নিয়মান্ুবতিভাসম্পকিত সমস্যাসমূহ 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা প্রকারের নিয়মাহুবতিতাসম্পফ্িত 
এই gafra গুরুত্ব এক প্রকারের নয় এবং এদের 


ত্রুটি দেখা যায়। 
নিম্নে সাধারণ কতকগুলি ত্রুটির 


নিরাকরণের পন্থাও এক প্রকারের AFI 
উল্লেখ করা হল £ 

১। বিনা অন্থমতিতে অনুপস্থিতি । 

২। HAS! 

৩। বিদ্যালয় থেকে পালান। 

৪| শ্রেণীকক্ষ বসে পাঠবহিভূর্ত বস্তু সম্বন্ধে লেখা | 

e| fp fx করা। 

I Ce 

3| সাধারণ নিয়মাবলী ভঙ্গ কর? 


৮। আদেশ অমান্য করা। 
al অস্থিরতা | > 


১৫২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


১০ অপবিত্র বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার । 


১১। অহেতুক SHS | 
১২। ইচ্ছা করে কর্মে ত্রুটি করা | 
১৩। aR মেজাজ। 


১৪। জিনিসপত্র ফেলে দেওয়া | 

১৫। জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলা I 

১৬। মার-ধোর করা। 

১৭। নৈতিক অবনতি | 

আচরণগত এক একটি ক্রটির নানা প্রকারের কারণ থাকে । সেই 
কারণগুলির মধ্যে কোনটি হল বংশধারা-উদ্ভুত, আবার কোনটি হল পরিবেশ- 
সঞ্জাত। উৎপত্তির এই জটিলতার জন্য ক্রটগুলির জন্য সাধারণ কোন 
ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব qT) তবে মনস্তাত্বিকরা আচরণগত ত্রুটির 
কারণ নির্ণয়, প্রতিষেধ ও নিরাকরণের জন্য যে সব সাধারণ ব্যবহারিক 
নির্দেশ ( practical suggestion ) দিয়েছেন সেইগুলির সঙ্গে পরিচয় থাকলে 
ওঁ সমস্ত gh আয়ত্তে আন! কিছুটা সহজসাধ্য হতে পারে। নিয়ে 
মনস্তাত্বিকদের দেই সব সাধারণ নির্দেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়! হল : 


আচরণগত ত্রুটির কারণসমূহ 
আচরণগত ত্রুটির কারণসমূহকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় £ (১) 


জীববিগ্যাসম্পফিত কারণসমূহ, (২) ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত কারণসমূহ, (৩) 
সামাজিক কারণসমূহ ও (৪) অবস্থার আভ্যন্তরীণ কারণসমূহ | 


১। জীববিষ্ভাসম্পকিত কারণসমূহ 

অনেক আচরণগত ক্রটির কারণ শুধু দৈহিক হতে পারে । চোখ খারাপ, 
কানে কম শোনা, সাধারণ দুর্বলতা, BIS গোলমাল চিন নিক! 
disturbances ) ইত্যাদি নানাগ্রকারের আচরণিক ক্রটির মূলে থাকতে 
পারে! 

২। ব্যক্তিত্বসম্পকিত কারণসমূহ 

ব্যক্তিত্বদম্পকিত air জন্য অনেক সময় শিক্ষার্থীদের আচরণিক cb 
দেখা যায়। উগ্র স্বার্থবোধ, মানসিক শক্তির অভাব, মানসিক অপরিণতি, 


নিরমালুবতিতা ও শাস্তিবিধান ১৫৩ 


খারাপ ব্যবহারের APSA, অত্যধিক আজুপচেতনতা ইত্যাদি কারণে অনেক 
সময় আচরণগত Sioa উদ্ভব হয়। 

e| সামাজিক কারণসমূহ 

বাইরের সামাজিক জীবনে এবং বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনে যদি 
ap থাকে তাহলে তার প্রভাবে শিক্ষার্থীর আচরণে ক্রটির উদ্ভব হয়। 
সামাজিক taasi, অর্থনৈতিক Raa, মিথ্যা, শাঠ্য, নিরদয়তা, 
জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ ইত্যাদি শিশুদের নমনীয় ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ 
কুপ্রভাব বিস্তার করে | Ramas এ জাতীর ত্রুটির উদ্ভব হলে শিশুর 
আচরণিক বিকুতি ঘটে | 

(৪) শিখন-আবন্থার মধ্যে নিহিত কারণসমূহ 

শিক্ষকের ব্যবহার, কর্মস্থচি, শিক্ষণপন্ধতি, শিক্ষার্থীদের পূর্বপ্রস্তুতি, শ্রেণী" 
কক্ষের অবস্থা ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের আচরণকে প্রভাবিত করে। শিক্ষকের 
ব্যবহার খারাপ হলে, কর্মস্থচী শিক্ষার্থীদের শক্তি, রুচি ও প্রবণতা নিরপেক্ষ 
হলে, শিক্ষণ-পদ্ধতি SYS হলে, শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতে না থাকলে এবং 
শ্রেণীকক্ষের ক্রটি থাকলে শিক্ষার্থীদের আচরণে ত্রুটির উদ্ভব হতে পারে। 


প্রতিষেধক উপায়সমূহ 

শিক্ষার্থীদের আচরণিক ক্রুটির প্রতিষেধকরূপে ATAI উপাঁয়গুলির উল্লেখ 
করা যেতে PITTA I 

O শিক্ষক-শিক্ষার্থী সহযোগিতা 

শিক্ষক যদি ছাত্রদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হন এবং তার যদি গ্রক্ষোভগত 


aa, মানসিক শান্তি ও নিরাপত্তাবোধ ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ট্য থাকে, 
তাহলে বেশীর ভাগ ছাত্র আচরণগত ক্ৰটিমুক্ত হবে 
(২) যোগ্য পাঠক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি . 
পাঠক্রম ও শিক্ষাপন্ধতি শিক্ষার্থীদের বয়স, ক্ষমতা, রুচি, প্রবণতা 
ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে নির্ধারিত হলে শিক্ষার্থীদের আচরণগত ক্রটি 
অনেকটা কম হবে। i : 


(9) gai লক্ষ্য ə | 
পাঠের লক্ষ্য যদি ছাত্রদের সাধারণ | দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহলেও কম 


ক্ৰটির উদ্ভব হবে। a 
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(8) শিক্ষকের উদ্দীপনা 

শিক্ষক যদি পাঠদানে উৎসাহী হন তাহলে ছাত্ররাও সচরাচর উৎসাহী 
হয়ে উঠে এবং তখন আচরণগত ক্রটিও কম ঘটে | 

© শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস 

শিক্ষকের aft আত্মবিশ্বাস থাকে, তিনি যদি ছাত্রদের সর্ধবিষরে বিশ্বাস 
করেন, তাহলে ছাত্ররা খারাপ আচরণে কম প্রবৃত্ত FTI | 

(9) Rataa পরিচালন! ও শাসনে ছাত্রসহবোগিত। 

forcast পরিচালনা ও শাসন ব্যাপারে ছাত্রদের সহযোগিতা করতে 
গিলে ছাত্ররা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও নিয়মভঙ্দে কম উত্সাহ বোধ করবে। 

(৭) azas ও প্ৰতিদ্বন্দিতা 

বিদ্যালয়ে যেমন সহযোগিতামূলক ব্যবহারের স্থযোগ থাকা প্রয়োজন, 
তেমনি প্রতিদন্দিতামূলক ব্যবহারের সুযোগ থাকা প্রয়োজন, কেননা তার 
মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশের সুযোগ কিছুটা মেলে। তবে প্রতিদ্বন্ছিতা দলগত 
ও নিজের সঙ্গে যতটা হয় ততটাই ভাল। নিজের wifey ছাত্রের 
সঙ্গে প্রতিঘবন্বিতারও যথেষ্ট মূল্য আছে। তবে সবসময়েই প্রতিদন্দিতা সদ্ভাবের 
দ্বারা প্রণোদিত হওয়া SES | 

(৮) শিক্ষক-অভিভাবক সহবোগিত। 

ছাত্রদের আচরণের উপর বিদ্যালয়ের প্রভাব সর্বজরী হয় ন! এই কারণে 
যে, পরিবার ও সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব এই বিষয়ে বিশেষ 
কার্যকরী হয়। বলা বাহুল্য, sts সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষা এখনও এই 
বিষয়ে পরিবারের প্রভাব (অন্ততঃ শৈশবে ) অনেক বেশী কার্করী। স্থৃতরাং 
অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকদের নিবিড় সংযোগ থাকা প্রয়োজন | 

(৯) সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগে সংযোগ 

শিক্ষাদানের সমস্ত প্রভাবশীল সংস্থার সঙ্গেও ব্যাপক সংযোগ থাকা 
প্রয়োজন, কেননা এককভাবে Pu] শুধু অভিভাবকদের সঙ্গে যুক্ত হয়েও 
বিগ্ভালয়ের সাধ্য নেই আজকের শিক্ষার্থীদের আচরবকে শিষ্টাচারের পরিধির 
মধ্যে সীমিত রাখার । সরকার, রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, 
টেলিভিপন, রেডিও, ক্রীড়ামূলক সংস্থা ইত্যাদির বিপুল প্রভাব স্বীকার করে 
crew ভিন্ন কোন উপায় নেই। বলা বাহুল্য, এই সব সংস্থার প্রভাব 
শিক্ষার্থীদের বয়স বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশী কার্যকরী হয়। 


| 
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শাস্তিবিধান-সম্পৰ্কিত qns 

g নিরাকরণের জন্য বিদ্যালয়ে নানা প্রকারের শান্তিবিধানের ব্যবস্থার 
উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু সব ছাত্রের ক্ষেত্রে সব ব্যবস্থা সমান কার্যকরী হয় না, 
আবার সব শিক্ষক সমান দক্ষতার civ একই কৌশলকে ব্যবহার করতে 
পারেন al) তথাপি শান্তিবিধান সম্পর্কে এমন কতকগুলি তত্বের উল্লেখ 
কর! যায় যেগুলিকে মনে রাখলে শান্তিবিধানের কৌখলগুলিকে বিশেষ 
কার্ধকারিতার সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। নিয়ে সেই তত্বগুলির মধ্যে যেগুলি 
প্রধান সেগুলির উল্লেখ কর] হল £ 


১। ছাত্ররা শাণ্তিবিধানের কারণ যেন বুঝতে পারে। 
২। নৈব্যক্তিকতার সঙ্গে শান্তিবিধানের ব্যবস্থা করতে হবে। 
e| শিক্ষককে যুক্তিবাদী হতে হবে। 

8| যথাসম্ভব গোপনে শান্তির ব্যবস্থা করতে হবে। 

৫| শিক্ষককে ক্রুদ্ধ হলে চলবে না। 

৬। অপরাধীকে wn করা উচিত নয় | 

৭। শাস্তির ব্যবস্থার কার্যকারিতা দেখতে হবে। 

৮। একজনের জন্য সকলকে শান্তি দান করা ঠিক নয়। 

>| শাস্তির ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন দ্বিধা থাকলে চলবে নাঁ। 
১০। শান্তিবিধানের অপরিহার্ধতা সন্ধে নিশ্চিত হতে হবে। 


১১। অপরাধীকে away সম্ভব সাদরে পুনঃগ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত 


থাকতে BC | 
sal শাভিবিধান ব্যাপারে ছাত্রদের সহযোগিতা চাওয়া উচিত। 
১৩। শিক্ষকদের মধ্যে অতৈকা Axes | 
১৪। প্রয়োজনমত অভিভাবকদের সমর্থন প্রয়োজন | 
sel গৃহীত ব্যবস্থার আশু ফল অপেক্ষা দূরের ফলের দিকে বেশী লক্ষ্য 


রাখতে হবে। 


১৬। শান্তিদানের্উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ইতিবাচক। 
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১৭। শিক্ষার্থীদের অপরাধকে সাধারণতঃ স্বাভাবিক অপরাধপ্রবণতার 
ফল না মনে করে অভিযোজন-সম্পঞ্চিত ত্রুটির বহির্লক্ষণ বলে মনে করা 
উচিত। 

১৮। যেখানে অপরাধ স্প্টতঃ পরিবেশের প্রভাবে ঘটে সেখানে বিশেষ 
সহানুভূতির সঙ্গে অপরাধীকে দেখতে হবে এবং তাই শাসন্ডিবিধান ও তার 
প্রকাশ সম্বন্ধে খুব সতর্ক হতে হবে। 

শিক্ষকের যদি ছাত্রদের প্রতি অকুত্রিম ভালবাসা ও সহানুভূতি থাকে 
এবং তিনি যদি কল্পানাশক্তিগ্রবণ (imaginative) হন তাহলে উপরোক্ত 
তবগুলির প্রয়োগে বিশেষ সুফল হওয়া সম্ভব | 


বিভিন্ন প্রকারের শীস্তিবিধানের মুল্যায়ন 

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের আচরণগত Ga জন্য নানাপ্রকীরের ব্যবস্থা e» 
অবলম্বন করা হয়ে থাকে | নিয়ে শাস্তিদানের কতকগুলি সাধারণ পদ্ধতির 
মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা কর! হল। 


() ক্ষমা চাওয়া 

অপরের অধিকার সন্ধে সচেতনতা উদ্রেক কর! বিদ্যালয়ের অন্যতম 
কাজ। সেইজন্য অপরের অধিকার খর্ব করলে শিক্ষার্থীদের ক্ষমা চাওয়ার 
নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু দেখতে হবে ক্ষমা চাওয়া! যেন আন্তরিক হয়, অর্থাৎ 
ক্ষমা চাওয়া যেন কোন প্রকারে শুধু মৌখিক ভাবায় পর্যবসিত না হয়। 


(২) স্থান পরিবত'ন 

অপরাধী শিক্ষার্থী যদি বোঝে যে তার আচরণ সংশোধনের জন্যই এই 
ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাহলেই কেবল সুফল আশা করা যায়। 

€৩) অধিকার খর্ব 

এই পদ্ধতির কার্যকারিতা আছে | তবে দেখতে হবে যেন অধিকারহরণ 
কোনরূপে ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানি না ঘটায়। 

(8) বিদ্যালয়ে আটক 


অন্য ছাত্ররা] যখন বিদ্যালয়ের বাইরে যায় তখন কোন কোন Ga জন্য 
অপরাধী ছাত্রকে বিদ্যালয়ে আটকে রেখে শাস্তি দেওয়া হয়। তবে দেখতে 


, নিয়মান্ুবতিতা ও শাস্তিবিধান ১১ 
হবে সে সময়ে কিছু কাজ যেন দেওয়া হর এবং সেই কাজ যেন অপরাধী 
ছাত্রের উপকারে আসে | 

(৫) aata করা 

অপরাধী ছাত্রের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্‌ করা (তার অপ্ররাধকে নয়) এক 
প্রকারের শাস্তিবিধান। 

(৬) ব্যক্তিগত আলোচনা 

আচরণিক পরিবর্তনের সর্বাপেক্ষা ভাল এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হল এইটি। 
অপরাধী ছাত্রের সঙ্গে তার BP সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং শিক্ষকের 
মনোভাব সম্বন্ধে তাকে পূর্ণভাবে সচেতন করা হল এই পদ্ধতির মূল কথা। 

(৭) wes করা 

সব সময়ে SHA) করা খুব খারাপ | তবে কখনও কখনও বিশেষ ক্ষেজে 
ব্যবহার করলে Sal খুব কার্যকরী হয়। 

w| লঙ্জ! দেওয়া 

ছোট ছেলেদের বেলায় এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী হয়, few 
বড়দের বেলায় এতে কোন ফল হয় না কিন্বা ভেতরে ভেতরে বিক্ষোভের 
xf হয়। তবে বড়দের বেলায় অন্য ছাত্রদের বিরূপতা ও নিন্দার 
উদ্রেককরণ বিশেষ কার্যকরী হয়। 

৯। প্রধান শিক্ষকের নিকট প্রেরণ 

এই পদ্ধতির ব্যবহার সহজে করা! উচিত নয়, কেননা ছাত্ররা 
তাহলে শিক্ষকের উপর শ্রদ্ধা হারাবে | তবে প্রকৃত সাহায্যের প্রয়োজন 
হলে প্রধান শিক্ষকের সাহায্য চাওয়া উচিত। a 

১০। অভিভাবকদের জানান 

এই পদ্ধতিরও ব্যবহার সহজে করা উচিত নয় তবে প্রয়োজন হলে 
করা উচিত এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে বাবহার করলে এই পদ্ধতি খুব 
কার্ধকরী হয়। 

১১। দৈহিক শাস্তি" 

এই ব্যবস্থা খুব হিসাব করে গ্রহণ করলে কার্যকরী হয়। তবে 
এর ব্যবহার না করাই ভাল, কেননা সঠিকভাবে একে প্রয়োগ করা খুব 
কঠিন এবং দৈহিক কষ্টদান মনস্তাত্বিক দিক থেকে ঠিক সমর্থনযোগ্য নয়। 


E] 
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পুরস্কার প্রদান 


শাম্তিবিধানের কথা উঠলেই পুরস্কার প্রদানের কথা উঠে, কেনন! 
মন্দ কাজের জন্য যেমন সাধারণতঃ শাত্ডিদান করা হর, তেমনি ভাল 
কাজের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। বস্তরূপে ( material object ) 
বা অবস্তরূপে সাধারণতঃ পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। পুরস্কারের বিরুদ্ধে 
শিক্ষার উচ্চতর আদর্শের দিক থেকে নান! প্রকারের আপত্তি কর! হয়ে 
থাকে | তবে যেহেতু বাইরের জগতে পুরস্কারের প্রচলন যথেষ্ট, সেইহেতু 
বিদ্যালয়েও তার প্রচলন বন্ধ হয় নি, যদিও বর্তমানে বস্তু অপেক্ষা 
অ-বস্তরূপেই তার প্রকাশ বেশী ঘটছে। পুরস্কারের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ 

fac যুক্তি কয়টি উপস্থাপিত কর! হয়েছে : 

১। পুরস্কারদানের দ্বার! হিংসামূলক প্রতিদন্দিতা সৃষ্টি কর! হয়। 

i| উচ্চ উদ্দেশ্যের স্থানে নিম়প্রকারের উদ্দেশ্ঠকে স্থাপন কর] হয়। 

৩। জন্মগত উচ্চাংগের গুণাবলীকে পুরস্কৃত করা হয়। 

8] খুব অল্পনংখ্যক ছাত্রের আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। 

উপরের যুক্তিগুলি অনেকাংশে সমীচীন হলেও faa তন্বগুলির কথা 
ভাল করে স্মরণ রাখলে পুরস্কারের কার্যকারিতা অনেক বৃদ্ধি পায় £ 

১। পুরস্কার দূরের ফলের দিকে লক্ষ্য রেখে দেওয়া উচিত। অর্থাৎ 
পুরস্কার সহজে দেওয়া উচিত নয়। কেবলমাত্র ধারাবাহিক প্রয়াসের 
ফলরূপে এর প্রকাশ হওয়া উচিত। 

২। দেখতে হবে প্রত্যক্ষভাবে যেন পুরস্কারের দিকে লক্ষ্য রেখেই 
শিশুরা কাজ না করে। অর্থাৎ পুরস্কার অতফ্চিতভাবে আদা উচিত। 

e| সাধারণ আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রেই পুরস্কার দেওয়| উচিত। 

s1 উচ্চ নীতিগত Raa পুরস্কারের ব্যবহার করা উচিত নয়। 
সে ক্ষেত্রে ফলনিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। 

«| সার্থক চেষ্টার জন্য পুরস্কার দেওয়া! উচিত। জন্মগতভাবে 
প্রাপ্ত মানপিক গুণাবলীর জন্য কখনও পুরস্কার দেওয়া উচিত নয়। এই দিক 
থেকে A. Q. এর উপর নির্ভর করে পুরস্কারপ্রদানের কথা Bes | 

৬। মূল্যবান বস্তুমূলক পুরস্কার দেওয়া উচিত ay | 
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^| অবস্তমূলক পুরস্কারের উপর জোর দেওয়া উচিত। 

৮। যেখানে ABT দলগত পুরস্কারের ব্যবস্থা করা উচিত। " 
৯। শিক্ষার্থীর বিকাশের ভরানুযারী পুরস্কারের প্রকৃতি বদলান উচিত। 
১০। বিদ্যালয়ের সর্বপ্রকার কর্ণের জন্যই পুরস্কার প্রদান করা 


উচিত। তার ফলে প্রায় সমস্ত শিক্ষার্থীই কোন না কোন বিষয়ে পুরস্কৃত 
KA I 


দার্শনিক মতবাদসঘূহ ও নিয়মান্ুবতিত। 

নরম্যান্‌ IFY ( Norman Macmunn ) ছাত্রদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের 
জন্য উদ্ভাবিত পদ্ধতিসমূহকে তিনটি শ্রেণীর অন্তর্গত করেছেন £ (১) অবদমন- 
মুলক (repressive ). (২) ব্যক্তিত্বের গ্রভাবমূলক ( impressionistic ) ও 
(৩) বহিঃগ্রকাশমূলক ( expressionistie )। নিয়ে এই তিন শ্রেণীর পদ্ধতির 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল । 

(১) অবদমনঘূলক 

অবদমনবাদীরা AAT পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলার দাবী করেন এবং এই 
শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য শাস্ডিবিধানে সর্ববময়ে বিশেষ তৎপর হন। 

(২) ব্যক্তিত্বের প্রভাবমূলক পদ্ধতি 

শৃঙ্খলা রক্ষা বিষয়ে ব্যক্তিত্বের প্রভাবের উপর যে সব শিক্ষাবিদ্‌ গুরুত্ব 
‘অর্পণ করেন তাদের মতে শৃঙ্খল! রক্ষার প্রধান অস্ত্র হওয়া উচিত শিক্ষকের 
ব্যক্তিত্ব। এদের মতে ব্যক্তিত্বের প্রভাবের দ্বারা এবং তার নৈতিক উপদেশ 
ও উদ্ভাবিত ব্যবস্থার দ্বার! শিক্ষক বিদ্যালয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন। 


(৩) বহিঃপ্রকাশমূলক পদ্ধতি 

যে সব শিক্ষাবিদ এই পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেন্‌ তাদের মতে শিশুপ্রককৃতির 
বাধাহীন প্রকাশের মাধ্যমেই বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ee sal প্রয়োজন। এরা 
মনে করেন যে, শিশুর আদিম প্রকৃতি হল সৎ এবং তাই ota aaa 
বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। 

উপরে তিনটি শ্রেণীর পদ্ধতিসমূহের-মধ্যে অবদমনমূলক পদ্ধতিগুলি প্রায় 
সর্বাংশে বর্জনীয়, কেননা এগুলি নৃশংস, গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতির বিরোধী 
ও ভয়ের মতন স্থজনবিরোধী প্রক্ষোভের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিত্বের 
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প্রভাবের উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান কর] উচিত নয়, কেননা উন্নত ধরণের 
ব্যক্তিত্বের শিক্ষক খুব বেশী নেই এবং শিশুদের উপর বেশী প্রভাব বিস্তারও 
তাদের ব্যক্তিত্বের ae বিকাশের দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে 
শিশুর আভ্যন্তরীণ শক্তিনিচয়ের বল্লাহীন বিকাশও কাম্য হতে পারে না, 
কেননা সমাজবদ্ধ মানুষকে কিছুটা ( এবং আজকের দিনে অনেকটা ) ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা ত্যাগ করতেই হবে। গণতান্ত্রিক শিক্ষার শৃঙ্খলা ও নিরমা নুবতিতা 
অবশ্যই প্রধানতঃ স্বাধীনতানির্ভর হওয়া উচিত। তবে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের 
পরিমিত প্রভাব এবং অতি সামান্য হলেও কিছুট! অবদমনেরও প্রয়োজন 
রয়েছে। 

আগর] দেখেছি যে সমস্ত সমস্যাই হল মূলতঃ দার্শনিক সমস্যা এবং বিভিন্ন 
দার্শনিক মতবাদ বিভিন্ন সমস্তা সম্বন্ধে পৃথক পৃথক মত উপস্থাপিত করেছে | 
শৃঙ্খলা ও নিরমান্গবতিতার বিষয়েও বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন মত উপস্থাপিত 
করেছে। নিয়ে এই সব মতের খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল | 

(১) ভাববাদ 

প্রাক আধুনিক ভাববাদ দেহের চেয়ে মন ও আত্মার উপর বেশী গুরুত্ব 
প্রদান করত বলে দমনমূলক মতবাদের সমর্থক ছিল। আধুনিক ভাববাদ 
শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাবের উপর বেশী জোর দেয়, কিন্তু এখানেও মন ও 
সঞ্চিত মানপিক সংস্কৃতি শিক্ষকের প্রভাবের মাধ্যমে প্রাধান্থলাভ করে। 
রূপান্তরের পরেও ভাববাদের মৌল প্রেরণা এইভাবে অক্ষুণ্ন রয়ে WIN | 

২। প্রকৃতিবাদ 

প্রকুতিঝাদীরা প্রকাশমূলক পদ্ধতিসমূহের সমর্থক, কেননা তার] শিশুর 
আদিম প্ররুতির পবিত্রতার উপর বিশেষভাবে আস্থাশীল । তারা বহিঃগ্রকুতির 
(nature) পক্ষপাতহীন শাভিদানের দৃঢ় সমর্থক, মানুষের শাস্তিবিধানে 
তাদের আস্থা নেই | 

৩। গ্রয়োগবাদ 

গ্রয়োগবাদীশ্রেষ্ ডিউইর মতে সামাজিক পরিবেশে সামাজিকভাবে 
এয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ আগ্রহপঞ্চারক কর্ণের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শৃঙ্খলা ও 
নিয়মান্বতিতা শিক্ষা দেওয়া সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। শিক্ষকের প্রভাব এখানে 
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মূলতঃ পরোক্ষভাবে কাজ করে। সার্থক পরিবেশ-পরিচালনার মাধ্যমেই 
এখানে শিক্ষক শিশুদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করেন। স্পট্টতঃ এই 
মতবাদ অনুসারে শৃঙ্খলা ও নিয়মান্গবতিতার ভিত্তি হল শিশুর স্বাধীনতা, 
আত্মসক্কিয়তা ও আগ্রহ এবং সামাজিক পরিবেশ । একটু পূর্বেই বহিঃ- 
প্রকাশযূলক পদ্ধতিসমূহের আলোচনার সময়ে আমরা ভাববাদী ও প্রকৃতিবাদী 
মতের মূল্য নিরূপণ করেছি । BSA এখানে শুধু প্রয়োগবাদী মতের মূল্য- 
নিরূপণ প্রয়াসে কিছু মন্তব্য করা হবে। ব্যক্তিও সমাজ এবং স্বাধীনতা ও 
নিয়মাবর্তিতা এই সবেরই দাবী স্বীকার করার জন্য প্রয়োগবাদীদের মত 
আজকাল দর্ব।ধিক গ্রচলিত। তবে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে এই মতে 
খুব বেশী সঙ্কুচিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং দমনমূলক পদ্ধতি ও 
গ্রয়াপকে একেবারে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সব খুব 
যুক্তিসঙ্গত নয়। 


১১ 


স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় শিক্ষা 
দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যশিক্ষার স্বরূপ ও উপকারিতা 
উত্তম শিক্ষক, উত্তম উপকরণ, প্রাসাদোপম বিদ্যালয়ের বাড়ী, উত্তম 
বিষয়বস্তু ও শিক্ষণপদ্ধতি সব কিছুই অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি না সেগুলির দ্বারা 
শিশুর দৈহিক, মানসিক ও প্রক্ষোভগত স্বাস্থ্য যোগ্যভাবে রক্ষিত হয়। 
বৌদ্ধিক শিক্ষা নিরর্থক, এমন কি ক্ষতিকারকও হয়ে পাড়ে, যদি না সেই 
শিক্ষার ধারক ও বাহক (শিশু) দৈহিক, মানসিক ও প্রক্ষোভগত দিক দিয়ে 
সুরক্ষিত vs] সেইজন্য দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের মূল্য সর্বাধিক | 
বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্ণই শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ভাল বা 
মন্দ প্রভাব বিস্তার করে । তাই সমস্ত শিক্ষকই হলেন একদিক দিয়ে দৈহিক 
ও মানসিক স্বাস্থ্যের শিক্ষক । তবে সমস্ত প্রগতিশীল বিগ্যালয়েই আজকাল 
দেহ ও মনের স্বাস্থ্য রক্ষার eu বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রত্যক্ষ 
স্বাস্থ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সুস্থ ও সবল দেহ ও মন গঠন এবং সেই উদেশ্য 
সাধনের জন্য উপযোগী জ্ঞান এবং যোগ্য মনোভাব ও অভ্যাস গঠনের উপর 
গুরুত্ব অর্পণ করা হয়। মানুষের স্বাস্থ্য অনেক উপাদানের উপর নির্ভর করে। 
এই উপাদানগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ ১। ব্যক্তিও RI 
পরিবেশের নানা প্রভাব । স্বাস্থ্যশিক্ষার দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করতে হলে 
বিদ্যালয়ে এই ছুই শ্রেণীর উপাদানের দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। 
আমরা দেখেছি যে, বর্তমানকালে স্বাস্থ্যশিক্ষার মধ্যে দেহের স্বাস্থ্য ও 
মনের AIZI দুইকেই স্থান দেওয়] হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, এই ব্যবস্থার 
পিছনে যুক্তিবিদ্া ও মনোবিদ্য| ছুয়েরই সমর্থন রয়েছে, কেননা দেহ ও মন 
অঙ্জাদ্দিভাবে জড়িত। এদের একের স্বাস্থ্য অপরের উপর বিশেষভাবে 
নির্ভরশীল । যেমন মানসিক ও প্রক্ষোভগত বিপত্তির জন্য নানাপ্রকারের 
দৈহিক ক্ৰটির উদ্ভব হতে পারে তেমনি দৈহিক ত্রুটির জন্য মানসিক অস্থাচ্ছন্দ্য 
ও বিপত্তিও ঘটতে পারে | দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের এই নিবিড় সম্পর্কের 
কথা মনে রেখে নিয়ে আমরা উভয়ের পৃথক আলোচনা করব, কেননা এরূপ 
আলোচনার মাধ্যমেই উভয়ের দিকে যোগ্য লক্ষ্য রাখা এবং উভয়ের প্রকৃতির 


উপর যোগ্য আলোকপাত কর! সম্ভব হয়। 
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' দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য শিক্ষা 

দৈহিক স্বাস্থ্যসংরক্ষণের জন্য বিদ্যালয়কে স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ ব্যবস্থা, 
নানাগ্রকারের স্থাস্থ্যপ্রদ কর্মাবলীর ব্যবস্থা, NJANI জ্ঞানদান, 
্বাস্থযসম্পকিত উপযোগী মনোভাব ও অভ্যাসগঠন ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। নিয়ে সংক্ষেপে এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা৷ 
হল। 

(১) দৈহিক স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা (Physical Health Services) 

বর্তমানে দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রগতিশীল বিদ্যালয়গুলি দেশের রাষ্ট্রীয় 
্বাস্থ্যবিভাগ ও জনহিতকর প্রৃতিষ্ঠানগুলির সংগে সহযোগিতা করে নানা- 
প্রকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করে খাকে। এই ব্যবস্থাগুলি নানাপ্রকারের হয় 
এবং সংখ্যাও হয় বহু। যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ কর] হর তাদের মধ্যে প্রধান হল 
উত্তম গৃহ ও উপকরণ, আলো-বাতাসের ভাল ব্যবস্থা, সাধারণ স্বাস্থ্যকর 
অবস্থার ব্যবস্থা, মধ্যে মধ্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা, দ্বিপ্রহরে জলপান ও আহারের 
ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি। 

(২) স্বাস্থ্যপ্রদ কর্মাবলীর ব্যবস্থা 

দেহের শক্তি-সামথ্য এবং মানসিক রুচি ও প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে 
দৈহিক চর্চার ব্যবস্থা করা যায় তার দ্বারা সাধারণতঃ উত্তম স্বাস্থ্য লাভ করা 
এবং ব্যাধি দূর কর! সম্ভব হয়। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত দেহচর্চার জন্য নানা 
প্রকারের বিশেষ যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা খুব বেশী করে করা হত, কিন্তু বর্তমানে 
যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত না হলেও বেশী জোর দেওয়া হয় 
IOG খেলা, সংগঠিত খেলাধূলা, সন্তরণ, ছন্দৌময় অঙ্গসঞ্চালন এবং গণমৃত্য- 
গীত ইত্যাদির উপর | বর্তমানে উন্মুক্ত আকাশের তলায়, স্বর্ধালোকে ও মুক্ত 
স্থানে দেহচর্চার উপরও খুব বেশী জোর দেওয়া হয়। যাদের দেহ দুর্বল বা 
যারা দৈহিক gige তাদের জন্য উপযুক্তভাবে পরিবতিত দেহচর্ার ব্যবস্থাও 
করা হয়। 


(৩) স্বাস্থ্যসন্বন্ধীর জ্ঞানদাঁন 


popup জ্ঞানদানের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট রয়েছে । উপযুক্ত জ্ঞানের 
অভাবে: সমস্ত সাধু Em ও প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে । এই 


১৬৪ উন্নত faepe 


জ্ঞান স্বভাবত;ই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হবে এবং তার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও 
জনস্বাস্থ্য দুই বিষয় সম্পর্কেই জ্ঞান সন্নিবেশিত হবে | 


ও) স্বাস্থ্যসন্বদ্ধীয় যোগ্য মনোভাব গঠন 

প্রক্ষোভজনিত উদ্দীপন ব্যতীত শুধু জ্ঞান মোটেই কার্যকরী হয় al 
তাই স্বাস্থ্যের প্রতি যোগ্য মনোভাব গঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে | 
অর্থাৎ উত্তম "DECR ভালবাসতে এবং অস্বস্থাকে atl করতে শিক্ষাদান 
করতে হবে। 


(0) স্বাস্থ্যসন্বন্ধীয় যোগ্য অভ্যাস ee 

বিশেষ বিশেষ স্বাস্থ্যকর নৈপুণ্য ও অভ্যাস ক্যটিও স্বাস্থ্যশিক্ষার লক্ষ্যবস্তু 
হওয়া উচিত। এই অভ্যাসগঠনের জন্ম যোগ্য জ্ঞানদান ও সেই জ্ঞানের 
প্রয়োগের ব্যবস্থাও উত্তমরূপে করতে হবে। এই প্রয়োগের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে 
এবং বিদ্যালয়ের বাইরে করতে হবে। এই বিষয়ে গৃহের সঙ্গে সহযোগিতার 
বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে | 


যৌনশিক্ষা। 

যৌনশিক্ষা দৈহিক স্বাস্থ্যশিক্ষার অন্তর্গত | যৌনশিক্ষা স্বন্ধে বিদ্যালয়ের 
কর্তব্য কি এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ এখনও রয়েছে,। তবে যদি প্ৰকৃতিগতভাবে 
এবং শিক্ষার দিক থেকে যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যায় এবং শিক্ষার্থীরা যদি এই 
শিক্ষালাভের জন্য সম্যকৃভাবে মানসিক প্রস্তুতি (mental readiness) লাভ 
করে থাকে তাহলে বিদ্যালয় যৌনশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। কিন্ত 
এই AG দুটি রক্ষা করা সাধারণতঃ কঠিন হয়ে উঠে বলে জীববিদ্যাপাঠের 
মাধ্যমে জীবনের আরম্ভ ও বৃদ্ধির বিষয়ে যে শিক্ষা বর্তমানে দেওয়া হয় তাই 
যৌনশিক্ষার জন্যও উপযোগী বলে মনে করা হয়। যৌন আচরণগত ত্রুটি 
নিরাকরণের জন্য উত্তমরূপে শিক্ষিত ও প্রক্ষোভগত (wawa শিক্ষকের 
প্রয়োজন । 

মানসিক স্বাস্থ্যের eng শিক্ষা 


ছেলেরা যখন বিদ্যালয়ে প্রথমে আসে তখন কতকগুলি প্রক্ষোভনির্ভর 
আচরণিক অভ্যাস সঙ্গে নিয়ে আসে । এই অভ্যাসগুলির মধ্যে কতকগুলি 


স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় শিক্ষা . ১৬৫ 


ক্ষতিকারকও হতে পারে, যেমন, অত্যধিক asi, ভয়, আবেগ এবং 
সংঘর্ষপ্রিয়তা ইত্যাদি । ক্ষতিকারক অভ্যাসগুলির শোধনের জন্য বিচক্ষণ 
পরিচালনার প্রয়োজন | যে সব শিশু ক্ষতিকারক অভ্যাস নিয়ে আসে না 
তাদেরও বিদ্যালয়ের নৃতন জীবনের সঙ্গে সম্যক অভিযোজনের জন্য G- 
পরিচালনা প্রয়োজন | বিগ্বালয়-জীবনের নিয়তম স্তর থেকেই শিক্ষার্থীর 
সাহায্য প্রয়োজন । শিশুদের যদি ভালভাবে আত্ম-জ্ঞান ( self-under- 
standing ) দান করা হয় তাহলে মানসিক স্বাস্থ্যসম্পফিত আচরণিক ক্রি 
অনেকটা এডান যায়। বস্তুতঃ মানসিক স্বাস্থ্য হল আত্মজ্ঞানের উপরেই 
নির্ভরশীল। এরই ভিত্তির উপর cuam, ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। মানুষ তার 
ব্যক্তিত্বকে উন্নত করে তুলতে পারে প্রধানত: নিজের দোষ-ক্রুটির স্বরূপ 
জেনে এবং তাদের যুক্তিসঙ্গতভাবে দূরীভূত করার প্রচেষ্টা করে। প্রক্ষোভ- 
গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে শেখান খুব অল্প বয়স থেকেই যায় এবং শেখান 
Bese, কেননা অতি শৈশব থেকেই ব্যক্তিত্বের গঠন সুরু হয়ে যায় এবং 
অতি শৈশবের ভুল-ক্রটির ফল বহুকাল পরেও অনুভূত zu] বিখ্যাত মানসিক 
্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞ জে, জে, বি, মর্গ্যানের মতে বেশীর ভাগ সামাজিক অভ্যুত্থান 
গ্রক্ষোভজনিত Perya (‘emotional infantilism’ ) জন্যেই সংঘটিত হয়। 
সামাজিক জীবনের এই অতি-মনস্তাত্বিক সংব্যাখ্যান গ্রহণ না করেও একথা 
মেনে নেওয়া] যায় যে, প্রক্ষোভের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক এবং 
এই শিক্ষা এযাবৎ খুবই অনাদৃত হয়ে এসেছে p মগ্যান ঠিকই বলেছেন যে, 
সমাজ এযাবৎকাল নৈতিক আদর্শ নির্ধারণ করেছে, নৈতিক ক্রটি-বিচ্যুতির 
eg গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থাও করেছে, কিন্তু নৈতিক আদর্শামুযায়ী বাচবার 
জন্য যোগ্য গরক্ষোভগত শিক্ষা দেয়নি | 

মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্যই বর্তমানে স্বাস্থ্যশিক্ষার মধ্যে 
মানপিক স্বাস্থ্যশিক্ষার স্থান বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়েছে। দৈহিক স্বাস্থ্য 
রক্ষার মত মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়েও পরোক্ষভাবে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক 
শিক্ষকই হলেন শিক্ষক, কেননা প্রত্যেক শিক্ষকেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত শিশুদের 
যোগ্য মানসিক স্বাস্থ্য গঠন করা। তবে এখানেও বিশেষ শিক্ষার যথেষ্ট 
প্রয়োজন রয়েছে এবং এই বিশেষ শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুস্থ আচরণ নিয়ন্ত্রণ 


ক্ষমতা VW করা | স্বস্থ আচরণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা গঠন করতে হলে বিশেষভাবে 


১৬৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


দেখা প্রয়োজন শিক্ষার্থীর! যেন কোন অবাঞ্ছিত মানসিক কৌশল আয়ত্ত ন! করে 
বসে। অবাঞ্ছিত মানসিক কৌশলগুলির মধ্যে fia, অযৌক্তিক ভয় ও 
উদ্বেগ R, পরকে ছোট করে বা পরের উপর দোষ চাপিয়ে নিজের দোষ 
স্থালনের চেষ্টা, 'নিজের অবাঞ্ছিত কর্ণের ব্যাখ্যার জন্য সদ্যুক্তিসমূহের 
অবতারণা, অতীতের সাফল্যের কথা ভেবে বর্তমানের দুরবস্থার কথা ভোলবার 
চেষ্টা, নিজের মনের জোর বজায় রাখবার wg অত্যধিক এবং অযৌক্তিক 
লড়াই বা তর্ক করা, অবাঞ্চিত কিন্তু বাহক উজ্জলাসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে 
একাত্মবোধ (identification ) ইত্যাদি প্রায়ই দেখা ara | 

দৈহিক স্বাস্থ্যের বিষয়ের মত মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়েও প্রত্যেক বিদ্যালয়ে 
ব্যবহারিক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্যের EL ZI 
সম্বন্ধে জ্ঞানদানই যথেষ্ট নয়, মানপিক স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য যথাযোগ্য EE 
Roma জীবনে থাকা উচিত। শ্রেণীকক্ষে এবং তার বাইরে বিচক্ষণ 
পরিচালকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের এমন সব art অংশ গ্রহণ করতে 
দেওয়া উচিত যেগুলির মাধ্যমে তার! ভাল খেলোয়াড়ের মনোভাব, অপরের 
সঙ্গে সদ্যবহার, বাঞ্ছিত আত্ম-নিয়্তরণ ও প্রক্ষোভনিযন্ত্র, অপরের জন্য চিন্তা 


ও RATA, Ma, জয়-পরাজয়কে ধীরভাবে গ্রহণের FATS] ইত্যাদি 
মানপিক গুণাবলী সহজেই অর্জন করতে পারে। 


বৌন শিক্ষা 


দৈহিক স্বাস্থ্যশিক্ষায় যেমন যৌনশিক্ষার স্থান আছে, তেমনি মানসিক 
স্বাস্থ্য শিক্ষায়ও যৌনশিক্ষার স্থান আছে, কেননা যৌন বিষয়ের দৈহিক দিকের 


মত মানসিক দিকও আছে। যৌনসম্পর্কের মনস্তাত্বিক দিক সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত 
পরিণত শিশু ও কিশোরদের অবহিত করে তোলা যায়। যৌনশিক্ষার এই 
দিকে পুরুষ ও নারীর সুস্থ সম্পর্ক, উত্তম প্রক্ষোভনিয়স্রণের স্বরূপ, বিবাহিত 
জীবনের জন্য যোগ্য প্রস্তুতির স্বরূপ, বালক-বালিকাদের পারস্পরিক মনোভাব 
ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
সহযোগিতায় বড়দের তত্বাবধানে ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে মেলা-মেশা ও 
কাজ করার প্রচুর সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ফলে তার! পরস্পরের WT 
জ্ঞানলাভ করে পরস্পরের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে ও কাজ করতে শেখে। 


্বাস্থ্যসন্বন্ধীর শিক্ষা ১৬৭ 


এটা সহজেই বোধ্য যে, এই মেলামেশার স্থযোগ শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের 
উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে | 


বাসথ্যশিক্ষা সম্পিত তত্ত্বাবলী 

স্বভাবতঃই বিভিন্ন বিগ্যালয়ের এবং বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থার 
মধ্যে পার্থক্য থাকবে । কিন্তু প্রায় সর্ব অবস্থাতেই কতকগুলি মৌলিক নীতি 
অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেই নীতিগুলি হল নিয়রূপ ঃ 

(১) স্বাস্থ্য শিক্ষাদানের কাজে যেসব শিক্ষক ব্যাপৃত থাকবেন তাদের 
প্রক্ষোভগত tuf s উপযোগী বিশেষ শিক্ষা থাকা প্রয়োজন | 

(২) বিদ্যালয়ের অভ্যাসসমূহ যাতে গৃহে ও চারপাশের সমাজে সঞ্চারিত 
হয় তার প্রতি অবহিত হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন গৃহ ও চারপাশের 
সমাজের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতা | 

(৩) যতদূর প্রয়োজন স্বাস্থ্য TCR শ্রেণী-শিক্ষাদানের সঙ্গে স্বাস্থ্য সংরক্ষণের 


ব্যবস্থা করা উচিত। 
(৪) উত্তম চারিত্রিক গুণরাজির বিকাশের জন্য যথাযোগ্য স্থযোগ থাকা 


উচিত। 

() প্রত্যেক শিশুর দৈহিক বিকাশ নানা প্রকারের সহপাঠক্রমিক 
কার্ধাবলীর মাধ্যমে সাধিত করা প্রয়োজন | 
৬) শিশুদের বয়স, চাহিদা, রুচি, দৈহিক ও মানসিক বিকাশের স্তর 
ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে স্বাস্থ্য-শিক্ষার বিষয়বস্তু ও তার প্রয়োগ নির্ধারিত 
করা উচিত। i, 
3) বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকের কার্য সংহত হওয়! প্রয়োজন । TRT- 
শিক্ষার পরোক্ষ দায়িত্ব প্রত্যেক শিক্ষকেরই সচেতনভাবে গ্রহণ কর! প্রয়োজন। 
(v) সুস্থ দৈহিক ও প্ৰক্ষোভগত বিকাশের gI BZ জীবনদর্শন নির্ধারণের 


বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। 
(s) স্থাস্থাশিক্ষা আদৌ. কেতাবী 
শিক্ষাকে ব্যবহারিক প্রয়োগের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করা প্রয়োজন | 


হওয়া উচিত নয়। এই বিষয়ের কেতাবী 


মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে স্বাস্থ্য শিক্ষার স্বরূপ 


প্রাথমিক শিক্ষার afs জ্ঞান ও অভ্যাসকে এই স্তরে আরও বৰ্ধিত ও 


১৬৬. উন্নত শিক্ষাতত্ব 


দেখা প্রয়োজন শিক্ষার্থীরা যেন কোন অবাঞ্চিত মানসিক কৌশল আয়ত্ত না করে 
বসে। অবাঞ্ছিত মানসিক কৌশলগুলির মধ্যে দিবা স্বপ্ন, অযৌক্তিক ভয় ও 
উদ্বেগ Ve, পরকে ছোট করে বা পরের উপর দোষ চাপিয়ে নিজের দোষ 
স্থালনের চেষ্টা, নিজের অবাঞ্চিত কর্ণের ব্যাখ্যার জন্য সদ্যুক্তিসমূহের 
অবতারণা, অতীতের সাফল্যের কথা ভেবে বর্তমানের ছুরবস্থার কথা ভোলবার 
চেষ্টা, নিজের মনের জোর বজায় রাখবার wy অত্যধিক এবং অযৌক্তিক 
লড়াই বা তর্ক করা, অবাঞ্ছিত কিন্তু বাহক উজ্জল্যসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে 
একা ত্ববোধ ( identification ) ইত্যাদি প্রায়ই দেখা যায়। 

দৈহিক স্বাস্থ্যের বিষয়ের মত মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়েও eicere বিদ্যালয়ে 
ব্যবহারিক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ 
সম্বন্ধে জ্ঞানদানই যথেষ্ট নয়, মানপিক স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য যথাযোগ্য সুযোগ 
বিদ্যালয় জীবনে থাকা উচিত। শ্রেণীকক্ষে এবং তার বাইরে বিচক্ষণ 
পরিচালকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের এমন সব কর্মে অংশ গ্রহণ করতে 
দেওয়া উচিত যেগুলির মাধ্যমে তারা ভাল খেলোয়াড়ের মনোভাব, অপরের 
সঙ্গে সদ্ব্যবহার, বাঞ্ছিত আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও গ্রক্ষোভনিযন্ত্রণ, অপরের জন্য চিন্তা 


ও সুবিবেচনা, আত্মরদ্ধা, জয়-পরাজয়কে ধীরভাবে গ্রহণের RAS ইত্যাদি 
মানসিক গুণাবলী সহজেই অর্জন করতে পারে। 


যৌন শিক্ষা 


দৈহিক স্বাস্থাশিক্ষায় যেমন যৌনশিক্ষার স্থান আছে, তেমনি মানসিক 
স্বাস্থ শিক্ষায়ও যৌনশিক্ষার স্থান আছে, কেননা যৌন বিষয়ের দৈহিক দিকের 
মত মানসিক দিকও আছে। যৌনসম্পর্কের মনস্তাত্বিক দিক সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত 
পরিণত শিশু ও কিশোরদের অবহিত করে তোলা যায়। 
দিকে পুরুষ ও নারীর wu সম্পর্ক, উত্তম প্রক্ষোভনিয়ন্ত্রণের স্বরূপ, বিবাহিত 
জীবনের জন্য যোগ্য প্রস্তুতির স্বরূপ, বালক-বালিকাদের পারস্পরিক মনোভাব 
ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
সহযোগিতায় বড়দের তত্বাবধানে ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে মেলা-মেশা ও 
কাজ করার প্রচুর স্থযোগ দেওয়া প্রয়োজন | 
জ্ঞানলাভ করে পরস্পরের সঙ্গে সহ 


যৌনশিক্ষার এই 


ফলে তারা পরস্পরের সম্বন্ধে 
জভাবে মিশতে ও কাজ করতে শেখে। 


্বাস্থ্যসন্বন্ধীর শিক্ষা ১৬৭ 


r 


এট! সহজেই বোধ্য যে, এই মেলামেশার স্থযোগ শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের 
উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে। 


্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পৰ্কিত Sgi 

"sive বিভিন্ন বিদ্যালয়ের এবং বিভিন্ন সুরের স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থার 
মধ্যে পার্থক্য থাকবে। কিন্তু প্রায় সর্ব অবস্থাতেই কতকগুলি মৌলিক নীতি 
অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেই নীতিগুলি হল নিয়রূপ s 

(১) স্বাস্থ্য শিক্ষাদানের কাজে যেসব শিক্ষক ব্যাপৃত থাকবেন তাদের 
গ্রক্ষোভগত tzi s উপযোগী বিশেষ শিক্ষা থাকা প্রয়োজন | 

(২) বিদ্যালয়ের অভ্যাসসমূহ যাতে গৃহে ও চারপাশের সমাজে সঞ্চারিত 
হয় তার প্রতি অবহিত হতে হবে । এর জন্য প্রয়োজন গৃহ ও চারপাশের 
সমাজের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতা | 

(o) যতদূর প্রয়োজন স্বাস্থ্য সন্ধে শ্রেণী-শিক্ষাদানের সঙ্গে স্বাস্থ্য সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা করা উচিত। 

(s) উত্তম চারিত্রিক গুণরাজির বিকাশের জন্য যথাযোগ্য "ONDE থাকা 
উচিত। 

(2) প্রত্যেক শিশুর দৈহিক বিকাশ নানা প্রকারের সহপাঠক্রমিক 
কার্ধাবলীর মাধ্যমে সাধিত করা প্রয়োজন | 

(৬) শিশুদের বয়স, চাহিদা, রুচি, দৈহিক ও মানসিক বিকাশের স্তর 
ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে স্বাস্থ্য-শিক্ষার বিষয়বস্তু ও তার প্রয়োগ নির্ধারিত 
করা উচিত। | 

(৭) বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকের কার্য সংহত হওয়া প্রয়োজন | স্বাস্থা- 
শিক্ষার পরোক্ষ দায়িত্ব প্রত্যেক শিক্ষকেরই সচেতনভাবে গ্রহণ কর! প্রয়োজন। 

(v) wu দৈহিক ও প্ৰক্ষোভগত বিকাশের FT Re জীবনদর্শন নির্ধারণের 
বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে | 

(s) স্বাস্থ্শিক্ষা আদৌ. কেতাবী হুওয়া উচিত নয়। এই বিষয়ের কেতাবী 
শিক্ষাকে ব্যবহারিক প্রয়োগের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত কর! প্রয়োজন | 


মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে স্বাস্থ্য শিক্ষার স্বরূপ 
প্রাথমিক শিক্ষার অজিত জ্ঞান ও অভ্যাসকে এই স্তরে আরও বধিত ও 


১৬৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


বিকশিত করে তুলতে হবে। স্বভাবতঃই বিষয়বস্তু হবে ব্যাপকতর এবং 
ব্যবহারিক fire শিক্ষার্থীদের পরিবতিত শক্তিপ্রবণতা ও রুচির সঙ্গে 
সামগ্স্তপূর্ণ হবে। সর্বদিকের বর্ধিত শক্তির সঙ্গে তাল রেখে শিক্ষার্থীদের 
উপর অধিকতর ব্যক্তিগত দায়িত্ব ae করা হবে। ১৯৪৪ সালে আমেরিকার 
নিউ-ইয়র্ক রাষ্ট্রে এই স্তরের শিক্ষার জন্য যে সব বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল 
সেগুলি বিশেষ লক্গণীয়। কেননা মোটামুটিভাবে সেগুলিকে সমস্ত প্রগতিশীল 
বিদ্যালয়ই গ্রহণ করতে পারে e 

(3) স্বস্থ্শিক্ষায় শুধু ব্যক্তিগত জীবনের স্থান থাকবে না, দলগত ও 
সামাজিক জীবনেরও স্থান তাতে যথাযোগাভাবে থাকবে। 

(২) স্বাস্থ্যশিক্ষার বিষয়বস্তু বিজ্ঞানভিত্তিক হবে। অর্থাৎ তাতে ভুল 
লৌকিক ধারণা ও কুসংস্কারের স্থান থাকবে না। 

(৩) স্বাস্থাশিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুদের Bee জীবনযাপনের ag Vs 
করে তুলতে হবে এবং এই শিক্ষায় আবৃত্তি পদ্ধতির ( recitation ) উপর 
বেশী নির্ভর করা উচিত ay | 

(৪) স্বাস্থ্যশিক্ষার সাফল্যের পরিমাপ জ্ঞান, প্রচেষ্টা ও আচরণ এই তিন 
দিক থেকেই করতে হবে। 


্বাস্থ্যশিক্ষার পাঠ্যসূচী 

অনেকট] ARY স্থানীয় ( representative ) বলে নিউ-ইয়র্ক রাষ্ট্রের 
স্বাস্থ্যশিক্ষার প'ঠ্যস্থচীতে যে সব বিষয়ের উল্লেখ কর] হয়েছে সেগুলির পরিচয় 
নিয়ে দেওয়া হল। 


কমের একক সমূহ (Units of worl) 
(ক) তোমার ব্যক্তিগত তালিকা | 
কর্ণের এককের জন্য নির্ধারিত 
- সময়ের মোটামুটি হিসাব 
(১) স্বাস্থযসম্পকিত অবস্থা ë 
" (২) ব্যক্তিগত আরুতি | ৭ 


্বাস্থ্যসন্বন্ধীয় শিক্ষা ১৬৯ 


কর্মের এককের জন্য নির্ধারিত 
সময়ের মোটামুটি হিসাব 
(4) তোমার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য 


(১) খাদ্য ও পুষ্টি ১৫ 
(3) দৈহিক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা 
(৩) বিশ্রাম ও চিভ্তবিনোদন 


(8) দাতের স্বাস্থ্য ৫ 
(৫) বিশেষ ইন্জিয়গুলি ৭ 
(৬) সরা, তামাক ও নিদ্রার উধধসমৃহ ৫ 
(৭) মানসিক স্বাস্থ্য Pis 


(গ) তোমার বিদ্যালয়, গৃহ ও সমাজে স্বাস্থ্যের অবস্থা 
(১) স্বাস্থ্যপ্রদ বিদ্যালয়ের পরিবেশ-_-আলো, উত্তাপ 


ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা ৬ 
(২) গৃহে স্বাস্থ্য, শিশুদের যত্ব ও রোগীদের সেবা ১৫ 
(৩) মমাজে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ১৫ 
(s) ব্যাধির প্রতিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ ১৫ 


(ঘ) নিরাপত্তা ও তোমার গৃহ, বিদ্যালয় এবং সমাজে 
প্রাথমিক সাহায্য 

(১) নিরাপত্তা ১৫ 

(২) প্রাথমিক সাহায্য ২০ 


স্বাস্থ্য শিক্ষার ইতিহাস 
মানুষ খুব আদিম অবস্থা থেকেই দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
সচেতন হয়েছে । আদিম. সমাজে মানুষ দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নানা- 
প্রকারের নিয়মপালন করত। প্রাচীন সভ্যদেশসমূহে যেমন, গ্রীস, রোম, 
ভারতবর্ষ, চীনদেশ, মিশর ইত্যাদিতে দৈহিক স্বাস্থ্যের আদর্শ বিপুলভাখে 
প্রভাবশীল ছিল এবং নানাপ্রকারের ব্যবহারিক কর্মের মধ্য দিয়ে এই আদর্শ... 
আত্মপ্রকাশ করত। wf সমাজ ও প্রাচীন সভ্যদেশসমূহে দৈহিক স্বাস্থ্যের 


১৭০ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


উপর গুরুত্ব প্রদান করা হত এই কারণে যে, পূর্বে জীবনধারণের অপরিহার্য 
কার্যাবলীর জন্য দৈহিক শক্তি ও সামর্থ্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় ছিল । 

শিল্পবিপ্নব ও তার আন্বঙ্দিক যন্ত্র ও শহরের প্রসারের ফলে বাইরের ক্ষেত- 
খামারের দৈহিক কাজের স্থানে ক্রমে গৃহাভ্যন্তরের মানসিক কর্ণের প্রাদুর্ভাব 
অনেক বেশী ঘটল । এই বিরাট সামাজিক পরিবর্তনের ফলে দৈহিক শক্তি ও 
RS) বজায় রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই অনুভূত 
হতে লাগল । আধুনিক যুগের শিক্ষাবিদূদের পুরোধাদিগের মধ্যে তাই দেখা 
যায় শিশুদের দৈহিক চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখবার অবিরত প্রচেষ্টা । প্রথম 
দিকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে দেহগঠনের উপর গুরুত্ব CHER] FY | 
তবে ক্রমেই দৈহিক স্বাস্থাচর্চার লক্ষ্য সমগ্র শিশুর উপর পড়তে লাগল এবং 
দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে শক্ত-সমর্থ মান্য তৈরী করার জন্য য'-কিছু 
প্রয়োজন সবকিছুকেই স্বাস্থ্যশিক্ষার aye করা হল। তাই আজকের 
"fers মধ্যে শিশুর দৈহিক ও মানিক স্বাস্থ্য দুয়েরই স্থান সমানভাবে 
করা হয়েছে। 


উপসংহার 

শিক্ষার অনেক লক্ষ্য আছে, কিন্তু তার সর্বাপেক্ষা মৌলিক লক্ষ্য হল 
স্বাপ্যম্পফিত। বস্তুতঃ অন্য সব প্রকারের লক্ষ্যই সহজসাধ্য হবে যদি এই 
্বাস্থ্যপম্পফিত লক্ষ্যটি fia হয়। যেহেতু ব্যাপক ও উত্তমরূপে নির্ধারিত 
স্বাস্থ্যশিক্ষাশম্পকিত ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক RI পক্ষে 
অপরিহার্য, মেইহেতু জাতির প্রত্যেকটি শিশুর জন্য নিয়মত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ 
করা উচিত। 

(১) চোখ, কান ও দাতের দিকে বিশেষ করে লক্ষ্য রেখে বৎসরে অস্ততঃ 
দুইবার ব্যাপক দৈহিক পরীক্ষার প্রয়োজন | 

(২) দৈহিক পরীক্ষার পর প্রয়োজনীয় সমস্ত সংশোধনমূলক ও রক্ষণ- 
মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত | 

(৩) বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্বের উপর নির্ভর করে এমন শিক্ষাদান করতে 
হবে যাতে করে দৈহিক ও মানিক স্বাস্থ্য বিষয়ে বাঞ্ছিত অভ্যাসসমূহ, মনো- 
ভাব ও ভালমন্দবোধ গড়ে উঠতে পারে | 


্বাস্থ্যসন্বন্ধীয় শিক্ষা " ১৭১ 


(s) খান্ত সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষাদান এবং পুষ্টিকর খাছোর ও জলযোগের 


ব্যবস্থা | 

(৫) খেলা ও দেহচর্চার 
দৈহিক কর্মের ব্যবস্থা হয় ও উত্তম পেশীগত নৈপুণোর বিকাশ সম্ভব হয়। 

(v) অবসর বিনোদনের জন্য এমন এক পূর্ণার্ঘ কাধধারার ব্যবস্থা করা 
যার প্রভাব বিদ্ভালয়ের বাইরের জীবনেও WEN হবে | 

(৭) বিদ্যালয়, গৃহ, স্থানীয় সমাজ, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ও 
রাষ্ট্রের উচিত যতদূর সম্ভব প্রত্যেক শিশুর স্বাস্থাসংরক্ষণ একযোগে করা । 

(৭) প্ৰয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার (WHO) সংগে যোগ্য 
জগতের সমস্ত প্রগতিশীল রাষ্ট্রের সঙ্গে, তথ্য, তত্ব 


এমন সব বন্দোবস্ত করা যার সাহায্যে প্রয়োজনীয় 


সংযোগ সাধন প্রয়োজন | 
ও ব্যবহারিক কৌশলাদির জ্ঞান বিনিময়ের ব্যবস্থা স্থাপন | 


শিক্ষায় পরিচালনা 


ভূমিকা 

শিক্ষায় পরিচালনা, ধারণা ও কর্ণ হিসাবে, অপরিণত ও অগোছালো- 
ভাবে বহুদিন ধরে চলে আসছে। তবে স্থবিন্যত্তভাবে পরিচালনার জন্ম 
হয়েছে ১৯০৮ All| Boston Vocation Bureau-a (আমেরিকার 
একটি সংস্থা) মাধ্যমেই এই প্রকাশ ঘটেছে এবং এর কর্মক্ষেত্র প্রথমে 
পেশার জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এর অনুপ্রবেশ 
ঘটে, কিন্তু পেশাসম্পফ্কিত সাহায্যদান এখানেও প্রথমে লক্ষ্য ছিল 
পরবর্তী কালে জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রের AAD সগাধানের প্রচেষ্টা এর 
asye হয়। 

পরিচালনা-আন্দোলনের সমর্কও আছেন, আবার বিরুদ্ধবাদীও আছেন 
তবে শিক্ষাক্ষেত্রে আজকাল সমস্ত বিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্ই পরিচালনার অপরিহাখ 
প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য 
‘guidance’ শব্দটির পরিবর্তে ‘personnel work’, কিংবা *counseling' 
শব্দ ছুটির ব্যবহার পছন্দ করেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, পরিচালন] 
আন্দোলনের সমর্থকরাও সকলে এর কর্ণপরিধি ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে একমত নন। 


পরিচালনার প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা 


খুব ব্যাপক অর্থে পরিচালনা প্রায় শিক্ষার মতই পরিব্যাপ্ত। যখনই 
কোন ব্যক্তিকে কিছু শিখতে সাহায্য কর! হয়, তখনই পরিচালনার উদ্ভব 
হয়। তবে পরিচালনা ও শিক্ষা ঠিক সমার্থক নয়, কেনন! শিক্ষা আত্মশিক্ষারও 
রূপ নিতে পারে, কিন্তু পরিচালনা বলতে সবসময়েই পৃথক পরিচালকের 
উপস্থিতিকে বোঝায় । ব্যাপক অর্থে শ্রেণীকক্ষে বা তার বাইরে ব্যবহৃত 
যে-কোন কৌশল বা পদ্ধতিকে পরিচালনার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যায় 
এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত প্রকারের কৰ্মই পরিচালনার সুযোগ দান করে। 
সুতরাং বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যক্তিরই পরিচালনার মূল্য সম্বন্ধে HAS অবহিত 
হওয়া উচিত এবং সব সময়েই প্রয়োজনীয় সাহাবাদানের জন্য espe থাকা 


শিক্ষায় পরিচালনা! ১৭৩ 


উচিত। এই অর্থে শিক্ষকরা, উচ্চতর পরিচালকরা ( administrators ), 
তত্বাবধায়কর! ( supervisors ), বিষয়বস্ত নির্মাতারা এবং পরিচালনা কার্ষের 
জন্য বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সকলেই হলেন পরিচালক | 


পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা s 

সার্থক শিখনের জন্য বাল্যে পরিচালনার বিশেষ প্রয়োজন হয়। fau 
অন্য আর একদিক থেকেও পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা ARPS হয়েছে। 
শিক্ষার লক্ষ্য পিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের জীবনধারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু 
আধুনিক জীবনের জটিলতা ও ব্যক্তিগত বৈষম্যের জন্য শিশুর জীবনে 
সংগতিবিধানের এমন সব সমস্তার উদ্ভব হয় যেগুলির জন্য প্রয়োজন 
হয় বিশেষভাবে Hatata ব্যক্তির । সাধারণতঃ এই বিশেষ পরিচালনাকেই 
পরিচালনার একমাত্র রূপ বলে মনে কর] FF I 

মনে রাখা প্রয়োজন» পরিচালনার প্রয়োজন একটিমাত্র ক্ষেত্রে অনুভূত 
হলেও ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্বের কথাই সর্বদা স্মরণ রাখতে হয়, কেননা, 
বাক্তির সত্তা হল বাস্তবে অবিভাজ্য এবং তাই একদিকের AII] সমাধান 
অন্ান্ দিকের উপরও নির্ভর করে। সাধারণ পরিচালনার প্রয়োজন বিদ্যালয়ে 
সর্ব সময়েই হয়, তবে বিশেষ পরিচালনার প্রয়োজনও খুব কম হয় না। 
শুধু বড় বড় সমস্াসম্পর্কেই পরিচালনার প্রয়োজন হয় না। বাইরের দিক 
থেকে দেখতে অতি নগণ্য সমস্যা সমাধানের জন্যও বিশেষ পরিচালনার 
প্রয়োজন হয়, কেননা, বাহৃতঃ নগণ্য অনেক সমস্যাই ব্যক্তির অন্তজবনের 
দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্ধপূর্ণ হতে পারে । পরিচালনা-সম্বন্ধীয় সমস্তাসমূহ , 
নানা আকারে উপস্থিত হয় এবং সমস্তাসমাধানের উপায়ও নান] প্রকারের 
হয়। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি বিশেষ সমস্তার জন্য বিশেষ সমাধানের প্রয়োজন হয় 
এবং তাই পরিচালনার পদ্ধতির জন্য কোন বাধাধরা নিয়মাবলীর শিক্ষা 
দেওয়! সম্ভব হয়। 

Lloyd Jones বলেন, সার্থক পরিচালনা তিনটি ক.জ করতে পারে 
(১) ব্যক্তিকে বিশেষ প্রকারের তথ্য সরবরাহ করতে পারে, (২) ব্যক্তিকে 
এমনভাবে আত্মজ্ঞান ও সাহস দিতে পারে যার দ্বারা সে নিজ শক্তিসমূহের 
ও. পরিবেশের সম্ভাবনাসমূহের যোগ্য ব্যবহার করতে পারে এবং (৩) 


s 


১৭৪ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


পরিচালনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবেশকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে 
পারে। 

“পরিচালনার কার্য সম্বন্ধে A. J. Jones বলেন, “পরিচালনা বলেই প্রশ্ন 
উঠে অপরের দ্বার! প্রদত্ত সাহায্যের; পরিচালনার কাজ হল ব্যক্তিকে 
কোথায় সে যেতে চায়, কি সে করতে চায়, কিংবা কেমন করে সে সব- 
চেয়ে ভালভাবে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারে এই সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে 
আসতে সাহায্য করা) পরিচালনা তার জীবনের সমস্তাসমূহের সমাধানে 
সাহায্য করে I" 


শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা 
প্রাক-প্রাথমিক বিগ্ঠ।লরে পরিচালন! 


বাড়ী থেকে সুরু করে নার্সারী কিংবা কিণ্ডারগাটেন বিদ্যালয়ে প্রত্যেক 
শিশুকেই কতকগুলি মৌলিক অভ্যাস ও মনোভাব গঠনে সাহায্য করা 
প্রয়োজন । এদের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়ে পরিচালনা পরোক্ষভাবে 
চলবে। apie উপস্থাপিত করে এবং তাদের সম্বীর্ণ জীবন পরিধির মধ্যে 
নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার মত আচরণে উৎসাহিত করে তাদের 
পরিচালিত করতে হবে। বড় ছেলেদের মত বা বয়স্কদের মত এদের জীবনে 
সচেতনভাবে AII) উপস্থিত থাকে না, কেননা এই সময়ট1 হল পরনির্ভর- 
Hasta সমর এবং তাই শিশুর! খুব যৌক্তিকতার সঙ্গেই বড়দের কাছ থেকে 
সাহায্য আশা করে । তবে পরবর্তী জীবনের অনেক সমস্া-সমাধানের ভিত্তি 
এখনই স্থাপিত হয়। বস্তুতঃ পরবর্তী কালের বহু আচরণিক সমস্তার qna 


এই সময়ের পরিচালনার মধ্যেই নিহিত থাকে। 

প্রাথমিক স্তরে পরিচালন! 

এই স্তরের শিশুরা উত্তম স্বাস্থ্যসন্বন্দীয় অভ্যাস, জগৎ AWE উন্নতর 
জ্ঞান, লেখা-পড়ার মাধ্যমে গ্রকাশের শক্তি এবং সামাজিক সম্পর্কাবলী 
সম্বন্ধে জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে যদি তাদের প্রাত্যহিক জীবন স্সেহপ্রবণ ও 
স্থশিক্ষিত শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রাকৃ-প্রাথমিক পধায়ের 
আচ্ছাদিত জীবন থেকে এসে অনেক' শিশুই আচরণিক সমস্তার সম্মুখীন 
হয়। তখন প্রয়োজন হয় শিক্ষকের দক্ষতা এবং আগ্রহ-উদ্রেককারী: ক্রমিক 


শিক্ষায় পরিচালন! ১৭৫ 


` 9 

ভাবে বিশ্বস্ত কর্মাবলীর ব্যবস্থা । এগুলিই তখন পরিচালনার মাধ্যম রূপে 
কাজ করে। প্রাথমিক স্তরের শেষে উচ্চ বিদ্যালয়ে গমনের সময়ে শিশুদের 
পাঠক্রম-নির্বাচন সম্পর্কে বিশেষভাবে পরিচালিত করার প্রয়োজন হয়। 


উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে পরিচালনা d 

প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ে যাবার সময়ে যাতে আচরণিক সমস্যার 
উদ্ভব না হয় তার জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিক পরিচালনার । প্রাথমিক 
ও উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালকদের মধ্যে তাই সংযোগের বিশেষ প্রয়োজন 
রয়েছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের wea পরিচালনায় গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী এবং কারণ 
খুব Ba) কেননা, যৌবনে|দগমের সময় হল সাধারণতঃ আভ্যন্তরীণ 
Bae সংক্ষোভের সময় | এই সময়ে সহসা দৈহিক পরিবর্তনের ভন্য শিশুর 
মানসিক জগতে নৃতন সমস্তাসমূহের উদ্ভব হয়, ব্যক্তিগত বৈষম্যের দিকে 
লক্ষ্য রেখে পাঠক্রমে বিষয়সমূহের অবতারণার জন্য বিষর নির্বাচনের সমস্তা 
দেখ! দেয়, পেশাগত নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে এবং বয়স্ক অবস্থার জন্য 
সামাজিক ও নাগরিক প্রস্তুতির প্রয়োজনও বিশেষভাবে অনুভূত zu) এই 
সব কারণে আচরণিক অভিযোজনগত বহু সমস্যা দেখা দেয় এবং সেগুলির 
সমাধানের জন্য দক্ষ পরিচালনার প্রয়োজন হয়। তবে শৈশবে ও প্রাক্‌- 
বয়ঃসদ্ধির সময়ের পরিচালনা সার্থকভাবে সংসাধিত হলে বয়ঃসন্ধিকালের 


পরিচালনা-কাধ অনেকট। সহজসাধ্য হয়। 
মাধ্যমিক স্তরে শিশুদের আত্মজ্ঞানলাভের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জীবনের 


আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়। বিদ্যালয়ের পরিচালনার, 
লক্ষ্য হল বিদ্যালয়ের পরবর্তী কালে শিশুদের আত্মনিয়ন্ত্রর ও আত্মপরিচালন]। 
যে আত্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সম্ভব হয়, সেই 
আত্মজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন নিয়লিখিত ছয় প্রকারের তথ্য £ 

১। নিজ সাধারণ ও বিশেষ শক্তি নিচয়ের সম্বন্ধে STA | 

iq অবপর বিনোদন ও.পেশাসম্পকিত নিজ অভ্যাস ও অনুরাগ সম্বন্ধীয় 
জ্ঞান। | 

e| দৈহিক শক্তিসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান। 

81 * আধিক সম্ভাবনা ও ক্রটি সম্বন্ধে জ্ঞান I 

> 
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৫। মানসিক অভ্যাস ও সাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান | 

৬। স্বলয়িত জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে নিজ জ্ঞানের পরিমাণ' 
AIH জ্ঞান। 

মাধ্যমিক স্তরের পরিচালন] সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন | 

শিশুর ভবিষ্যতের পেশা বা শিক্ষাসম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছবার 
চেষ্টা করা মোটেই উচিত নয়, কেননা, অনমনীয় লক্ষানির্ধারণ বিজ্ঞজনো চিত. 
নয়। ভবিষ্যতের নিজ ও জাগতিক সম্তাবনাসমৃহকে বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে, 
উদ্ঘাটিত করা কোন মতেই কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। 


মহাবিগ্ভালয়ের স্তরের পরিচালন! 

মহাবিদ্যালয়ের স্তরে ছাত্রদের পরিচালনা সম্পর্কিত সমস্তাগুলি উচ্চ 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এ জাতীয় সমস্তাগুলি থেকে পৃথক ধরণের । এই স্তরের 
ছাত্র যৌনসম্পর্কজনিত, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং পাঠক্রম নির্বাচন ও 
নৃতন পরিবেশের সহিত অভিযোজন fee সমস্তাসমূহের সম্মুখীন হয়। 
পড়াশুনার চাপের জন্য I) একসঙ্গে অনেক প্রকারের কাজে ব্যাপুত হওয়ার 
জন্য ছেলেদের এই সময়ে দৈহিক ও মানসিক ব্যাধির উদ্ভব হতে পারে ॥ 
উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরের মত এই স্তরেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছুই প্রকারের 
পরিচালনার প্রয়োজন। স্বভাবত:ই এই স্তরের পরিচালনাসম্প্চিত কর্মস্থচী 
ছাত্রদের সমস্তাবলীর পুর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই রচিত হওয়া উচিত ৷. 
পরিচালনাকার্ধে ব্যাপৃত ব্যক্তিদের ছাত্রদের অভিযোজন সম্পর্কিত ক্ষুদ্রতম 
ত্রুটির লক্ষণের প্রকাশের দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সমস্যার 
উদ্ভবের প্রথম BIS সাহায্যদানের চেষ্টা করতে হবে | 

পরিচালন! সম্পর্কিত তত্ত্বাবলী 

কে) সাংগঠনিক তন্বাবলী 

পরিচালনাকার্ধের সুষ্ঠু পরিণতির জন্য বিচক্ষণ সাংগঠনিক পরিকল্পনার 
গ্রয়োজন। নিয়ের সাংগঠনিক তত্বাবলীকে অনুসরণ করলে পরিকল্পনাকার্ষের, 
সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়। 

১। পরিকল্পনা সম্পর্কিত সমস্ত কার্য সংহতভাবে সম্পন্ন কর! BHT | 
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২। পরিচালনাকার্ধে ব্যাপৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের সমগ্র কর্ণের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করা উচিত। 

e| যোগ্য ব্াক্তিত্বম্পঞ্চিত গুণাবলী সমন্বিত ও বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিদেরই পরিচালক হওয়া উচিত। 

8 | পরিচালকদের উচিত যে সমস্ত সংস্থা পরিচালনা কার্ষে d নিযুক্ত তাদের 


সকলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া | 
«| পরিচালনা সম্পর্কিত সাহায্য শুধুমাত্র অভিযোজন প্রক্রিয়ায় 


ক্ৰটিযুক্ত (maladjusted ) ব্যক্তিদের দেওয়া উচিত নয়। যেই এ প্রকার 
সাহায্য চাইবে তাকেই সাহায্য দেওয়া উচিত। 

e| বিগ্ভালয়ে নিযুক্ত কর্মীদের প্রত্যেককেই পরিচালনা সম্পর্কে 
আস্থাবান ও শ্রদ্ধাবান হতে হবে। 

৭। বিশেষ সমস্তাসমাধানের ভার বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের 
উপর gu করা CHT | 

৮। পরিচালনাকার্ধের জন্য বিশেষ প্রকারের সংগঠন প্রয়োজন। তবে, 
এই সংগঠন বিদ্যালয়ের সাধারণ কর্মসথচী ও পরিকল্পনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে 


যুক্ত হবে I 


খে) পরিচালনাকার্য সম্পর্কিত sgat 
সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাকার্ধ চালাতে হলে কতকগুলি wq অনুসরণ করা 


উচিত। নিয়ে সেই তত্বাবলীর উল্লেখ করা হল ঃ 
১। সব সময়ে শিশুর সামগ্রিক সত্বাকে মনে রেখে পরিকল্পনাকার্য সম্পন্ন - 


করতে হবে। 
২। যে ব্যক্তিকে পরিচালিত করতে হবে তার সম্বন্ধে যত তথ্য আহরণ 


করা সম্ভব তা সংগ্রহ করতে হবে | 
e| ব্যক্তিগত বৈষম্যকে সর্বদা মনে রেখে পরিচালনা -কার্ধ চালাতে 


হবে। be 
৪। ব্যক্তির অর্থ নৈতিক অবস্থা, প্রবণতা ও আগ্রহের পরিবর্তনশীলতার 


জন্য তার বিকাশের বিভিন্ন স্তরে পরিচালনাগত সাহায্যদান করতে হবে। 


«| পেশা ও উচ্চ স্তরের বিদ্যালয় সম্বন্ধে ব্যাপক ও সঠিক তথ্য অবিরত 


১২ 


১৭৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


সরবরাহ করতে হবে, কেননা তা না হলে ভবিষ্যতের কর্মধারা নির্ধারণ 
কর] কঠিন হয়ে উঠে। 
“ ৬। ছেলেরা যাতে খুব তাড়াতাড়ি বা আগে পেশা নির্বাচন নী করে 


তা দেখতে হবে LL 
৭। ভবিষ্যতের পরিকল্পনাসমৃহকে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পুনবিবেচনা 


করতে হবে। 


পরিচালনাকার্ধে ব্যবহৃত কতকগুলি প্রচলিত কৌশল? প্রক্রিয়া 
এবং উপকরণ 

(ক) (১) ব্যক্তিগত পরিচালনার কৌশল 

এই কৌশলটি খুব অভিজ্ঞ, বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও প্রক্ষোভগত সংগতি 
বিশিষ্ট (rich in emotional resources ) ব্যক্তিদের দ্বারাই প্রযুক্ত হওয়! 
উচিত। এদের শুধু বিজ্ঞতা ও বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা থাকলেই অবশ্য চলবে না, 
পরিচালিত ছাত্রদের ma এঁদের পরিচয় খুব নিবিড় হওয়া উচিত। 
অভিযোজন সম্পর্কে বিশেষভাবে ক্রটিযুক্তদের বেলায় এই কৌশলটি বিশেষভাবে 
কার্যকরী হয়। 


(২) দলগত পরিচালনার কৌশল 
ব্যক্তিগত পরিচালনা খুব কার্যকরী হলেও অর্থ ও সময় সংক্ষেপের জন্য 
কতক বিষয়ে দলগত পরিচালনার কৌশল প্রযুক্ত হয় এবং অপরিহার্ষও হয়ে 
উঠে। তবে সজ্ঘের পরিবেশেও শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদার কথা সব 
সময়ে মনে রাখতে হবে এবং দলগত সমাবেশের সঙ্গে প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিগত 
আলোচনার ব্যবস্থাও করতে হবে। 
খুব ব্যাপক অর্থে বিদ্যালয়ের সমস্ত দলগত কর্ণের মধ্যেই এই কৌশল- 
প্রয়োগের অবকাশ WIG] তবে অপেক্ষারুত WA এবং বিশেষ অর্থে এই 
কৌশল কোন বিশেষ ক্ষেত্রের অভিযোজনের বিষয়ে প্রযুক্ত হয়। যেমন, 
অনেক আমেরিকান বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে ভতির পূর্বেই ছাত্রদের সঙ্গে 
সম্পর্ক-স্থাপন করা zu এবং নূতন ছাত্রদের পুরাতনদের পূর্বেই বিদ্যালয়ে যোগ 
দিতে ‘আহ্বান কর] হয় নৃতন পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হ্বার জন্য । পেশা 
“সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে এই কৌশল অবলম্বন করা হয় এবং 
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kd © 
ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে মনস্তাত্বিক প্রস্তুতির জন্যও এই কৌশল প্রযুক্ত হয় 
প্রয়োজনীয় মনস্তাত্বিক জ্ঞানদানের মাধ্যমে | 
খে) পরিচালনার উপকরণ 
ধারাবাহিক বিবরণপাত্র (cumulative record card ) 
ছাত্রদের বর্তমানের আচরণ পর্যবেক্ষণ করলে তাদের মনোভাব, আগ্রহ, 
এবং শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়, কিন্ত পরিচালনার সার্থক পরিণতির জন্য 
ধারাবাহিকভাবে সর্বপ্রকারের তথ্যের সমাবেশ প্রয়োজন | যে কোন সমস্তা- 
সমাধানের ST ছাত্রদের জীবনের সামগ্রিক চিত্রের প্রয়োজন, তাই দরকার 
হয় এইরূপ সর্বপ্রকার তথ্যের ধারাবাহিক সমাবেশের | ধারাবাহিক তথ্য 
নানাভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, তবে ভারতবর্ষে বিবরণপত্রের বূপেই এর 
প্রকাশ বর্তমানে প্রায়ই ঘটে । কিন্তু যেভাবেই এই তথ্যগুলিকে লিপিবদ্ধ করা 
হোক না কেন তাদের খুবই নির্ভরযোগ্য হওয়া চাই | কোন ছাত্রের সম্পর্কে 
পূর্ণ বিবরণদান করতে হলে নিয়লিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে তথ্য লিপিবদ্ধ কর! 
বিশেষ প্রয়োজন | 
(১) অভিন্ন প্রতিপন্ন করার জন্য তথ্য £ 
(ক) নাম। 
(খ) বয়স। 
(গ) জন্বাস্থান। 
(২) বর্তমান বিপ্যালয়ে প্রবেশের তারিখ | 
(৩) ছোট ফটো। 
(9) পারিবারিক বিবরণ। 
(৫) স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিবরণ | 
(৬) পূর্বের বিদ্যালয়ের কর্াবলীর হিসাব | 
(3) পূর্বের বিদ্যালয়ে দৃষ্ট লক্ষ্যণীয় মনোভাব, বহির1চরণ ইত্যাদি | 
(৮) পূর্বের নৃতন ধরণের পরীক্ষার ( new-type test ) ফল | 
(৯) ব্যক্তিত্ব পরিমাপের্ধারাবাহিক ফল। 
(১০) কর্ণের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক ফল। - 
(ss) বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও পাঠদদ্বদ্ধীয় ধারাবাহিক বিবরণ।  ? 
(১২) দলগত কার্য ও সেবা সম্পর্কিত কার্ধের ধারাবাহিক বিবরণ। 


e 


SE. উন্নত শিক্ষাতন্ব 


(১৩) ছাত্রের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে শিক্ষকদের মন্তব্যসমূহ | 

(১৪) ভবিষ্বাতের পরিকল্পনাসহ শেষ পরীক্ষার ফল। বলা নিশ্রয়োজন» 
উপরোক্ত তথ্যগুলি পূর্ণভাবে এবং যাথার্থ্যের সহিত লিপিবদ্ধ হলে 
পরিচালনাকার্ষে eps সুবিধা হয় | 


(3) কেস স্টাডি ( case study ) 

ধারাবাহিক বিবরণপত্রের “কেস স্টাডি” হল একটি বিস্তৃততর ও গভীরতর 
রূপ। গুরুতর অভিযোজন-সম্পকিত ক্রুটির ক্ষেত্রেই কেস স্টাডি বিশেষভাবে 
প্রযোজ্য | কেস স্টাডি যদি অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বার! রচিত হয় তাহলে প্রভূত 
ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল কোন একটি ছাত্রের জীবনধারার 
সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় ঘটান। এতে নিন্নলিখিত তথ্যসমূহ সরবরাহ কর! হয়। 

(১) বিবেচ্য সমস্তার পূর্ণ বিবরণ। 

(২) পারিবারিক সম্পর্কসমৃহের ও সামগ্রিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ 
অন্ুধাবনের ফল। 

(৩) স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ও ব্যক্তিগত ইতিহাস | 

(৪) বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত নৃতন পরীক্ষার ফলাফল | 

(৫) অন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ | 

(৬) পরিচালকদের সুপারিশ | 


পরিচালকের গুণাবলী 
সাধারণভাবে সৎ ও শিক্ষিত ব্যক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিচালনাকাধে 
ব্যাপৃত ব্যক্তিদের একটি বিশেষ প্রকারের মনোভাব অর্জন করতে হবে এবং 
এক বিশেষ প্রকারের শিল্প ও বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হবে। পরিচালকদের 
এই মনোভাবটি গড়ে তুলতে হবে যে, ব্যক্তির সত্তার মূল্য বিষয়বস্ত, ARa ও 
কৃত্রিম মাপকাঠির চেয়ে অনেক বেশী। পরিচালনা একটি Parii তাই 
এই শিল্পের মর্সকথা তাকে আয়ত্ত করতে হবে। শিল্পহিসাবে পরিচালনার মূল 
কথা হল সংবেদনশীল অনুধাবন, বাক্যের দক্ষতা ছারা অপরকে আত্মজ্ঞানদান, 
শক্তিপূর্ণ প্ররোচনা (persuasion ) এবং পরোক্ষ ইংগিত। পরিচালন! 
একটি বিজ্ঞানও বটে। শিল্পকর্ম হিসাবে পরিচালনার সার্থকতা! বিশেষ করে 
“কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশল আয়ত্ত করার উপর নির্ভর করে। 
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এই পদ্ধতিগুলির প্রয়োগক্ষেত্র ও তাদের ক্রটি সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত 
হওয়া পরিচালনা কার্ষে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই প্রয়োজনীয় | 


পরিচালনাকার্ে ব্যাপৃত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ 

(১) শিক্ষকগণ ও পরিচালনা 

পরিচালনাকার্ষে শিক্ষকগণের অংশগ্রহণের ব্যাপ্তি সম্পর্কে শিক্ষাবিদ্গণ 
একমত নন । কেউ কেউ মনে করেন, সমগ্র শিক্ষাপ্রক্রিয়াই হল পরিচালনা | 
সুতরাং তাদের মতে শিক্ষকদের স্থান সমগ্র পরিচালনাকার্ধের মধ্যস্থলে। 
কেউ কেউ আবার মনে করেন যে, অভিযোজনগত বিশেষ ত্রুটির ব্যাপারেই 
পরিচালন] উদ্ভব হয়। এদের মতে শিক্ষকদের কাজ হল শুধু দেখা কখন & 
বিশেষ পরিচালনার প্রয়োজন হয় । বেশীর ভাগ Peay অবশ্য মধ্যপন্থী 
মনোভাব গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে পরিচালনাকার্ষে শিক্ষকের স্থান 
নিশ্চয়ই আছে তবে বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনও রয়েছে। 

শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষে ও শ্রেণীকক্ষের বাইরে পরিচালনাকার্ষে নিযুক্ত হতে 
পারেন। বস্তুতঃ শিক্ষাদানকার্ধকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হলে পরিচালনায় 
অংশগ্রহণ শিক্ষকদের পক্ষে অপরিহার্য । শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের 
অভ্যাস উন্নততর করে তুলতে পারেন, সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে 
তুলতে পারেন, জয় ও সাময়িক পরাজয়ের মূল্যবান অভিজ্ঞতালাভে সাহায্য 
করতে পারেন, নেতা ও অন্গসরণকারীর (follower) যোগ্য অভ্যাস গড়ে 
তুলতে পারেন এবং নিজ নিজ গুণ ও দোষ সম্বন্ধে অবহিত করে তুলতে 
পারেন p শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষক ছাত্রসমাবেশে ( assembly ) সঙ্ঘ ও 
সেবাদলের কার্ষে, শিক্ষণীয় স্থান ও বস্তু পরিদর্শনের সময়ে, নৃতন IDEE 
সঙ্গে পরিচয়মূলক কর্মস্থচীতে ( orientation programme ) এবং শ্রেণীগত 
বা দলগত উপদেশদান ব্যাপারে পরিচালনাকাধে নিযুক্ত হতে পারেন। 
এখানে বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষক উপরোক্ত কর্মাবলী ছাড়া আরও নানা 
প্রকার কর্মের মধ্য দিয়! শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করতে পারেন, যেমন, 
ধারাবাহিক বিবরণ পাঠ করে তার শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন, 
পাঠের অভ্যাস, ব্যক্তিগত রুচি ও আগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কিত সমস্তাসমাধানে 
শিক্ষার্থীদের সাহায্যদান করতে পারেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাপরিকল্পনায় 
যোগদান করতে পারেন, বিশেষ ছাত্রের, বিষয়ে মন্ত্রণাসভায় অংশগ্রহণ করতে 


১৮২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


D 


পারেন, বিশেষজ্ঞদের সুপারিশগুলিকে কার্যকরী করে তুলতে সাহায্য করতে 
পারেন এবং ছোট ছোট ছাত্রদলকে শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিশেষ সাহায্যদান করতে 
পাঁরেন। 

(২) বিশেষজ্ঞগণ ও পরিচালনার বিশেষ সংস্থাসমূহ 

(ক) বিশেবজ্বগণ 

শিশুর সামগ্রিক বিকাশসাধনের পথে যে সব সমস্তার উদ্ভব হয়, সেগুলির 
সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও সংস্থার সাহায্যের প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক 
বিদ্যালয়ে একটি নেতার তত্বাবধানে পরিচালনাকার্য সম্পাদিত হওয়া উচিত। 
তিনি পরিচালনাকার্ধে ব্যাপৃত সমস্ত ব্যক্তির বিচিত্র প্রয়োজনকে সংহত করে 
তুলবেন এবং বিশেষ সাহায্যদানের ব্যবস্থা করবেন। তারপর প্রয়োজন 
নানাপ্রকারের বিশেষজ্ঞদের যেমন, স্ুশ্রযাকারিণীদের, ডাক্তারের, দস্ত- 
বিশেষজ্ঞের, মনভ্তত্ববিদের, মনে।চিকিৎসকের, পেশাগত উপদেশদানকারীর 
( voeational counselor ) এবং গৃহ পরিদর্শকের (home visitor ) | 
এই বিশেষজ্ঞদের কার্য অতীব প্রয়োজনীয় হলেও এদের সঙ্গে শিক্ষকদের 
সম্পর্ক খুব নিবিড় হওয়া উচিত, কেননা শিক্ষার লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য ও পরিচালন1- 
কার্ষের সংহতির জন্য সকলের সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন | 


খে) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ 


অভিযোজন সম্পর্কিত সমস্তা বিদ্যালয়ে উদ্ভূত হলেও তার সমাধান সমাজ 
ও বিদ্যালয় ছুইয়েরই দায়িত্ব এবং দুয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই তা সম্ভব | 
পরিচালনাকার্যে পরিবার, ধর্মীয় সংস্থা, আমোদ-প্রমোদ সম্পঞ্চিত সংস্থা, 
সামাজিক ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় সংস্থা, শিশুমঙ্গল সম্পর্কিত সংস্থা, শিশুপরিচাঁলনার 
কেন্দ্র (child guidance clinic) ইত্যাদি সমাজের wate সংস্থাসমূহের 
অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর শিক্ষা যেমন সমাজ ও বিদ্যালয়ের যৌথ 
দায়িত্ব, শিশুর পরিচালনাও তেমনি উভয়ের যৌথ দাযিত্ব। 
এখানে বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে, ধনতান্ত্রিক  সমাজব্যবস্থায় 
পরিচালনাসম্পর্চিত সমস্তা বিপুলাকারে দেখা দেয়, কিন্তু সমস্তা-সমাধানের 
wg উপযোগী ব্যবস্থা মোটেই আশানুরূপ হয় না। ধনতান্ত্রিক সমাজের 
“মূলতঃ অপরিকল্পিত জীবনের জন্য এবং মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে সমাজ 


শিক্ষায় পরিচালনা ১৮৩ 


ও রাষ্ট্র চালিত হওয়ার জন্য জীবনের প্রতিক্ষেত্রে জনসাধারণের উপর বিপুল 
চাপ পড়ে, ফলে তাদের অভিযোজন সম্পকিত সমস্তা হয়ে পড়ে জটিল ও 
ARALI উপযোগী ব্যবস্থার স্বর্লতার কারণ হল এই যে, এ সমস্তার efe 
সমাধানের জন্য সমাজের ব্যাপক পুনর্গঠন প্রয়োজন, ose ধনিক শ্রেণীর 
নেতৃত্বে, এমনকি বোধ হয়, উপস্থিতিতেও মোটেই সম্ভব নয়। ভীবনের সর্ব- 
ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব হলে এই সমস্তা qus রূপলাভ করবে 
এবং StI ASS সমাধানও সহজসাধ্য এবং অপরিহার্য হয়ে পড়বে | সুতরাং 
পরিচালনার AAD হল মূলতঃ সামাজিক (sociological ), বিদ্যালয়গত 
( pedagogical ) নয়। «we: শিক্ষাজগতের সমস্ত মৌল সমস্তাই হল মূলতঃ 
সামাজিক। সমাজগত পরিবর্তন ভিন্ন শুধু বিদ্যালয়ে এ সব সমস্যার সমাধান 
সম্ভব নয়। স্থতরাং শিক্ষাদানকারীকে বা শিক্ষাবিষয়ে আগ্রহা স্থিত সমস্ত 
ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবেই সমাজতান্বিক, বিশেষ করে রাজনীতি ও 
অর্থনীতিবিদ, হতে .হয়। এই ATT মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্লেটে ও 
আ্যারিষ্টটল-প্রমুখ জগতের সর্বাপেক্ষা বড় শিক্ষাবিদের! শিক্ষাকে রাজনীতির 


অঙ্গ বলেই মনে করতেন। 


পরীক্ষা 
পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা 


শিক্ষার উদ্দেশ্য হল কতকগুলি নির্ধারিত লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য শিশুদের 
ব্যক্তিত্বের বহুমুখী পরিবর্তন আনা। এই পরিবর্তন আসে জ্ঞানে, নৈপুণ্যে, 
অভ্যাসে, মনোভাবে, অনুভূতিতে, ধারণায় এবং আদর্শ ইত্যাদিতে। পরীক্ষার 
প্রয়োজন হয় বাঞ্ছিত পরিবর্তনের পরিমাপের eg | সুতরাং পরীক্ষার কোন 
স্বাধীন সত্তা বা উপযোগিতা নেই। পরীক্ষা হল শিক্ষা প্রক্রিয়ার একটি অংশ- 
বিশেষ, যার কাজ হল শিক্ষাদানক্রিয়ার সার্থকতা নিরূপণ করা। 


পরীক্ষার ইতিহাস 

মানবীয় ও বিশ্বের সব জিনিসের যেমন ইতিহাস আছে, পরীক্ষারও তেমনি 
ইতিহাস আছে। পরিবতিত অবস্থাসমূহের পটভূমিতে শিক্ষার ধারণা ও 
প্রক্কতি যেমন বদলিয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষারও ধারণা ও প্রকৃতি 
ব্দলিয়েছে। স্থানাভাবের জন্য নিয়ে অতি সংক্ষেপে পরীক্ষার ইতিহাস 
বণিত হল। 

বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রাথমিক যুগে শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিচারই ( judg- 
ment ) পরীক্ষার কাজ করত। অর্থাৎ শিক্ষক নিজের সহজ বিচারবুদ্ধি 
খাটিয়ে দেখতেন শিক্ষা সার্থক হচ্ছে কিনা এবং সার্থকতার পরিমাণও নির্ধারণ 
করতেন | পরে বাধা-ধর! পরীক্ষার ( formal examination ) উদ্ভব হল 
এবং ধীরে ধীরে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের wa পর্যন্ত এর পরিধি 
বিস্তৃত হল। এই পরীক্ষার প্রধান হাতিয়ার হল রচনা । ক্রমে জীবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিক পরিমাপ পদ্ধতির প্রসারের ফলে 
শিক্ষাক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) পরিমাপ পদ্ধতির 
অন্েষণ সুরু হল এবং জন্য নিল ‘নূতন ধরণের পরীক্ষা” ( new-type test ) 
বা ‘নৈর্ব্যক্তিক ( objective) পরীক্ষা”। বৈজ্ঞানিক পরিমাপ-আন্দোলনের 
আবির্ভাবের প্রথম স্তরে বুদ্ধি ও অজিত শক্তির পরিমাপের জন্য নৈর্ব্যক্তিক 
পরীক্ষা উদ্ভাবনই ছিল পরীক্ষকদের প্রধান কাজ। এর পরের eta দেখা দিল 


পরীক্ষা | ১৮৫ 


a 

“গাণিতিক পরিমাপের” ( measurement) ধারণী। এই wa পরীক্ষকদের 

প্রধান কাজ ছিল পরীক্ষার ফলের ব্যবহার, Cem পরিমাপের জন্য উপযোগী 
উপায়ের (tools) উদ্ভাবন, এবং পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ( statistics ) 
ব্যাপক ব্যবহার । বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-আন্দোলনের তৃতীয় স্তরে জন্ম নিয়েছে, 
“মূল্যায়নের? (evaluation ) ধারণার | এই স্তরে জোর দেওয়া হয় শিশুর 

সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাপের উপর এবং সেই উদ্দেশ্যে বহুপ্রকার পদ্ধতির 

ব্যবহার কর] BA | 


দর্শন ও পরীক্ষা 


সমাজের জীবনধারার রূপান্তরের সন্দে সঙ্গে দেখা দেয় দার্শনিক রূপা স্তর 
এবং সেই দার্শনিক রূপান্তর বিসপিত মানব-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ 
ata) শিক্ষাক্রিয়া হল দর্শনের সক্রিয় দিক। সুতরাং দার্শনিক পরিবর্তন 
শিক্ষা ক্ষেত্রে খুব সহজে ও পরিস্ফুটভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এক একটি 
দর্শনের প্রভাবে শিক্ষার প্রকৃতি ও লক্ষ্য এবং পরীক্ষার প্রকৃতি ও লক্ষ্য 
(শিক্ষার অন্যান্য দিকের মত) এক এক প্রকারের রূপ পরিগ্রহ করে। 
ভাববাদী দর্শন পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানব-ব্যক্তিত্বের বৌদ্ধিক দিকের পরিমাপের 
উপর গুরুত্ব অর্পন করে এবং পরিমাপের শ্রেষ্ঠ আয়ুধ হিসাবে রচনাকে ব্যবহার 
করে, কেননা উচ্চার্দের মানসিক শক্তিনিচয়ের পরিমাপ রচনার দ্বারাই 
প্রধানতঃ সুষ্ঠুভাবে AST! ভাববাদীর! SST চেয়ে মনোজগতের 
উপর বেশী গুরুত্ব অর্পন করেন বলেও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার অপেক্ষা ব্যক্তিনির্ভর 
রচনার ব্যবহার বেশী পছন্দ করেন। আধুনিক বস্তবাদ আধুনিক বিজ্ঞান- 
সম্ভৃত ( প্রধানত: প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞান )। স্বভাবতঃই এই দর্শনের নিকটে 
মানব মনের অপেক্ষা বস্তুজগতের মূল্য বেশী। তাই এই দর্শন নৈর্ব্যক্তিক 
পরীক্ষার সমর্থক । এই দর্শনেরই প্রভাবে পরীক্ষার ক্ষেত্রে ‘নৈর্ব্যক্তিক 
পরীক্ষার’ ও ‘গাণিতিক পরিমাপের’ ধারণার উদ্ভব হয়েছে । অতি আধুনিক 
দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল-প্রয়োগবাদ aratata 
বিজ্ঞানসমর্থক হলেও জীববিজ্ঞান ও মনৌবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে “প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানসমূহের? ( natural sciences) পরিমাপ পদ্ধতির অনুকরণে শুধু 
নৈধ্যক্তিক, ধরা-বাধা গণিতনির্ভর পরিমাপ পদ্ধতিসমূহের ব্যবহারে সম্মত নয়। 
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এর দৃষ্টি স্থাণু ও বিশ্লেষণমূলক নয়, তাই পরীক্ষা ক্ষেত্রে এর প্রভাবে জন্ম নিয়েছে 
‘মূল্যায়নের’ ধারণা ও আন্দোলন । এই মূল্যায়ন নিত্যপরিবর্তনশীল মানব- 
ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক পরিমাপপ্রয়াসী এবং পরিমাপের হাতিয়ার হিসাবে 
সর্বপ্রকার পরিমাপযন্ত্রেরব্যক্তিনিরভর ও নৈর্যক্তিক_ব্যবহারের সমর্থক | 

রচনা মূলক পরীক্ষার প্রকৃতি ও মূল্যায়ন 

কে) রচনা মূলক পরীক্ষার প্রকৃতি 

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের বড় বড় এবং জটিল প্রশ্নের উত্তর কিছুটা দীর্ঘ 
নিবন্ধের মাধ্যমে দিতে হয়। স্বভাবতঃই এই জাতীর পরীক্ষা-পদ্ধতিতে 
প্রশ্নের সংখ্যা থাকে অল্প এবং এক একটি প্রশ্নের জন্য অনেকটা সময় দিতে 
হয়। 

পূর্বে পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই পরীক্ষার স্থান ছিল ব্যাপক | এখন সেই 
প্রাধান্য বজায় না থাকলেও এর অন্তর্ধান ঘটে নি। এর কারণ হল প্রধানতঃ 
ছুটি। প্রথমতঃ, দেখা গিয়েছে যে, এই পরীক্ষার দ্বার! এমন.কতকগুলি বস্তুর 
WB পরিমাপ সম্ভব হয় যা অন্য কোন পরিমাপ যন্ত্রের দ্বারা সম্ভব GER 
দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষা-পদ্ধতি হিসাবে এর ক্রটি দূরীকরণের জন্য চেষ্টাও অনেকটা 
সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে । আর একটি কারণ হল পুরাতন সামাজিক ও দার্শনিক 
শক্তিনিচয়ের উপস্থিতি | 

১৯০০ সালের প্রায় দশ বৎসর পূর্ব হতেই এই পদ্ধতির সমালোচনা ww 
হয়েছে। এই পদ্ধতির সর্বপ্রথম নাম-করা সমালোচক হলেন ইংলণ্ডের 
এজওয়ার্থ ( Edgeworth )1 এর পরে আরও অনেকেই এর সমালোচনা 
করেছেন I তাদের মধো BIE ( Starch ) ও এলিয়ট এবং হার্টগ (Hartog) 
ও রোড স্‌ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন | সমালোচকরা সাধারণতঃ রচনা- 
পদ্ধতির মাধামে একই উত্তরের উপর বিভিন্ন পরীক্ষকের নধ্বরের তুলনা করে 
এই পদ্ধতির ত্রুটি নির্দেশ করেছেন | 


রচনা পদ্ধতির ক্রুটি 


এই পদ্ধতির প্রধান ক্রটি হল ছুটি। কিন্তু আরও কয়েকটি ছোট ছোট 
HHS আহছ। প্রথম ক্ৰটি ছুটি হল (১) প্রশ্নের সংখ্যাল্পতা (limited 
sampling ) ও (২) নম্বরের ব্যক্তিনির্ভরণীলতা ( subjectivity of 
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scoring )! অল্প সংখ্যক প্রশ্নের ছারা সমগ্র পাঠ্যবস্ত সম্পর্কে সাফল্য নির্ণয় 
করা কঠিন। ট্টার্ এলিয়ট, থর্ণডাইক, এলস্‌, ইলনেকার, হার্টগ ও ব্যাগার্ড 
প্রভৃতি শিক্ষাবিদ এই পরীক্ষায় দত্ত নম্বরের পরিবর্তনশীলতা৷ বিশেষভাবে 
দেখিয়েছেন | নিয্ললিখিত কারণসমূহের e রচনার নম্বর পরিবর্তনশীল হয় £ , 

(১) ছাত্র সম্বন্ধে জ্ঞান ও তার অতীতের সাফল্য-অপাঁফল্য নম্বরকে 
প্রভাবিত করে। 

(২) পরীক্ষকের উপর নানাপ্রকারের বাইরের প্রভাব কাজ করে যেমন, 
ভাতের লেখা, ভাষা, উত্তরের দৈর্ঘ্য, অব্যবহিত পূর্বে পঠিত উত্তর, উত্তরের 
সংগঠন ইত্যাদি | 

(s) অন্তান্ত বাইরের প্রভাবও কাজ করে যেমন, ছাত্রের চেষ্টার লক্ষণ, 
উন্নতি, শিক্ষক ও পাঠ্যস্থচীর প্রতি মনোভাব ইত্যাদি। 

(3) কোন কোন পরীক্ষক স্বভাবতঃই বেশী বা কম নম্বর CHA | 

(৫) অন্থান্য,সমস্ত লেকের মত পরীক্ষকেরও বিচারশক্তি পরিবর্তনশীল 
দৈহিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল | 

(৬) প্রশ্নের বিভিন্ন দিকের গুরুত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা | 

(৭) উত্তরের বিভিন্ন ত্রুটির গুরুত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা | 

(৮) ছাত্রের উত্তরদানের পদ্ধতিও নগ্বরদানকে জটিল করে তোলে 
যেমন £ 
(ক) নানা রকমের অপ্রাসঙ্গিক বস্তুর অবতারণা | 
(4) অকল্পিত দিকে উত্তরের গতি। 

(গ) ধোকা creat | 
রচনামূলক পরীক্ষা-পদ্ধতির আর একটি ক্রুটি হল এই যে, উত্তরের যথার্থ 


পরিমাপ অত্যন্ত WIAA | 


রচনাপদ্ধতির ত্রুটি সংশোধন 
রচনাপদ্ধতি «qe হলেও তার কতকগুলি স্বাভাবিক উপকারিতা 


রয়েছে। উপকারিতাগুলিকে সুরক্ষিত করতে" হলে রচনাপদ্ধতির Rea- 
করণ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় | বিশুদ্ধীকরণের জন্য নানা-প্রকারের প্রস্তাব 
কৰা হয়েছে। প্রস্তাবগুলিকে মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ 
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(3) প্রশ্নের গঠন ও পরীক্ষার বিষয়বস্ত (test content) সম্পর্কিত প্রস্তাব” 
সমূহ ও (২) নম্বরদান সম্পর্কিত প্রস্তাবসমৃহ। গ্রীণ ও তার সহযোগীদের 
মতে চারটি AS পালন করলে এই পরীক্ষা দোষমুক্ত হতে পারে | 


(১) পরীক্ষার সঠিক উদ্দেশ্য ছাত্র ও শিক্ষক ছুয়েরই ভালভাবে atai 
উচিত। 


এই পরীক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া উচিত চিন্তা, যুক্তি ও অন্যান্য Ul 


মানসিক শক্তির উপর । বিষয়গুলি আগ্রহ-উদ্দীপক ও সমস্তামূলক হওয়া 
উচিত। 


(২) নির্ধারিত উদ্দেশ্টান্যায়ী পরীক্ষার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। 
(৩) প্রশ্ন-উদ্ভাবনে যথেষ্ট সময় দেওয়া] উচিত। উত্তর পরীক্ষা করতে 
যত সময় লাগে অন্ততঃ ততটা সময় প্রশ্ন-উদ্ভাবনে দেওয়া উচিত। 
(৪) fate নিয়মান্ুসরণের দ্বারা নথরদানে বাইরের প্রভাবকে দুরে 
রাখতে হবে। 
এদের প্রধান বক্তব্য হল এই যে, প্রশ্নের উত্তরগুলি দীর্ঘ হওয়া উচিত 
নয়, প্রশ্নগুলির উত্তর-সম্পকিত নির্দেশ সুস্পষ্ট হওয়া উচিত এবং প্রশ্নপ্তলি 
উচ্চাঙ্গের মানসিক শক্তিসমূহের পরীক্ষার উপযোগী হবে । এদের মতের সঙ্গে 
অন্যান্য শিক্ষাবিদ্দের এই বিষয়-সংক্রান্ত মতগুলি অনুধাবন করলে নিয়ের 
নির্দেশগুলি দেওয়া যায়। সব নির্দেশগুলিই বিষয়বস্ত-নির্বাচন ও উত্তম গ্রশ্ন- 
রচনা সম্পর্কিত | 
(১) পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই ভালভাবে বোঝ! উচিত। 
1 (২) পরীক্ষার oo নির্বাচিত বিষয়বস্তু নির্ধারিত উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হওয়া উচিত। 
(s) প্রস্তুতির জন্য যোগ্য সময়ের প্রয়োজন | 
(৪) স্বাধীন কিন্তু নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার উদ্রেক করা উচিত। 
(৫) উপস্থাপিত সমস্যার যুক্তিসঙ্গত নৃতনত্ব থাকা প্রয়োজন | 


(৬) সব প্রশ্ন সমানভাবে কঠিন হওয়া উচিত eu প্রশ্নগুলিকে সহজ 
থেকে কঠিন এই ধারায় সাজান উচিত। 


(৭) মন্রো, কার্টার ও ওয়াইডম্যানের মত পরীক্ষাবিদ্দের মত অনুসরণ 
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করে প্রশ্ন রচনা করা উচিত। এরা অনেক প্রকারের উন্নত ধরণের পরীক্ষার 
উদ্ভাবন করেছেন | 

(৮) দলগতভাবে প্রশ্ন রচনা করা উচিত। 

(৯) ছোট উত্তর হয় এমন প্রশ্ন বাছা উচিত। 

(১০) Ssa মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের পরিমাপের উপযুক্ত প্রশ্ন তৈয়ারী 
করা উচিত। 

(১১) প্রশ্নগুলির ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন | 

নম্বরদানের উন্নতির জন্যও অনেক প্রকারের প্রস্তাব করা হয়েছে । প্রস্তাব- 
গুলির মধ্যে নিয়ের প্রস্তাবগুলি হল বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ 

(১) Wer সঙ্গে প্রশ্নগঠন ও প্রশ্নের বিশ্লেষিত উপাদানগুলির জন্য সঠিক 
নম্বর নির্ধারণ | 

(২) নম্বরদানের পূর্বে প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্ধারণ। 

(৩) প্রশ্নগঠসকারীর দ্বারা উত্তর পরীক্ষা। 

(৪) ছাত্রের নামের পরিবর্তে নম্বর নেওয়া। 

(৫) RAITAA সময়ে ভাষা ও রচনাশিল্পগত গুণাবলীকে উপেক্ষা করা ॥ 

(v) সমস্ত উত্তরপত্রের একই উত্তর পর পর দেখা | 

(৭) প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরনমৃহকে ৫ থেকে ৭ ভাগে বিভক্ত করে নম্বর 
দেওয়া (যেমন অতি উত্তম, মধ্যম উত্তম, উত্তম ইত্যাদি )। এর বেশী ভাগ 
করলে নম্বরদান ঠিক বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠবে না। 


ava পদ্ধতির গুণাবলী 

পরিশুদ্ধ হলে রচনাপদ্ধতির পরীক্ষায় নিয়লিখিত সদ্গুণাবলী দেখা যায় £. 

(১) একে সহজে গঠন ও প্রয়োগ করা যায়। 

(২) বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়সমূহের সঙ্গে এর সঙ্গতি থাকে। 

(৩ উচ্চাদের মানসিক প্রক্রিয়া গুলির পরিমাপ এর দ্বারা সম্ভব FF 

(s) এর মধ্য দিয়ে সহজে প্রকাশ পায় £ 
(ক) সংগঠনের ক্ষমতা | > 
(খ) সম্পর্কস্থাপনের ক্ষমতা। 
(Qa) বিষয়সমূহের গুরুত্ব বিচারের ক্ষমতা | 
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(ঘ) সিদ্ধান্তে পৌছানর ক্ষমতা | 
(e) অনেকগুলি ভাবের সংযত ও ধারাবাহিক প্রকাশের ক্ষমতা | 
^ চে) শিক্ষার্থীদের মনোভাব ও ভালমন্দ বোধের বিচারের FAS | 
(ছ) আলোচনার ভাবগত মৌলিক ভিত্তিগুলি। 
(m) দীর্ঘবস্তর অল্প পরিসরে সারাংশদানের ক্ষমতা | 
অনেকে বলেন, রচনামূলক পরীক্ষার দ্বারা নিয়লিখিত উপকারগুলি সাধিত 
হয়, কিন্তু সেই উক্তির সমর্থনে উপযুক্ত সাক্ষ্য নেই। 
(১) রচনাপদ্ধতির পরীক্ষায় প্রতিক্রিয়ার স্বাধীনতা থাকে। 
(২) রচনাপদ্ধতির পরীক্ষার দ্বারা লিখিত ভাবায় চর্চা হয় এবং ভাষা 
শিক্ষার উন্নতি হয়। 
(৩) ব্যাপক পুনরালোচনায় উপযোগী মনোভাব গড়ে উঠে। 
রচনাপদ্ধতির পরীক্ষ। সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত 
রচনামূলক পরীক্ষাকে সংশোধিত করলে এর দ্বার! এমন কতকগুলি লক্ষ্য 
সাধিত হয় (যেগুলির উল্লেখ উপরে কর] হয়েছে) যেগুলি অন্য প্রকারের 
পরীক্ষার দ্বারা সাধিত হয় না। এই কারণে এর অপরিহার্ধতা সম্বন্ধে সমস্ত 
বিচক্ষণ শিক্ষাাবিদই আজ একমত। 
নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রকৃতি ও মূল্যায়ন 
বল! হয়েছে যে, রচনাপদ্ধতির পরীক্ষা পূর্বে পরীক্ষার ক্ষেত্রে অতি গুরুতরপুণ 
স্থান অধিকার করেছিল এবং এও বলা হয়েছে যে, এই রচনাপদ্ধতির প্রধান 
adag: (১) এর দ্বারা নির্ধারিত বিষয়বস্তুর সবটাকে পরীক্ষা করা 
যায় না এবং (২) এই পরাক্ষা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় অর্থাৎ উত্তর 
পরীক্ষায় পরীক্ষকদের নম্বরের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা যার। এই ক্রি 
ছুটি দূর করবার জন্য একদিকে চেষ্টা হয়েছে রচনা পরীক্ষার উন্নতি সাধনের 
এবং অন্ত দিকে চেষ্টা হয়েছে নৃতন ধরণের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা উদ্ভাবনের | এই 
! নুতন ধরণের পরীক্ষায় cicer আছে। নিয়ে কয়েকটি শ্রেণীর নৃতন 
পরীক্ষার আলোচনা করা হল ও উদাহরণ দেওয়া হল। 
ssa পরীক্ষার শ্রেণীভেদ ও উদ্বাহুরণ 


নৃতন নৈর্যক্তিক পরীক্ষায় সাধারণতঃ ছোট ছোট উত্তর চাওয়া হয়। এই 
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পরীক্ষার বিভিন্ন প্রকারকে দুটি বৃহৎ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটি শ্রেণী 
হল মানুষের মনে-করার ( recall) শক্তির উপর নির্ভরশীল এবং অন্যটি হল 
যান্ষের পূর্বপরিচিত বস্তুকে চেনার শক্তির ( power of recognition ) উপর 
নির্ভরশীল । নিয়ে এই দুই শ্রেণীর নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার আলোচনা কর! হল। 

(ক) মনে-করার শক্তির উপর নির্ভরশীল নূতন পরীক্ষাসমূহ 

এই শ্রেণীর পরীক্ষাও আবার ছুই প্রকারের হয়। এক প্রকারের পরীক্ষা 
সরাসরি মনে করতে নির্দেশ দেয় এবং অন্য প্রকারের পরীক্ষা বাক্যের "ETSI 
পুরণ করতে CS | 


(অ) সরাসরি মনে করা 
এই প্রকারের পরীক্ষার প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসার রূপে, বক্তব্যের রূপে ও 
উদ্দীপক শব্দের ( stimulus word ) রূপে দেখা দিতে পারে। যেমন, 
(3) ভারতবর্ষের রাজধানী কি? 
(২) কালিদীসের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত পুস্তকের নাম কর। 
(e) বৈজ্ঞানিকের নাম — বিখ্যাত আবিষ্কার 
নিউটন — ( ) 
এই প্রকারের পরীক্ষার গুণাবলী হল নিয়রূপ £ 
(s) আন্দাজ কর! ( guessing ) নিয়ন্ত্রিত হয়। 
(২) একটি দিকেই চিন্তার ধারা চলে I 
(৩) স্থান সংক্ষেপ করা যায়। A 
(৪) সহজে তৈরী করা যায়। 
(৫) অল্প সময়ে অনেক বেশী বিষয় পরীক্ষার পরিধির মধ্যে আনা যায়। 
এই পরীক্ষার ক্রটিগুলি হল নিয়রূপ : 
(১) সব সময়ে উত্তর আগে থাকতে নির্ধারণ করা যায় না। 
(২) উচ্চা্দের মানসিক শক্তিনিচয়ের পরীক্ষায় অসমর্থ | 


(ai) বাক্যের spite পুরণ 
এই প্রকারের পরীক্ষার উদাহরণ হল ৪ রবীন্দ্রনাথ বি সি বলে 


ব্াকে__-বলা হয় 
ge প্রকারের «dass দোবগুণ প্রায় প্রথম প্রকারেরই Wes! তবে 
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সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদের একটি জটিল ধারণার প্রকাশকে এর দ্বারা অনেকটা 
সার্থকতার সঙ্গে পরীক্ষা করা যায়। এইভাবে ব্যবহার করলে এই প্রকারের 
পরীক্ষার দ্বারা উচ্চান্দের মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ্রে ও কিছুটা পরীক্ষা হয়ে যায় d 

(4) চেনার ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল নূতন পরীক্ষাসমৃহ 

অনেকগুলি উত্তরের মধ্যে নিলি উত্তরটি চিনে নেওয়ার শক্তির উপর 
নির্ভর করে চার প্রকারের প্রশ্ন করা হয়। নিয়ে সেই চার প্রকারের প্রশ্নের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও উদাহরণ দেওয়! হল | 

(১) অনেকগুলির মধ্যে ঠিক উত্তর নির্বাচন | উদাহরণ £__যড়বাহুক্ষেত্র 

(অ) যড়বাহু নামক স্থান । 

(অ!) বৃদ্ধা ডাইনীর পুত্রের স্থান। 

(ই) নোংরামির erat à 

(ঈ) ছয়টি বাহুবিশিষ্ট জ্যামিতিক ক্ষেত্র । টিক (২/) দিয়ে দেখাতে হয় 
কোন্টি ঠিক উত্তর | 


(3) সত্য-মিথ্য। নির্ণয় ( true-talse test ) 
কলিকাতা শহর ভারতের সর্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন শহর | 
টিক (৬) দিয়ে সত্য, চিক্‌ (x) দিয়ে মিথ্যা দেখাতে zx 1 


৩। জোড় মেলান 

(১) নিউটন-__ (১) রাসায়নিক 

(3) হেমিঙ্দওয়ে = (২) জীববিজ্ঞানী 
i (৩) ডারউইন-_ (৩) পদার্থবিজ্ঞানী 

(৪) ম্যাক্স ate— (s) গুপন্যাসিক 

(৫) মেণ্ডেলিফ_ (৫) জ্যোতিবিদ্যা 


বাম দিকের নম্বর দেওয়া ব্যক্তি, বস্তু বা কর্ম ইত্যাদির সহিত ডান দিকের 
সম্পৰ্কিত নম্বর দেওয়া ব্যক্তি, বাঁ কর্ম ইত্যাদিকে যুক্ত করতে নির্দেশ দেওয়া 
হ্য়। 

(s) .উচ্চাঙ্জের মানসিক শক্তিনিচয়ের পরীক্ষা 

স্মিথ ও অন্যান্যের! উচ্চাঙ্দের মানসিক শক্তিনিচয়ের পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন 


পরীক্ষা ১৯৩ 


উদ্ভাবন করেছেন | অধ্যাপক জর্ডানের মতে নৃতন তথ্যের ব্যাখ্যাদানের 
ক্ষমতা ও নূতন অবস্থায় পূর্বজ্ঞাত তপ্রয়োগের ক্ষমতার পরীক্ষার জন্য এই 
e efr বিশেষ উপযোগী । 


(গ) অন্তান্য পরীক্ষা 

আরও কয়েক প্রকারের প্রশ্ন উদ্ভাবিত হয়েছে । এই প্রশ্নগুলিতে 
aaefa, শ্রেণীকরণ, পুনবিশ্যাসকরণ এবং কারণের ফলদর্শন ইত্যাদি মানসিক 
প্রক্রিয়ার প্রয়োগ সম্ভব হয়। এইগুলির বেশীর ভাগ বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের 
পরীক্ষায় কাজে ATTN | 

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার গুণাবলী 

নৈর্ব্যক্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তর (short answer) পরীক্ষার অনেক প্রকারের 
গুণ আছে। নিয়ে সেই গুণাবলীর কিছু পরিচয় দেওয়া হল : 

(ক) এই পরীক্ষা যে জিনিস পরীক্ষা করতে চায় সে জিনিসই পরিমাপ 
করতে পারে। অর্থাৎ এই পরীক্ষা সঠিক ( valid ) 1 

(4) এই পরীক্ষার পরিমাপের ফল নির্ভরযোগ্য । অর্থাৎ পুনঃপুনঃ 
প্রয়োগে এই পরীক্ষায় প্রায় একই ফল পাওয়া যায়। 

(গ) এই পরীক্ষা ব্যক্তিনিরপেক্ষ অর্থাৎ এই পরীক্ষার ফল পরীক্ষা- 
কারীর দেহ ও মনের প্রকৃতি ও অবস্থার উপর নির্ভর করে না। 

(q) এই পরীক্ষায় নম্বর দেওয়া খুব সহজ। উত্তরগুলির নিভূলতা নির্ণয় 
করা খুব সহজ বলে এই পরীক্ষায় নম্বরদান করা খুব সহজ | 

(ও) এই পরীক্ষাকে সহজে প্রয়োগ করা যায়। ছাপান প্রশ্নপঞ্জে 
"e নির্দেশ মত উত্তর দিতে হয় বলে এর প্রয়োগ খুব সহজগাধ্য। 

(5) প্রয়োগে ও নদ্বরদানে কম সময় ও শ্রম ব্যয়িত হয়। 

(ছ) এই পরীক্ষার ফলগুলি সহজে তুলনীয় | নৈর্ব্যক্তিক ও নির্ভরযোগ্য. 
বলে এই পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর মধ্যে তুলনা 
করা যায়। . 

(s) আদর্শীকৃত (standardised) নূতন পরীক্ষায় উপযোগী ‘গড় 
পরিমাপ” (norm) থাকে । এই গড় পরিমাপ সাধারণতঃ বয়স বা শ্রেণীর 


সম্পর্কে নির্ধারিত হয়। 


১৩ 
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(ৰ) প্রশ্নগুলি সহজ থেকে কঠিনে সাজান থাকে বলে সকলেই কিছু কিছু 
উত্তর করতে পারে এবং তাই কেউ সম্পূর্ণভাবে আত্মবিশ্বাস হারায় AH | 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার দোবসমূহ 

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার গুণ অনেক আছে, কিন্তু দোষও অনেক আছে। 
নিয়ে দোষগুলির কিছু পরিচয় দেওয়! হল : 

(১) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য নয় এমনকি বিশেষজ্ঞদের 
হাতেও এর ফলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। 


(২) বিশেষ করে কোন বিশেষ পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এর ফল সম্পূর্ণভাবে 
নির্ভরযোগ্য নয় | 


(s) এই পরীক্ষার প্রস্তুতিতে অনেক বেশী সময় ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন 
EXE 

(৪) বেপরোয়া আন্দাজ ফলকে ভ্রমাআুক করে তুলতে পারে। 
যদিও এমন বেপরোয়া আন্দাজের প্রয়োগ প্রায়ই ঘটে না। 

(৫) লেখাপড়ার প্রয়োজন এই পরীক্ষীতেও বয়েছে। লিখতে কম 
হলেও, পড়তে হয় অনেক বেশী। BSI পঠনব্যাপারে SP থাকলে 
এই পরীক্ষার ফল দোষমুক্ত হয়ে উঠবে | 

(৬) এই পরীক্ষায় সাধারণতঃ নিয়স্তরের মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের পরিমাপ 
সম্ভব ZF I 

(৭) এই পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে নৈর্ব্যক্তিক নয়। প্রত্যেক লিখিত পরীক্ষায় 
তিনটি স্তর থাকে £ (১) প্রশ্ন গঠন, (২) প্রশ্নের উত্তর দান, ও (৩) উত্তরের 
মূল্যায়ন। Wes পরীক্ষায় ব্যক্তি-নির্ভরশীলতা৷ তৃতীয় স্তর থেকে দূরীভূত 
হলেও আর দুটি স্তরে দেখা দেয়। প্রশ্নের গঠন ও উত্তর নির্ধারণে পরীক্ষকের 
ব্যক্তিগত বিচারের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। পরীক্ষাতত্ববিদ্‌ পুলিয়াস্‌ 
(Pullias) এই দোষটি খুব ভালভাবে দেখিয়েছেন | 

(৮) এই পরীক্ষার খরচও খুব বেশী। 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার অপপ্রয়োগ | 
ভাল করে না বুঝলে এই পরীক্ষার দ্বারা প্রভূত ক্ষতি হতে পারে। ক্ষতি 
নিয়মতভাবে ঘটে s 


পরীক্ষা ১৪৫ 


(১) শিক্ষকেরা গড় পরিমাপকে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন। i 

(২) শিক্ষকদের যোগ্যতার বিচারেও এই পরীক্ষাকে প্রয়োগ করা৷ 
a E 

(৩) একটি পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করে চরম বিচার করা হয়। 

(8) দৈহিক অবস্থা ও আগ্রহ ইত্যাদিকে ANY করে i পরীক্ষার 
ফলের উপর নির্ভর করা হয়। 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার শ্রেণীভেদ 

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাকে wr ee কিম্বা অনিয়মিত (informal ) এই 
দুই রূপে দেখা যায়। অনিয়মিত নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের 
দিকে নজর রেখে সাধারণতঃ শিক্ষকরাই প্রস্তুত করেন। কিন্তু আদর্শীকৃত 
নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা কোন বিশেষ বিদ্যালয় বা শ্রেণীর দিকে লক্ষ্য রেখে গঠিত 
হয় না। তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল £ 

(১) নৈৰ্ব্যক্তিকতা, 

(২) ব্যাপক প্রতিভূত্ব (wide sampling )ও 

(৩) গড়পরিমাপ 

এর নৈর্যক্তিকতার কারণসমূহ হলঃ 

(১) শিক্ষার্থীদের দ্বারা লেখার খুব কম ব্যবহার 

(২) নির্ধারিত নির্দেশ ও সময়সীমা ও 

(৩ উত্তরের সত্যাসত্য নির্ণয়ে AAA | 

এই গ্রকারের পরীক্ষায় প্রশ্নের ব্যাপক গ্রতিভূত্ব এইজন্য সম্ভব হয় CU. 
প্রতি মিনিটে ২টি কিম্বা ৩টি থেকে ৯টি কিছ! ১০টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব। 
সুতরাং বিষয়বস্তুর প্রায় প্রতিটি দিক সম্বন্ধে প্রশ্ন করা সম্ভব হয়। 

গড় পরিমাপ হল বিভিন্ন শ্রেণী বা বয়সের শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য গড় ফল 
বা agal এই গড় পরিমাপের € বিশেষ শিক্ষার্থী বা বিশেষ শ্রেণীর 
শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলের ACH বৃহৎ দলের ফলের ACH তুলনা কর! যায়। 
বিশেষ ব্যক্তির ফলের সঙ্গে অন্য বিশেষ ব্যাক্তির ফলের এবং বিশেষ দলের 
ফলের সন্ধে অন্য বিশেষ দলের ফলেরও তুলনা করা যায়। z 

অনিয়মিত নৃতন পরীক্ষা ও eese নৃতন পরীক্ষার মধ্যে প্রধান পার্থক্য 


১৯৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


হল এই যে, প্রথমটির দ্বারা বিশেষ শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষাসম্পরফিত কাজ 
ভালভাবে চলে, কিন্তু দ্বিতীয়টির দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণী, faepe বাঁ বিদ্যালয়- 
তন্ত্রের ( system of schools ) মধ্যে তুলনা সম্ভব হয়। এই পার্থক্যের 
কারণ হল এই যে, অনিয়মিত পরীক্ষায় শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের বিশেষ অবস্থা 
ও প্ররোজনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্ন গঠন করা যায়, কিন্ত আদর্শীরুত পরীক্ষায় 
বিশেষ শ্রেণী বা বরসের শিক্ষার্থীদের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির উপর নির্ভর 
করেই প্রশ্ন রচিত zs] এই পার্থক্যের জন্য এই ছুটি পরীক্ষাকে এক করে 
দেখলে ভুল করা হবে। একের দ্বারা যে কাজ সম্ভব অপরের দ্বারা সে কাজ 
সম্ভব নয়। 


নৈর্ব্যক্তিক আদরশীরিত পরীক্ষার প্রকাশসমূহ 


অনিয়মিত নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার দ্বারা শুধু অজিত জ্ঞান ও নৈপুণ্য 
ইত্যাদির পরিমাপ উত্তমরূপে সম্ভব হয়, কিন্তু আদর্শীরুত পরীক্ষার দ্বারা 
অন্য অনেক প্রকারের পরিমাপ সম্ভব এবং করাও হয়ে থাকে। amps 
পরীক্ষাকে পাচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) সাধারণ শক্তির পরীক্ষা, 
(২) বিশেষ প্রবণতার পরীক্ষা, (৩) efie জ্ঞান, নৈপুণ্য ও উচ্চাদ্দের মানসিক 
ক্ষমতাসমূহ সম্পৰ্কিত পরীক্ষা, (৪) ব্যক্তিত্ব পরিমাপের আদর্শীরুত পদ্ধতি- 
সমুহ এবং (৫) অভ্যাস ( practice, drill ) সম্পঞ্িত পরীক্ষাসমূহ। 

সাধারণ শক্তির পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষার্থীদের সাধারণ শিখণক্ষমতা বা 
নূতন অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার পরিমাপ করার চেষ্টা 
“করা হয়। 

বিশেষ প্রবণতার পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে (যেমন 
FAS, গণিত ইত্যাদি ) ক্ষমতার পরিমাপ করা হয়। অজিত জ্ঞান ও নৈপুণ্য 
ইত্যাদির পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের অতীতের প্রচেষ্টার ফলের পরিমাপ করা 
হয়। ভবিষ্যতের বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনে এই ফলের জ্ঞান বিশেষ কার্যকরী হয়। 

আদশীরৃত পরীক্ষা এবং প্রশ্নতালিকাসমূহের ( inventories ) ব্যবহারের 
দ্বার ব্যক্তিত্বের অপেক্ষাকৃত নৈর্ব্যক্তিক পরিমাপ সম্ভব za | মানুষের 
জীবনে ব্যক্তিত্বের বিপুল প্রভাবের জন্য এই পরীক্ষা ও প্রশ্নতালিকাসমূহের 
মূল্য খুব বেশী। 


পরীক্ষা ১৯৭ 


অভ্যাস সম্পর্কিত পরীক্ষাসমূহের দ্বারা পাঠপরিচালনার বিশেষ সুবিধা হয়। 


নৈর্ব্যক্তিক পরিমাপের সীমা ls 

মানুষের শক্তি, অর্জিত জ্ঞান ও নৈপুণ্য, প্রবণতা, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব . 
ইত্যাদির কতকগুলি দিক নৈর্ব্যক্তিকভাবে পরিমাপ করা যায় । অনেকে মনে 
করেন যে, মানব-ব্যক্তিত্বের ও দিকগুলিই হল অন্যান্য দিকের অপেক্ষা বেশী 
মূল্যবান । কিন্তু তা মোটেই ঠিক নয়, কেননা মানব-ব্যক্তিত্বের যে সব 
দিককে নৈব্যক্তিকভাবে পরিমাপ করা যায় না সেসবের অনেকগুলিই হল 
প্রথমের দিকগুলির অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান। বস্তুতঃ নৈর্ব্যক্তিক 
পরিমাপের বাইরে অনেক কিছুই রয়ে যায়। উত্তম শিক্ষাদানের ws 
প্রয়োজন শিশুর সমগ্র ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন এবং সেই মূল্যায়ন তীক্ষ পর্যবেক্ষণ 
ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভদ্দির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সমস্ত শিক্ষা ও 
প্রচেষ্টার পরেও কোন ব্যক্তি শিশুর চরিত্রের সমস্তাবলীর মধ্যে কয়েকটির 
বেশী বুঝতে সমর্থ হয় না। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সীমারেখার কথা বিশেষ- 
ভাবে মনে রেখে, রহস্যময় মানব-ব্যক্তিত্বের রহম্তরাজির কথা স্মরণ করে 
এবং প্রয়োগবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমেরিকার প্রগতিশীল 
পরীক্ষকেরা] পরীক্ষাজগতে মূল্যায়নের (evaluation) আন্দোলন সুরু 
করেছেন । এই আন্দোলন ইতিমধ্যেই বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং 
যুক্তরাষ্ট্রের সীমা পার হয়ে অন্য দেশেও প্রভাব বিস্তার করতে সুরু STITH | 
নিয়ে এই আন্দোলনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা! করা হল। 


মূল্যায়নের প্রকৃতি 

রাইটষ্টোন্‌, কুইলেন ও AA এবং আরও অনেক প্রখ্যাত মনস্তাত্বিক 
মূল্যায়নের প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে কুইলেন ও 
হানার বিশ্লেষণ সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বলে নিয়ে সেই বিশ্লেষণের পরিচয় 


দেওয়া হ 
(3) p হল একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং সমস্ত শিখণ ও শিক্ষণের 


এটি হল অবিচ্ছেছ্য অঙ্গ | À 
(3), মূল্যায়ন সমগ্র মানব- en সঙ্গে-সম্পফিত। তাই সমগ্র মানব- 


ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ইহা তথ্য সঞ্চয় করে | 


১৯৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(৩) wate শিশুর সঙ্গে তুলনায় শিক্ষার্থীর অবস্থা কি তার চেয়ে মূল্যায়ন 

শিক্ষার্থীর সংঘটিত বৃদ্ধি ও বিকাশের আসল পরিচয় কি তা জানতে BIT | 
19৪) মূল্যায়ন প্রকৃতিতে বিবরণাত্মক ও পরিমাপগত ছুই-ই। 

(৫) মূল্যায়ন. হল পিতামাতা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একটি সমবেত 
প্রক্রিয়া | 

(৬) মুল্যায়ন শিশুর আচরণ সম্বন্ধে সমস্ত প্রকারের তথ্য সমস্ত প্রকারের 
উপায়ের দ্বারা সংগ্রহ করে | 

এর সঙ্গে রাইটষ্টোনের একটি উক্তিও যোগ করে দেওয়া যায়। রাইটষ্টোন্‌ 
বলেন, মূল্যায়ন নানা প্রকারের উপায় দ্বারা AG আচরণ সম্পর্কিত তথ্যসমূহকে 
সংহত করে এবং ব্যাখ্যা করে ব্যক্তির একটি সামগ্রিক চিত্র গঠন করতে চায়। 
তার মতে এই উদ্দেশ্টসাধনের জন্য একটি “দর্বব্যাপক ক্রমবর্ধমান নথির’ 
( comprehensive cumulative record ) মূল্য খুব বেশী। 

মূল্যারশের আন্দোলনের মূল্যায়ন করে নিয়লিখিত মন্তব্যগুলি করা যায় : 

মানব-ব্যক্তিত্বের সংহতি, সমগ্রতা, পরিবর্তনশীলতা, জটিলত| এবং নিছক 
নৈর্ব্যক্তিক পরিমাপের অপূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মূল্যায়ন আন্দোলন 
পরীক্ষার জগতে যুগান্তর আনয়ন করেছে। কিন্তু মূল্যায়ন-আন্দোলন 
যদি নৈর্ব্যক্তিক পরিমাপের পরিধির বিস্তারে কোন প্রকারের বাধ! কৃষ্টি করে 
তাহলে বিশেষ দুঃখের কারণ হবে, কেননা মনোজগতে নৈর্ব্যক্তিক পরিমাপের 
উদ্ভব মানব-মনীষার একট] বিরাট জয়ের সুচনা করেছে এবং সেই জয় স্থাণু 
নয়, তার পরিধি অবিরত বাড়তেই থাকবে। 


উত্তম পরীক্ষার লক্ষণসমূহ 

নানাপ্রকারের পরীক্ষার আলোচন! ও মূল্যায়ন কর! হয়েছে। প্রত্যেক 
মূল্যায়নের জন্য যোগ্য মাপকাঠির প্রয়োজন। যে নীতিগুলির সাহায্যে 
পরীক্ষাসমূহের মূল্যায়ন করা হয়েছে সেই নীতিগুলির উল্লেখ নিয়ে করা হল ঃ 


(১) সঠিকত (Validity ) 
যে কোন পরীক্ষাকে সার্থক হতে গেলে পরীক্ষার মাধ্যমে যে বস্তুকে 


পরিমাপ করতে চাওয়া হচ্ছে তাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা! চাই | সঠিকতা 
চার প্রকারের হয় ই (১) বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সঠিকতা (curricular validity) 


পরীক্ষা M 


(২)'পরিসংখ্যানগত সঠিকতা (statistical validity ), (৩) মনোবিদ্ধা ও 
যুক্তিগত সঠিকতা (psychological and logical validity ) এবং (8) 
উপাদানগত সঠিকতা ( factorial validity )! 5 


(২) নির্ভরযোগ্যতা ( Reliability ) r 

পুনঃপুনঃ গ্রয়োগ করলে একই পরীক্ষার ফল একই প্রকারের হওয়া 
উচিত। পরীক্ষা নির্ভরযোগ্য না হলে সঠিক হয় না। সুতরাং নির্ভর- 
যোগ্যতা হল সঠিকতার একটি দিক। 

(9) নৈর্বযক্তিকতা। ( Objectivity ) 

পরীক্ষা যতদূর সম্ভব ব্যক্তিনিরপেক্ষ হলেই ভাল হয়, কেননা ব্যকতিনির্ভর 
হলে পরীক্ষার ফল নির্ভরযোগ্য হয় না। স্থৃতরাং নৈব্যক্তিকতা নির্ভর- 
যোগ্যতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত | 


(৪) সহজবোধ্যতা € Understandability ) 

সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পরীক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি মহজবোধ্য হওয়া 
প্রয়োজন | 

৫) পরিমিত খরচ ও সময় (Economy of time and 
money ) 

পরীক্ষার ব্যয় অপরিমিত হলে চলবে না। 
সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার ব্যয়ও অন্ন হওয়া চাই | 
পরিমিত ব্যয়েরও প্রয়োজন AACE | 

(৬) ভাবার একার্থত। ( Unequivocality ) 

পরীক্ষার প্রশ্নে ব্যবহৃত ভাষা দ্যর্থবোধক হলে মোটেই চলবে না। 

(৭) বথেষ্টতা ( Adequacy ) 

পরীক্ষার অন্তর্গত প্রশ্নগুলি সংখ্যায় যথেষ্ট হওয়া 


পরীক্ষার পরিধির অন্তর্গত হওয়া প্রয়োজন | 
নৈ্যক্তিকতা ও যথেষ্টতা হল নির্ভরযোগ্যতার দুটি দিক। 


(৮) গ্রয়োগসম্পকিত সুবিধা ( Administrability ) 
gs গরীক্ষাকে সহজে প্রয়োগ করা যায় এবং নম্বর দান করাও সহজ হয়। 


wales থেকে ভাল হওয়ার 
ছাত্র ও শিক্ষকের সময়ের 


চাই। বিষয়বস্তুর সর্বদিক 


Sas উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(৯) ব্যাখ্যা ও gaaja সুবিধা (Interpretation and 
Comparability ) 

‘দত্ত নম্বরগুলিকে ( scores ) গড়-পরিমাপের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় 
এবং ফলে একজনের বা একদলের নম্বরের সঙ্গে অপর জনের বা অপরদলের 
নম্বরের তুলনা কর! সম্ভব হয়| 

(১০) প্রয়োজনীয়ত। (Utility ) 

শিক্ষার সামগ্রিক আদর্শ ও সমাজের প্রয়োজনের দিক থেকে পরীক্ষা 
সার্থক zen প্রয়োজন | 

(১১) কারনোদঘাটনের বোগতা ( Diagnostic validity ) 

পরীক্ষার্থীদের শিক্ষার ক্রটিসমূহের কারনোদ্ঘ।টনের যোগ্যতা ভাল 
পরীক্ষার থাকা প্রয়োজন | 


(১২) আগশ্রহোদ্দীপকতা ( Face-validity and Interest ) 

পরীক্ষার প্রশ্নগুলির আগ্রহ উদ্দীপনের ক্ষমতা থাকা চাই। এখানে বলা 
প্রয়োজন যে, উপরের নীতিগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করলে খুব কার্যকর 
হবে না। তাদের একসঙ্গে প্রয়োগ করে কোন বিশেষ পরীক্ষার সার্থকতা! 
যাচাই কর! প্রয়োজন | 


পরীক্ষার সঠিকত! ও নির্ভরযোগ্যত। নিরূপণ 

কোন পরীক্ষার সার্থকতা বিচারের জন্য উপরোক্ত সমস্ত নীতিকে প্রয়োগ 
কর! হলেও সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতার উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্পণ করা 
উচিত, কেননা, এই দুটিই হল সর্বাপেক্ষা মৌল নীতি। সঠিকতা ও নির্ভর- 
যোগ্যতা নিরূপণের জন্য মনস্তাত্বিকেরা ও পরিসংখ্যানবিদেরা অনেক প্রকারের 
পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন । নিয়ে সেইগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া! হল 

(ক) ars ( Validity ) নিরূপণ 

আমরা দেখেছি যে, সঠিকতা চার প্রকারের হয়। এই চার প্রকারের 
সঠিকতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হল বিষয়গত সঠিকতা। বিষয়গত 
সঠিকতা নির্ণয়ের জন্য নিয়লিখিত তিনটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা zy: 


(১) প্রথম পদ্ধতি__পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যস্থচীকে ব্যবহার করে 
পরাক্ষার ফল নির্ধারণ করা। 


পরীক্ষা ২০১ 


২। দ্বিতীয় পদ্ধতি-_বিশেষজ্ঞদের বা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদলের নির্দেশ- 
গুলির উপযুক্ত ব্যবহার Fal | 

৩। তৃতীয় পদ্ধতি_স্থানীয় অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে স্থানীয়ভাবে 
উপযুক্ত লক্ষ্য fda করা। এই লক্ষ্যগুলির নির্ধারণ ব্যাপারে শিক্ষকদের d 
অংশগ্রহণ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় | 

পরিসংখ্যানগত সঠিকতা নির্ণয়ের ea সাধারণতঃ সংযোগ নির্ধারণ 
পদ্ধতি (method of correlation) ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ 
পরীক্ষার ফলের সঙ্গে নিক্নলিখিত বস্তগুলির সংযোগ নির্ধারণ করা হয়। 

১। শিক্ষকের দেওয়া নম্বর | 

২। বিচক্ষণ বিচারকদের পরিমাপ ( rating ) | 

৩। ভবিষ্যতের ফলের পরিমাপসমূহ॥ ( এইটির প্রশ্ন উঠে ভবিষ্যৎমুখী 
( prognostic ) এবং প্রবণতা ( aptitude ) পরিমাপ-সম্পফিত পরীক্ষা- 
সমূহের বেলায় |)» 

অন্যান্য পরিসংখ্যানগত পদ্ধতিরও ব্যবহার কর! zu] এই পদ্ধতিগুলির 
দ্বারা বিভিন্ন পটভূমির ( back-zround ) এবং বিকাশের বিভিন্ন স্তরের 
শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলের ACH তুলনা করা EN d 

যুক্তিবিদ্থা ও মনোবিগটা সম্মত সঠিকতা নির্ণয় করা প্রয়োজন হয় জটিল 


প্রক্রিয়াসমূহের পরিমাপের জন্ | 
উপাদানগত বিশ্লেষণের (factorial analysis ) উপর নির্ভর করে 
উপাদানগত সঠিকতা fits করা হয়। জটিল প্রক্রিয়াসমূহের পরিমাপের 


জন্য পরীক্ষার এইরূপ সঠিকতা নির্ণয়েরও প্রয়োজন হয়। 


নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণ 

নির্ভরযোগ্যতার ছুটি দিক হল নৈব্যক্তিকতা ও যথেষ্টতা এবং নির্ভরযোগ্যতা 
নিজেই হল সঠিকতার একটি দিক। weh সঠিকতার নীতি হল নির্ভর- . 
যোগ্যতার রীতি অপেক্ষা অধিকতর মৌল ( basic ) | 

নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য তিনটি পদ্ধতি সাধারণতঃ অবলম্বন কর! 
ELE è 


১। i পরীক্ষা-পুনঃপরীক্ষা পদ্ধতি ( test-retest method ) | 


২০২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


২। জমাস্তরাল বূপসমূহের পদ্ধতি ( parallel forms method ) | 
ol affos পদ্ধতি ( split-half method ) | 
8| যৌক্তিক সমতার পদ্ধতি ( method of rational equivalence) | 
(এই পদ্ধতিগুলির বিশদ আলোচনা পরিসংখ্যানের পুস্তকসমূহের মধ্যে 
পাওয়া যাবে । এই সম্পর্কে Garrett, Guilford, Mcall প্রভৃতির 
পুস্তক বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ) 
পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা কয়েকটি বস্তুর উপরে নির্ভরশীল । এইগুলিকে 
নির্ভরযোগ্যতার উপাদানসমূহ (reliability factors ) বলা হয়। নিয়ে 
কয়েকটি উপাদানের উল্লেখ কর] হল £ 
১। পরীক্ষার্থীর দেহ মনের অবস্থা | 
a1 পরীক্ষার্থীর পরিবেশ | 
৩। পরীক্ষকের দেহ-মনের অবস্থা ও গুণাবলী | 
8| নম্বরদানের পদ্ধতি | 
e|  পরীক্ষাপত্রের দীর্ঘতা। 
vi পরীক্ষার্থীদের বিস্তার ( range of the subjects ) | 
৭। agafa কাঠিন্য। 
e| প্রশ্নগুলির স্বাধীন সত্তা | 
৯। লেখার পরিমাণ। 
১০। গতি। 
আদর্ণীরুত পরীক্ষার গঠন-পদ্ধতি 
^ আদর্শীরুত পরীক্ষার ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তার গঠন-পদ্ধাতির 
সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় প্রয়োজন । যে কয়টি ধাপের মধ্য দিয়ে এইরূপ 
পরীক্ষার গঠনে সাধারণতঃ অগ্রসর হতে হয় নিয়ে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় oret 
হলঃ 
(s) প্রথম ধাপ-_গ্রথমেই প্রয়োজন উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ধারণের | 
(২) দ্বিতীয় ধাপ-নির্ণীত লক্ষ্যের রপারণের জন্য যোগ্য বিষয়বন্ত 
নির্বাচন ( test content ) এবং প্রশ্ন গঠন। 
(9) তৃতীয় ধাপ প্রতিভূস্থানীয় (representative ) ছাত্রদলের 
উপর প্রয়োগ | 
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পরীক্ষা 


নির্বাচন । এই নির্বাচনের উদ্দেশ্য দুটি 


(8) চতুর্থ ধাপ গন 
পরীক্ষা্টির সঠিকতা এবং পরীক্ষার্থীদের জন্ত উপযোগিতা নির্ণয় i 
a পরিবর্তিত রূপ নির্ধারণ | ০ 


৫) পঞ্চম ধাঁপ- পরীক্ষা 
" (৬) x ধাপ- নির্বাচিত ্রশ্নগ্ুলির উপর পুনরায় নির্বাচন পদ্ধতির 


প্রয়োগের কথা কেউ কেউ বলেন | 
(৭) সপ্তম ধাপ_ত্রিশটি ছাত্রের (১৫টি ভাল এবং ১৫টি সাধারণ 


ছাত্র ) উপর সময় নির্ধারণের জন্য গ্রয়োগ | 
৮) অষ্টম ধাপ_যে পরীক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষাটির সৃষ্টি তাদের 
শতকরা দুই ভাগের ( অন্ততঃ এক ভাগের ) উপর প্রয়োগ | 
(৯) নবম থধাপ-__নানাপ্রকারের গড় পরিমাপ ( norm ) গঠন | 
(১০) দশম ধাপ প্রয়োগের সাহায্যকারী পুস্তিকা গঠন। 
(১১) একাদশ ধাপ ব্যাপক ব্যবহারের ug মুদ্রণ। 
(১২) দ্বাদশ.ধাপব্যাপকতর অভিজ্ঞতার আলোকে পরীক্ষার REA- 


করণ এবং মাঝে মাঝে গড়পরিমাপের পরিবর্তন। 


আদরনীকৃত নূতন ধরণের পরীক্ষার উপকারিত। 


(১ শিক্ষণের সুবিধাসমূহ (9 শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত গুণাগুণ 
বিশ্লেষণের সুবিধা (3) শ্রেণীগত বিশ্লেষণের স্ুবিধা। CD পরিচালন? 


sf gA I 
৫২) বিগ্তালয়-পরিচালনাসম্পকিত সুবিধাসমূহ-(ক) শিক্ষার্থী 


দের শ্রেণীকরণে aR | (4) দলগত তুলনায় সুবিধা । (গ) শিখণ ও 
শিক্ষণের উৎকর্ষ বিচারের RRA | 
(৩) বৈজ্ঞানিক সুবিধা_ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পকিত BERT! 
(8) সামাজিক সুবিধা__এই জাতীয় পরীক্ষার সাহায্যে সমাজের 
পক্ষে বিশেষ বিদ্যালয় ও শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা 
সহজ হয়। অভিভাবকরাও, খানিকটা সঠিকভাবে জানতে পারেন তাদের 


শিশুদের শিক্ষাদান প্রচেষ্টার ফলাফল | 


আদর্শীকৃত পরীক্ষার ত্রুটি 


সংক্ষিপ্ত-উত্তর পরীক্ষার যে-সব ক্রুটির উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে সেগুলি 
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amigo পরীক্ষার বিষয়েও প্রযোজ্য, কেননা wie ee পরীক্ষাও এক 
প্রকারের সংক্ষিপ্ত-উত্তর পরীক্ষা । তার উপর সাধারণভাবে গঠিত হওয়ার 
জন্য বিশেষ ছাত্র, শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের সম্পর্কে প্রয়োগের জন্যা এই পরীক্ষা খুব 
উপযোগী নয় | 


পরীক্ষার প্রকারভেদ 


কয়েক প্রকারের পরীক্ষার সংগে আমরা ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়েছি, 
যেমন, রচনামূলক পরীক্ষা, অনিয়মিত নূতন ধরণের পরীক্ষা, ও আদর্শীুত 
নূতন ধরণের পরীক্ষা। এগুলির মধ্যে পার্থক্য হল গঠনগত। মাধ্যমের 
দিক থেকে পরীক্ষাকে ছুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমন, মৌখিক ও লিখিত। 
বর্তমানে লিখিত পরীক্ষার প্রচলনই খুব বেশী। তবে চাকরীর জন্য নির্ধারিত 
কোন কোন পরীক্ষায় লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষারও প্রয়োগ 
করা হয়। মৌখিক পরীক্ষায় এমন কতকগুলি বস্তুর পরিমাপ নেওয়া সম্ভব 
হয় যেগুলির পরিমাপ লিখিত পরীক্ষার দ্বারা নেওয়া সম্ভব নয় যেমন, ব্যক্তিত্ব, 
শিষ্টাচার, নির্ভীকতা, উপস্থিত বুদ্ধি, বলার ক্ষমতা, উচ্চারণ শুদ্ধি ইত্যাদি। 
বলা বাহুল্য, বচনামূলক পরীক্ষা ও নৃতন সংক্ষিপ্ত-উত্তর পরীক্ষা হল লিখিত 
পরীক্ষার ছুটি বিশেষ প্রকার | 
পরিচালকদের দিক থেকে পরীক্ষাকে ছুই ভাগে ভাগ কর! যায় যেমন, 
আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ও বাহিক পরীক্ষা। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা বিদ্যালয়ের নিজ 
প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা অনুষ্টিত হয়। বাহক পরীক্ষা বাইরের 
পরিচালকদের দ্বারা MOBS হয় যেমন, ইউনিভা রসিটি, বোর্ড, কমিটি, ইত্যাদি। 
শিক্ষণের দিক থেকে বাহ্িক পরীক্ষার অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার 
উপকারিতা অনেক বেশী, কেননা এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের শক্তি, প্রবণতা, 
শিখন-পদ্ধতি, অজিত জ্ঞান ও নৈপুণ্য ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত হয়। 
বাহিক পরীক্ষায় সুবিধা হল তুলনামূলক আলোচনার । এক শ্রেণী বা 
বিদ্যালয়ের ফলের সঙ্গে অন্ত শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের ফলের তুলনার স্থবিধা 
বাহিক পরীক্ষার অনেক বেশী। কিন্তু সাধারণভাবে গঠিত হয় বলে শিক্ষণের 
দিক থেকে বাহক পরীক্ষা খুব কার্যকরী হয় না। বস্তুতঃ বিভিন্ন ছাত্র, শ্রেণী, 
ও বিদ্যালয়ের বিশেষ বৈশিষ্টাগুলি এই পরীক্ষায় অবহেলিত eq) বাহক 


পরীক্ষা ২০৫ 


পরীক্ষার এই বৃহৎ ত্রুটির জন্য অনেকে বাহিক পরীক্ষার অবসান ঘটাতে চান | 
কিন্ত সমাজের দিক থেকে এর কিছু স্থবিধা আছে বলে (অর্থাৎ একটা সাধারণ 
পরিমাপের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত শ্রেণী, ও বিছ্বালয়ের ফলকে দেখা যায় বলে) 
এর অবসান ঘটান এ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি এবং অদূর ভবিষ্যতে হবেও না। 

উপরে আমরা আভ্যন্তরীণ ও Ws পরীক্ষার ভাল সন্তাবনাগুলির দিকে 
লক্ষ্য রেখেই প্রধানতঃ আলোচনা চালিয়েছি। কিন্তু এগুলি যদি খারাপ- 
ভাবে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে এদের ত্রটি-বিচ্যুতি অনেক বেড়ে যায় এবং ফলে 
শিক্ষাক্ষেত্রে ভীষণ বিপর্যয় ঘটে । দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় 
উভয় পরীক্ষাই নিতান্ত বিকৃত রূপ ধারণ করেছে এবং ফলে ক্ষতিও প্রভূত 
পরিমাণে ঘটছে। ক্ষতিকারক এই পরীক্ষাব্যবস্থার বিশুদ্দীকরণের জন্য 
প্রচেষ্টা অবশ্য কর] হচ্ছে । কিন্তু এখনও লক্ষ্যণীয় কোন পরিবর্তনই হয় নি। 
নিয়ে এই পরীক্ষা-ব্যবস্থার ক্রটি-বিচ্যুতি এবং বিশুদ্ধীকরণের উপায়সমূহ 
আলোচিত হল। , 


বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি 


(১) বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় বাহক পরীক্ষার প্রভাবে আভ্যন্তরীণ 
পরীক্ষাও বিকৃত রূপ ধারণ করেছে, কেননা Tis পরীক্ষায় পাশ করাই হল 
সামাজিক দিক থেকে পরম সম্মানের AT! আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার রূপ ও 
প্রকৃতি বাহিক পরীক্ষার দ্বারা এভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় পরীক্ষার শিক্ষণ- 
সম্প্িত গুণাবলী অন্তহিত হয়েছে। 

(a) এদেশের সমস্ত পরীক্ষা এখনও প্রধানতঃ রচনামূলক। সুতরাং 
সাধারণ রচনামূলক পরীক্ষার সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি এগুলির মধ্যে বর্তমান | 

(৩) রচনামূলক পরীক্ষাকে be করবার জন্য যে সব প্রচেষ্টা 
প্রগতিশীল দেশসমূহে হচ্ছে, সেই সব এখানে অন্রপস্থিত থাকায় এখানের 
পরীক্ষা-ব্যবস্থা আদিম অবৈজ্ঞানিক স্তরেই রয়ে গেছে। 

(8) বাহিক পরীক্ষার" পরীক্ষকেরা অনেক সময়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার স্তরের 
কর্মে লিপ্ত না থাকায় প্রশ্নপত্র রচনা wi উত্তর "পরীক্ষা অত্যন্ত ত্রুটির সঙ্গে 


অসিত za | 5 
(৫) বহুকাল বিদেশীশাসিত ও জমিদার নিগীডিত জাতির সাধারণ 


Se উন্নত শিক্ষাতত্ব 


নিষ্টুরতা পরীক্ষার মধ্য দিয়েও আত্মপ্রকাশ করে কঠিন প্রশ্ন রচনা ও কম 
নগ্বরদানের মাধ্যমে | 

(৬) পরীক্ষকদের পরীক্ষা সম্বন্ধে কোন বিশেষ শিক্ষাদান কর] হয় না। 

(৭) দেশের সাধারণ চারিত্রিক অবনতির ফলে পরীক্ষকেরা সাধারণতঃ 
পরীক্ষাকার্ধকে অর্থোপার্জনের অন্যতম পথ মাত্র মনে করেন এবং অত্যন্ত 
অবহেলার সঙ্গেই পরীক্ষাকা সমাধা করেন | 

(e): অর্থনৈতিক কারণেই প্রধানতঃ সমাজের সাংস্কৃতিক দ্রুত অবনতি 
ঘটায় ছাত্রদের অনুষ্ঠানের (achievement) মান ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। 
এর ফলে পরীক্ষাকাধ এক দুঃসহ কর্তব্যে পরিণত হচ্ছে । ফলে এ ক্ষেত্রেও 
অনুষ্ঠানের মান ক্রমশঃ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। 

(৯) বিদ্যালয়ের শিক্ষণের মান অত্যন্ত নিয়স্তরে উপনীত হওয়ায় ছাত্রদের 
অনুষ্ঠানের কোন উন্নতি ঘটছে «| এবং সেইজন্য পরীক্ষার মানেরও ক্রমাবনতি 
ঘটছে। 

(১০) এই পরীক্ষা-ব্যবস্থা অবাঞ্থিতভাবে প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তিকে 
জাগিয়ে তোলে এবং তাই নূতন সহযোগিতাভিত্তিক সমাজগঠনের বিরোধী 
শক্তিরূপে কাজ করে। 

(১১) বৌদ্ধিক দিকের আংশিক ও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ পরিমাপ ভিন্ন 
শিক্ষার বহুমুখী লক্ষ্য সম্পাদনের কোন হিসাবই এই পরীক্ষা দেয় T 
সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে এই পরীক্ষা শিক্ষাক্রিয়াকে 
বহুলাংশে লক্ষ্যভ্র্ট করে বিপথগামী করে তুলেছে। প্রাণরস নিষ্কাশণের এক 

বিরাট কার্যকরী যন্ত্র হিসাবে এই পরীক্ষা সার্থকভাবে কাজ করে। 

(১২) ত্রুটিযুক্ত প্রশ্ন রচনার দ্বার! সমগ্র বিষয়বস্তুকে বিকৃত করে তোলে। 

(১৩) বেছে বেছে প্রশ্ন তৈরী করা ও মুখস্থ করার উপর গুরুত্ব অর্পণ 
করে। 

(১৪) পরবতী জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের সুযোগ এই পরীক্ষা 
নষ্ট করে দেয়। 

(১৫) উদ্দীপক হিসাবে এই পরীক্ষা-ব্যবস্থা বিশেষ ক্রটিযুক্ত। শিক্ষার 
প্রতি প্রয়োজনীয় আসক্তি wm হয় না এবং ফলে অনেক শিক্ষার্থী শ্রমবিমুখ 


হয়ে ACT | ` 
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' (১৬) বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সব কিছুর প্রতি বীতরাগ এই পরীক্ষা 
অনেক সময়ে "AL করে | 

(১৭) যৌক্তিক ক্ষমতার বিকাশ ও অন্যান্য Boers মানসিক শক্তি- 
সমূহের বিকাশ ব্যাহত করে | 

(১৮) ভাল রচনাভ্দির ( style) চর্চা হয় না। 

বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্রটিনিরাকরণের উপায়সমূহ 

(৯ যে-কোন পরীক্ষাব্যবস্থার কর্মপরিকল্পনার প্রথম কথা হল উদ্দেশ্য 
নিরূপণ | প্রথমেই সুস্পষ্টভাবে শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা 
প্রয়োজন | 

(২) এই উদ্দেশ্টগুলিকে বিভিন্ন আচরণিক উপাদানের (যেমন শক্তি, 
প্রবণতা, মনোভাব ইত্যাদি) ভাষায় রূপান্তরিত করার প্রয়োজনও সঙ্গে 
সঙ্গে রয়েছে। 

(৩ উদেশ্গুলি g ও সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হলে পর যোগ্য 
পরিমাপ-পদ্ধতি নিরূপণ করা প্রয়োজন | শিক্ষার বহুমুখী উদ্দেশ্যগুলি সাধিত 
হচ্ছে কিনা দেখতে গেলে নিয়লিখিত পদ্ধতি ও কৌশলগুলির প্রয়োগ 
বিশেষভাবে প্রয়োজন : 

(s) meigo নৈব্যক্তিক প্রশ্ন | 

(খ) শিক্ষকরুত নৈর্যক্তিক en | 

(গ) পরিশুদ্ধ রচনা-পদ্ধতির ব্যবহার | 

(a) বিন্যস্ত পর্মবেক্ষণ। 

(6) কারণ অনুসন্ধানের প্রশ্ন তালিকা (diagnostic inventory ) 

(5) কেস ষ্টাডি (বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিশেষ পরীক্ষা ) 

(g) তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনার হিসাব (anecdotal records ) | 

(জ) শিক্ষার্থীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত মূল্যায়ন (rating and evaluation - 
by pupils )i d 

(ৰ) ব্যক্তিত্ব ও গ্রক্ষোভগত অভিযোজনের *পরীক্ষা। 

(4) শিক্ষকদের দ্বারা ব্যবহৃত পরিমাপ যন্ত্র ( rating scaleefor use 


X 
by teachers ) 
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(v) কথোপকথন ও দেখা করা (conversation and interview) | 
(5) “প্রোজেক্টিভ” কৌশলসমূহ ( projective techniques ) | 
(s) মনোভাব পরিমাপের বিভিন্ন প্রচেষ্টা | 


(s) ইচ্ছা, ভাললাগা, মন্দলাগা, প্রবণতা ইত্যাদির পরিমাপের বিভিন্ন 
গ্রচেষ্টা। 


(9) শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার প্রভাব কমিয়ে crea | একমাত্র শিক্ষার 
উদ্দেস্ঠসিদ্ধির জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন এই কথা মনে রাখা | 


(e) বাহিক পরীক্ষা অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উপয় অনেক বেশী 
গুরুত্ব অর্পণ | 


(৬) দলগত পরীক্ষ। অপেক্ষা ব্যক্তিগত পরীক্ষা যে অনেক বেশী বাঞ্ছনীয় 
এ কথা মনে রেখে পরীক্ষাকার্য পরিচালনা কর] | 


(৭) সম্ভাব্য বিকাশ ঘটছে কিনা দেখবার জন্য অনুষ্ঠান সম্পঞ্ধিত অঙ্কের 
(A. Q. ) যোগ্য ব্যবহার। 


(৬) যে-কোনপ্রকারের প্রশ্নের ব্যবহার কর। হউক না কেন, দেখতে 
হবে যে, প্রশ্নটি বা প্রশ্নগুলি যেন (১) প্রয়োজনীয় বস্তুনম্পক্ষিত হয়, 
(২) দ্বর্থবোধক ন! হয়, (৩) ভাল করে শেখান বন্তসম্পফ্িত হয়, (৪) পশ্চাৎপদ 
ছেলেদের কিছুটা সাফল্যের সুযোগ দেয় এবং (৫) ভাল ছেলেদের কিছুট! 
সাফল্যের সুযোগ দেয়। প্রশ্নগুলি এমনভাবে গঠিত হওয়া উচিত a, 
নন্বরদান যেন যতটা সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক sy | 


(৯) বাহক পরীক্ষাপমূহ থাকলে সেগুলির সংখ্য। যতদূর সম্ভব কমান 
উচিত। 

(১০) ধারাবাহিক নথিপত্র ( cumulative records ) রাখ! কর্তব্য 
এবং ধারাবাহিক নথির সংক্ষিপ্তনার লঙ্বলিত কার্ড ( cumulativ 
card ) রাখা ও কর্তব্য | 

(১১) সমস্ত পরীক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পরিবর্তনশীল ব্যক্তিত্বের 
সামগ্রিক পরিচয় প্রদান অর্থাৎ প্রয়োজন মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ । 


(উপরের আলোচনায় এমন অনেক qus উল্লেখ কর! হয়েছে যেগুলির 
বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন | 


e record 


প্রয়োজনাঙ্গুরূপ বিশদ ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া সম্ভব 


নয় বলে পাঠকদের শিক্ষাসম্পর্চিত মনোস্তত্বের পুস্তক এবং পরীক্ষা-সম্পফিত 
বিশেষ পুস্তক পাঠ করতে অন্গরোধ করা যাচ্ছে ) | 


শিক্ষা ও সমাজ f 

শিক্ষা, ও সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড। সমাজের অস্তিত্ব, বিকাশ ও 
পরিবর্তন শিক্ষার ace জড়িত এবং শিক্ষারও অস্তিত্ব, বিকাশ ও পরিবর্তন 
সমাজের সঙ্গে জড়িত। TSS? একের সঙ্গে অপরের প্রতিক্রিয়া প্রতিনিয়তই 
চলছে | বহু বন্ধন ও বহু ্রন্থিযুক্ত হল তাদের AMF | নিয়ে এই সম্পর্কের 
উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হল। 

শিক্ষা! সমীজনির্ভর 

০) শিক্ষার উদ্তবস্থল সমাজ 

মানবেতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সর্বত্র সমাজের মধ্যেই 
শিক্ষার উদ্ভব হয়েছে | 

(২) শিক্ষা সমাজেই সম্ভব 

আমরা এইমাত্র দেখলাম যে, সর্বত্র সমাজের মধ্যেই শিক্ষার উদ্ভব হয়েছে d 
এবং তা হতে বাধ্য, কেননা শিক্ষাক্রিয়ার সংজ্ঞার মধ্যেই সমাজের উপস্থিতি 
স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে | বলা হয়েছে যে, শিক্ষা হল উদ্দেশ্পূর্ণভাবে 
মানবের দ্বার! মানবাচরণের পরিবর্তনসাধনের প্রক্রিয়া | তাই যদি হয় 
তাহলে শিক্ষাদানকারী ও শিক্ষার্থীর উপস্থিতি অপরিহার্য এবং এরা WU 
থাকলেই সামাজিক সম্পর্কের উদ্ভব হয়। সুতরাং সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন 
শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য | 

(9) সামাজিক HAF ও অভিজ্ঞতা হুল শিক্ষার মাধ্যম 

দেখা গেল, শিক্ষার উদ্ভব হয় সমাজে এবং তার অস্তিত্বের জন্য সামাজিক 


সম্পর্কের প্রয়োজন | শিক্ষার মাধ্যমও কিন্তু সামাজিক পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা | 
ife অভিজ্ঞতা পরিবেশনের 


সামাজিক পরিবেশে সঞ্চিত ও qoa সাম 
মাধ্যমেই মানবাঁচরণের পরিবর্তন সাধন করা হয়। 

9) সমাজাদর্পের দ্বারা শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাক্রিয়। নিয়ন্ত্রিত ও 
পরিচালিত হয় 

শিক্ষাক্রিয়ার মাধ্যমই শুধু সামাজিক নয়, সামাজিক আদর্শের দ্বারাই তা 
নিয়ন্ত্রিত "e পরিচালিত হয় i সমাজের যা আদর্শ শিক্ষারও তাই আদর্শ এবং 


১৪ 


হি উন্নত শিক্ষাতত্ব 


শিক্ষার আদর্শের দ্বারা, আমর] পূর্বেই দেখেছি, শিক্ষার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, 
সংগঠন, পরীক্ষা, পরিচালনা ইত্যাদি সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং 
সমাজের আদর্শের প্রভাব শিক্ষাক্রিয়ার সর্ধদিক ও সর্বস্তরে প্রকট হয়ে উঠে। 
(৫) সামাজিক fas taa সঙ্গে শিক্ষার পরিবর্তন সূচিত হয় 
যেহেতু সামাজিক আদর্শের দ্বারা শিক্ষাক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, 
সেইহেতু সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সমাজাদর্শ পরিবন্তিত হলে শিক্ষাক্রিয়ারও 
পরিবর্তন সুরু হয়। বস্তুতঃ পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে তাল রেখে 
শিক্ষাক্রিয়াও যুগে যুগে পরিবন্তিত হয়েছে | 


সমাজ শিক্ষানিভ'র 
(১) সমাজের অস্তিত্ব শিক্ষার উপর নির্ভরশীল 


দৈহিক দিক থেকে বংশধারার সাহায্যে সমাজ নিজেকে বাচিয়ে রাখে। 
কিন্তু নৃতন মানুষের সৃষ্টি হলেই সমাজ বাচতে পারে না। . সমাজের মানসিক 
প্রবহমানতা বজায় রাখারও প্রয়োজন আছে এবং তার জন্য চাই নব- 
জাতকদের মধ্যে তার বাচার ও চিন্তার পদ্ধতিসমূহের স্শলন | শিক্ষার 
মধ্য দিয়ে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চালন অনুষ্ঠিত হয় বলে শিক্ষাকে সমাজজীবনের 
একটি মৌল স্তম্ভ বলে গ্রহণ কর] zs | 
(২) শিক্ষ। সমাজ-পরিচালনার অন্তর 
সমাজনংহতির জন্য সমাজের সভ্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সৰ্বদাই 
অমুভূত হয়। এই আচরণ নিয়ন্ত্রণ দুই ভাবে সংঘটিত হতে পারে-_-(১) 
ভিতরের দিক থেকে, ও (২) বাইরের দিক থেকে। যেহেতু আভ্যন্তরীণ 
Frame হল মান্গষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ নিয়ন -পদ্ধতি, সেইহেতু আচরণ নিয়ন্ত্রণের 
সাহায্যকারী প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষার মূল্য অসীম, কেননা শি 


ক্ষার দ্বারাই 
সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংঘটিত হতে পারে। 


(৩) শিক্ষ। সমাজ-পরিবত'ন ও সমাজ-প্রগতির হাতিয়ার 
সমাজ-প্রক্রিয়ার মৌল শক্তি হল উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও তাদের প্রয়োগ- 


TART জ্ঞান। উৎপাদনের যন্ত্রপাতি গঠন ও তাদের প্রয়োগ-সম্পিত জ্ঞান 


বহু পদদীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে WRI লাভ করে। এই জ্ঞানের পরিবর্তন 


হলে উৎপাদনের যন্ত্রপাতির গঠন ও প্রয়োগের কৌশলের পরিবর্তন হয় এবং 


শিক্ষা ও সমাজ ২১১ 


এগুলির পরিবর্তন হলে উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন হয়। এই 
সামাজিক সম্পর্কের আবার. পরিবর্তন হলে সমাজের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও 
কর্ণপন্ধতির পরিবর্তন হয়, কেনন! সবকিছুই তখন পরিবতিত উৎপার্দন- 
সম্পর্কের সঙ্গে তাল রেখে চলতে বাধ্য হয়। 

উৎপাদনের যন্ত্পাতিগঠনের ও তাদের প্রয়োগ suits নৃতন জ্ঞানের 
উদ্ভব হলে সেই জ্ঞান সঞ্চালিত করার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ শিক্ষার প্রয়োজন 
zq1 উৎপাদনের নৃতন সামাজিক সম্পর্কের উদ্ভব হলে জীবনের বিভিন্ন দিকে 
নৃতন চিন্তার প্রয়োজন হয় এবং সেই চিন্তার প্রসারের জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন | 
সমাজের qoa বিন্যাস সংঘটিত হলে ও নৃতন ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত হলে 
নবজাতকদের নৃতনাদর্শে শিক্ষাদান করারও প্রয়োজন হয়। Beats শিক্ষা 
হল সামাজিক পরিবর্তনের একটি মৌল শক্তি। উপরের বিশ্লেষকে আরও 
এক ধাপ পেছিয়ে নিয়ে গেলে দেখা যাবে যে, শিক্ষাই হল সামাজিক 
পরিবর্তনের প্রধান মৌল শক্তি, কেননা উৎপাদনের যন্ত্রপাতির গঠন ও 
গ্রয়োগ-কোঁশল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরিবর্তন পূর্ব শিক্ষার উপর নির্ভর করেই উদ্ভূত 
হয়। কোন qua উদ্ভাবনই সম্পূর্ণভাবে পুরাতন শিক্ষার প্রভাব নিরপেক্ষ হতে 
পারে না এবং নূতন জ্ঞান শিক্ষার সাহায্য ব্যতীত সামাজিকভাবে কার্যকরী 
হতে পারে না । এখানে বলা প্রয়োজন যে, আজকের দিনে নৃতন পরিবর্তনের 
অনুরূপ চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করে সমাজপরিবর্তনে শিক্ষার 
প্রভাবকে আরও বর্ধিত করার প্রয়াস প্রগতিশীল শিক্ষকরাকরছেন। 

সর্বশেষে বলা প্রয়োজন যে, উপরে সমাজ-পরিবর্তনের যে রূপরেখা অংকিত 
করা হল তা এ পরিবর্তনের একটি অত্যন্ত সাধারণ ও সরলীকৃত FA le 
বাস্তবক্ষেত্রে সমাজ পরিবর্তনের ধারা অনেক বেশী aai তথাপি এই 
সরলীক্ৃত সাধারণ চিত্রকে উপস্থাপিত করা হল এই কারণে যে, সমাজ- 
পরিবর্তনের অতি জটিল ধারাকে এর সাহায্যে অনেকটা সহজে বোধগম্য 


করা সম্ভব | 
রাজনীতি ও শিক্ষা 


(s) গণতন্ত্র ও শিক্ষা 1 
যদিও শিক্ষা সর্বপ্রকারের রাষ্ট্রে চলতে পারে এবং চলে, তথাপি গণ- 


২১২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


তন্ত্রের সংগে শিক্ষার সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা নিবিড়। exe গণতন্ত্র চায় ব্যক্তি- 
জীবনের ও সমাভ-জীবনের পূর্ণ বিকাশ । স্পষ্টতঃ এই বিকাশের জন্য 
প্রয়োজন শিক্ষাক্রিয়ার ব্যাপক ও দার্থক বিস্তার । পক্ষান্তরে, শিক্ষারও 
অব্যাহত বিকাশের জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্রের, কেননা একমাত্র cue 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এরূপ অব্যাহত বিকাশ সম্ভব । সুতরাং শিক্ষা ও প্রকৃত 
গণতান্ত্রিক জীবন অবিচ্ছেছ্য বন্ধনে বদ্ধ | 

(২) অগণতান্রিক রাষ্ট্র ও শিক্ষা 

অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও শিক্ষানির্ভর, কেনন! সেখানেও বাষ্ট্রপরিচালকদের 
আদর্শান্গযায়ী নাগরিকদের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সেই শিক্ষা ভিন্ন 313 
বাচতে পারে না। আবার শিক্ষাও সেখানে রাষ্ট্রনির্ভর, কেনন! aè- 
পরিচালকদের নির্দেশেই প্রধানতঃ শিক্ষা সেখানে পরিচালিত হয়। তবে 
অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষা কখনও সার্থক হতে পারে wid একদিকে সেই 
fam) সর্বজনব্যাপী হয় না। অন্যদিকে শাসক ও শাসিতের শিক্ষায় গুণগত 
পাৰ্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। আবার এমনকি শাসক সম্প্রদায়ের শিক্ষাও এই 
সব রাষ্ট্রে পূর্ণতা লাভ করে না, কেননা শোষকরূপী শাসকদের শিক্ষা বহুলাংশে 
অলংকরণ ও উপভোগের শিক্ষায় পর্যবসিত হয়। এই জাতীয় রাষ্ট্রে জন- 
সাধারণের শিক্ষা যে অপূর্ণা্দ ও দাসজনোচিত হয়, সে কথা ত’ সহজেই 
অনুমেয় | জনসাধারণের শিক্ষা এখানে মুক্তির জন্য নয়, বন্ধনকে কায়েম 
করবার জন্যই এই শিক্ষা পরিচালিত zx | 


_ ©) শিক্ষাজগতের স্বাধীনতা ও রাষ্টরব্যবন্থ! (Academie 
freedom and the State ) 


শিক্ষার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক আলোচনার সময়ে একটি সমস্তার সম্মুখীন 


হতে হয়। নেটি হল শিক্ষাজগতের স্বাধীনতার সমস্তা। এই সমস্ত! সম্পর্কে 
প্রধানতঃ তিন প্রকার মত প্রচলিত আছে। একদল বলেন, শিক্ষাক্রিয়ার 
জন্য পুর্ণ স্বাধীনতা প্রয়োজন, কেননা রাষ্ট্রের প্রভাবে পরিচালিত শিক্ষা কখনও 
ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও, সমাজের প্রগতিসাধন করতে পারে না। আর 
একদল বলেন, PUT কখনও রাষ্ট্রের প্রভাবমুক্ত হতে পারে না এবং 


রাষ্ট্র কখনও তার মৌলিক স্বার্থের পরিপন্থী শিক্ষাক্রিয়াকে চলতে দিতে পারে 


শিক্ষা ও সমাজ হত 


ai সুতরাং শিক্ষাক্রিয়ার রাষ্ট্রের সঙ্দে সমতালে উচিত। তৃতীয় দল বলেন; 
শিক্ষাক্রিয়ার পক্ষে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ প্রভাব মুক্ত হওয়া সম্ভব না হলেও রাষ্ট্রের 
প্রভাব যতদূর সম্ভব সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত, কেননা তা না হলে ব্যক্তির বিকাশ 
অব্যাহতভাবে সাধিত হবে না। ৪ 

এই আলোচনা প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, সমস্তাটির সমাধান রাষ্ট্রে 
প্রকৃতি-নিরপেক্ষ হতে পারে Wig রাষ্ট্র যদি প্রকৃতভাবে গণতান্ত্রিক হয় 
তাহলে রাষ্ট্রের সংগে সমতালেই শিক্ষার চলা উচিত। কিন্তু অগণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের শিক্ষা রাষ্ট্রের প্রভাবমুক্ত হওয়া উচিত। তবে তা বাস্তব জগতে সম্ভব 
নয়, কেননা অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র শিক্ষাকে আত্মপ্রভাবমুক্ত করে কখনও আত্ম- 
বিলুপ্তির পথ স্থগম করতে পারে না। এখানে বলা প্রয়োজন, অগণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে শিক্ষাজগতের প্রগতিশীল শক্তিগুলির উচিত রাষ্ট্রের সাধারণ প্রগতিশীল 
শক্তিপ্তলির সঙ্গে শিক্ষার ও রাষ্ট্রে গণতন্ত্রীকরণের SD সংগ্রাম করা। 

উপরে বলা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার উচিত রাষ্ট্রের সঙ্গে 
সমতালে চলা এবং পূর্বে বলা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ও শিক্ষার 
Bers একই | কিন্তু তথাপি সাধারণ ও ব্যাপক উদ্দেস্টানির্ণয় ভিন্ন অন্য কোন 
বিষয়ে রাষ্ট্রের উচিত নয় শিঙ্গাক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করা। শিক্ষার বিষয়বস্তু, 
পদ্ধতি, সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্রের উচিত শিক্ষাবিদ্দের নেতৃত্ব ও 
পরিচালনা অকুঠভাবে মেনে নেওয়া | 


অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা! ও শিক্ষা 

সমাজের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক অত্যন্ত ARY I 
রাষ্ট্রনীতি বস্তুতঃ অর্থনীতিরই প্রতিফলন। তাই শিক্ষার উপর রাষ্ট্রের প্রভাব” 
বলতে আসলে অর্থনীতিরই প্রভাবকে বোঝায়। সমাজের অর্থ নৈতিক 
শক্তিশালী দলগুলির স্বার্থে ই তাদের নেতাদের নেতৃত্বে সাধারণতঃ রাষ্টরশক্তি 
পরিচালিত হয়। এমনিভাবে অর্থনীতির প্রভাব রাষ্ট্রের মাধ্যমে শিক্ষার 
উপর পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়। কিন্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সরাসরিই 
শিক্ষাতত্ব ও শিক্ষাব্যবস্থার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে| প্রথম কথা হল 
এই যে, বাচার প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন না হলে কোন সমাজেই 
শিক্ষার wg পৃথক ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না এবং উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণও 
শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। দ্বিতীয়তঃ সমাজের অর্থ নৈতিক 


২১৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


শ্ৰেণীবিন্যাস সরাসরিভাবে শিক্ষার রূপাস্তর ঘটায়। সমাজে ধনী ও দরিদ্র 
শ্রেণী থাকলে ধনী শ্রেণীর ও দরিদ্র শ্রেণীর শিক্ষা পৃথক রূপ নেয়। ( অবশ্য 
ধনী ও দরিদ্রশ্রেণী শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে 
আত্মপ্রকাশ করে |,) শিক্ষাতাত্বিকদের তন্বকথাও সাধারণতঃ এই শ্রেণীবিন্যাসের 
ও শ্রেণীগত শিক্ষার সমর্থনে রচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ প্লেটে! ও আারিষ্টটলের 
শিক্ষাদর্শনের নাম কর! যায়। ( অবশ্য ইতিহাসের প্রত্যেক যুগেই এইরূপ 
দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি মেলে । ) তৃতীয়তঃ, সমাজের মৌলিক অর্থ নৈতিক ক্রিয়ার 
sies শিক্ষাক্রিয়ার ও শিক্ষাতত্বের সর্বদিকে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। 
যেমন কৃষিনির্ভর সমাজের শিক্ষা এক প্রকার হয়, হস্তচালিত কারুশিল্পনিভর 


সমাজের শিক্ষার রূপ একপ্রকার হয় এবং যন্ত্রোৎপাদিত পণানির্ভর সমাজের 
শিক্ষার রপও আর এক প্রকারের By | 


সমাজের বিভিন্ন শিক্ষাদানকারী সংস্থাসমূহ 


আমরা দেখেছি যে, উদ্দেশ্টপূর্ণভাবে মানবাচরণের পরিবর্তনসাধনকেই 
শিক্ষা বলা হয়। আমরা এও দেখেছি যে, শিক্ষা হল একটি সামাজিক প্রক্রিয়া 
এবং সমাজকে বাচিয়ে রাখা ও তার প্রগতিসাধনই হল তার প্রধান কাজ। 
শিক্ষাদানের জন্য সমাজস্থষ্ট সংস্থা কিন্ত একটি বা এক প্রকারের নেই। 
সমাজের নানাপ্রকারের সংস্থাই পৃথকভাবে এবং কখনও কখনও মিলিত- 
ভাবে শিক্ষাদানকাধে লিপ্ত হয়। fee বিদ্যালয়ই হল শিক্ষাদানের 
কেন্দ্রীয় সংস্থা। অন্য বহু প্রকারের সামাজিক সংস্থা শিক্ষা্দানকার্ধে fae 
হলেও কেবল মাত্র বিছ্যালয়েরই একমাত্র কর্ম হল শিক্ষাদান salt 


শিক্ষাদানকারী অন্য সংস্থাগুলির মুখ্য কর্ণ নানা প্রকারের থাকে | সুতরাং 


শিক্ষাদানকার্ষে তারা পরোক্ষভাবে এবং প্রায় প্রসঙ্গত: লিপ্ত 


হয়। নিয়ে বিদ্যালয় ও muto প্রধান প্রধান শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। 

পরোক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ 

(ক) পরিবার 

পরোক্ষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পরিবারই হল সর্বপ্রধান। তবে 
পূর্বের ন্যায় বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবারের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য আর নেই। 


শিক্ষা ও সমাজ ২১৫ 


পূর্বে' পরিবারের মাধ্যমেই শিশু দৈহিক” বৌদ্ধিক, ধর্মীয়, নীতিগত; CAE 
গত, বৃত্তিগত ও সামাজিক শিক্ষালাভ করত, কিন্তু যন্ত্রনির্ভর ধনতান্ত্রক 
সভ্যতার aata, ব্যক্তিস্বাধীনতা বোধের বিকাশ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভদির ব্যাপ্তি 
ও দ্রীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদির জন্য পূর্বের একান্নবর্তী বহুকর্মুবিশিষ্ট পরিবারের 
অস্তিত্ব সমস্ত অগ্রসর দেশেই লুপ্তপ্রায়। এখন স্বামী, স্ত্রীও দু-চারটি পুত্রকন্ঠাকে 
নিয়েই পরিবার গঠিত হচ্ছে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ANA দুজনেই 
জীবিকার্জনের জন্য গৃহপরিবেশের বাইরে অনেকটা সময় কাটাচ্ছেন। 
থিয়েটার, সিনেমা, খেলাধূলা, ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার অবিরত 
প্রসার, জীবন বীমার ব্যাপ্তি, ছোটোখাটে বিভিন্ন প্রকারের সভাসমিতির 
উদ্ভব, হোটেল-রেস্তোর] ইত্যাদি আহারের সাধারণ স্থানের ক্রমবিস্তার 
ইত্যাদির জন্য পরিবারের অনেক «2 এখন কমে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের পক্ষে 
শিশুদের শিক্ষাভার dies পরিবারের শিক্ষা সম্বন্ধীয় ভার অনেক কমিয়ে 
দিচ্ছে। যদিও এই সমস্ত কারণে শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশে অর্থাৎ 
তার শিক্ষায় পরিবারের দান অনেকটা কমে যাচ্ছে, তথাপি সেই দান 
এখনও নগণ্য ATI মৌলিক অভ্যাসগুলির আয়ত্তের বিষয়ে, শিশুর 
সামাজিকতার ও নৈতিক বিকাশ বিষয়ে এবং তার প্রক্ষোভ-জীবনের BAM 
পরিণতি বিষয়ে পরিবারের দান এখনও অপরিসীম । শিশুর পারিবারিক 
শিক্ষা এখনও তার সমস্ত শিক্ষার ভিত্তিরপে কাজ করে এবং সেই ভিত্তি দুর্বল 
হলে শ্বভাবতঃই উপরের কাঠামোও দুর্বল হয়ে ACY | 

(খ) ধর্ম 

agy অপাথিব শক্তির মদে বোঝাপড়া করাই হল এতিহাসিক ধর্মসমূহের 
মূল কথা । মানুষ যতদিন নিজের ভাগ্যের উপর বিশেষ কর্তৃত্ব স্থাপন করতে 
পারে নি, ততদিন সে খুব বেদী ধর্মনির্ভর ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের 
সঙ্গে তার শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় এখন ধর্মের প্রভাব তার জীবনে অনেকটা সীমিত 
হয়েছে এবং ক্রমশই তা কমে যাচ্ছে। মানুষ যখন ধর্মনির্ভর ছিল তখন সমগ্র 
জীবনের মত তার শিক্ষাও ধর্মভিত্তিক ছিল। বর্তমানে ধর্মভাবের সংকোচনের 
ফলে ধর্মের সেই সর্বব্যাপী প্রভাব আর নেই৷ তবুও সমাজের অনগ্রসর 
অংশের মধ্যে এবং অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে ধর্মের প্রভাব আজও FA নয়। 
স্বভাবতঃ এই সব অংশের ও জাতির শিক্ষায় ধর্মের প্রভাব এখনও বেশ কিছুট। 


২১৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


প্রবল। স্থতরাং এখনও কোন সমাজের শিক্ষার বিষয় আলোচনা করতে 
গেলে ধর্মের প্রভাবের আলোচনাও অপরিহার্য হয়ে উঠে। এখানে বলা 
প্রয়োজন যে, ধর্ণের প্রভাব মানব-ব্যক্তিত্বের বৌদ্ধিক দিক অপেক্ষা প্রক্ষোভ 
ও প্রেবণার দিকের,উপর অনেক বেশী অঙ্গভূত হয়। 

গে) রাষ্ট্র 

রাষ্ট্রের প্রভাব জীবনে ও শিক্ষায় ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। সমস্ত অগ্রসর 
দেশেই রাষ্ট্র এখন কম-বেশী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং নিজেও 
সরাসরি অনেক শিক্ষামূলক প্রয়াসে লিপ্ত হয়। হুতরাং পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ 
প্রভাবের হিসেব করলে একথা বলা যায় যে, শিক্ষামূলক সংস্থাসমূহের মধ্যে 


কমিখন-কমিটি ও পরিদর্শকগণের মাধ্যমে শিক্ষাকার্য নিয়ন্ত্রিত হয় এবং দেশের 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের qiia নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার প্রকাশ ও 
বিকাশকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। abu প্রভাব এমনি বহুভাঁবেই 
শিক্ষাক্ষেত্রে বিকীর্ণ ইয়। এখানে বলা প্রয়োজন, পার্লামেন্টবিশিষ্ট গণতন্ত্রের 
বাহিরে বর্তমান যুগে শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রে কুক্ষিগত | 


(x) অংবাদপত্র 


বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। স্থতরাং শিক্ষামূলক সংস্থাসমূহের মধ্যে সংবাদ. 
পত্রের স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | জাতীয় জীবনের উপর ব্যাপক 
প্রভাবের জন্য সংবাদপত্রকে পূর্বে রাষ্ট্রের “চতুর্থ অঙ্গ’ ( Fourth Estate ) 
বলা হত। সংবাদপত্রের এই ব্যাপক প্রভাবের জন্য 


অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকদলসমূহ একে কুক্ষিগত কর 


(E যুব সংগঠন | 
শিশুর শিক্ষার উপর যুবসংগঠনের প্রভাব অসীম। বর্তমানে নানা- 
প্রকারের যুব সংগঠন এদেশেও গঠিত হয়েছে। যুব সংগঠনগুলির মাধ্যমে 
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শিশুর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের বিকাশ লক্ষণীয়ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে | এই 
সব সংগঠন সাধারণতঃ ক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদ, নৃতন অভিজ্ঞতা, ও মানসিক 
সংস্কৃতি সম্পকাঁয় হয়ে থাকে । এই সংগঠনগুলির প্রভাব যে উত্তরোত্তর বর্ধিত 
হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । এদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব লক্ষ্য করেই, 
অনেক আধুনিক রাষ্ট্র নানাভাবে এদের উপর প্রভাব বিস্তারে প্রয়াসী 
ইয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সংস্থাগুলিও শিক্ষাজগতের প্রধান সমস্তাগুলির 
অন্যতম, কেননা সাধারণতঃ এগুলি gira পরিচালিত হয় না। 


© চলচ্চিত্র, বেভার, টেলিভিশন ইত্যাদি 
এই সব সামাজিক সংস্থাকে কোন কোন সমাজতত্ববিদ্‌ শিক্ষার নিদ্রিয় 


মাধ্যম বলে অভিহিত করেছেন। তার কারণ, তাদের মতে, এদের প্রভাব 
সাধারণত: একমুখী হয়। অর্থাৎ এরা প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু প্রভাবিত 
হয় না। এই সব সমাজতত্ববিদের মত কিন্তু যুক্তিসহ মনে হয় না, কেননা 
শুধু প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু প্রভাবিত হয় না এই-রকম সামাজিক শক্তির 
অস্তিত্ব অসম্ভব । সমস্ত সামাজিক শক্তিই পরম্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ও 
পরস্পরের উপর প্রভাবশীল। তবে একথা ঠিক যে, সকলের প্রভাব সমানভাবে 
বিকীর্ণ হয় না বা অন্যদের সমানভাবে প্রভাবিত করে T | 

(3) চলচ্চিত্র 

এই সব পরোক্ষ মাধ্যমের মধ্যে চলচ্চিত্রই এতাবৎ বেশী প্রভাব বিস্তার 
করেছে। তার কারণ চলচ্চিত্র একসঙ্গে বহু ইন্দরিয়ের সাহায্য নেয় এবং তার 
উপকরণের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যও প্রায় সীমাহীন । বেশীর ভাগ দেশে অসংভাবে 
মানুষের যৌনচেতনাকে View করে চলচ্চিত্র বর্তমানে তার গ্রভাবকে বিশেষ- 
ভাবে প্রসারিত করেছে এবং তজ্জন্থ এই প্রভাব শিশুর শিক্ষার উপরে, বিশেষ- 
করে কৈশোরের শিক্ষার উপরে, এক বৃহৎ সমস্তারপে দেখা দিয়েছে। এখানে 
বলা প্রয়োজন যে, যদিও চলুচ্চিত্রের এই দিককার অসৎ প্রভাবের সমালোচনা. 
শিক্ষাবিদ্দের সঙ্গে সমাজের সমস্ত প্রগতিশীল ব্যক্তিই অবিরত করে থাকেন 
তথাপি wer অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি এই কারণে যে, ধন- 
তান্ত্রিক, রাষ্ট্রের চালকরা বিত্তশালী চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের সমশ্রেণীভুক্ত ও 


পৃষ্ঠপোষক এবং নৈতিক দিক থেকেও তাদের সমপর্যায়ভুক্ত। 


২১৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(২) বেতার 

শিশুর শিক্ষায় বেতারের প্রভাবও বিপুল হতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের 
মত দেশে এখনও বেতারের পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগান হয় নি বলে ইদানীং 
বহুপ্রচলিত হলেও এদেশের শিক্ষায় বেতার তেমন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে 
পারে নি। দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ট জ্ঞানীগুণীদের ভাষণ দেশের দূরতম অংশেও 
প্রেরণ করে বেতার জাতির মানপিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে 
এবং যোগ্য ব্যবস্থায় করেও যে সব দেশে আক্ষরিক জ্ঞান ও বিদ্যালয়ের প্রসার 
এখনও সর্বব্যাপী হয়নি সেই সব দেশে বেতারের সম্ভাবনা রয়েছে সর্বাধিক | 

(৩) টেলিভিশন 

আমেরিকা, রাশিয়া ও ইংলণ্ড প্রভৃতি উন্নত দেশে টেলিভিশন অত্যন্ত 
জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং মান্টষের মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে। 
বেতারের অপেক্ষা এর আবেদন শ্বভাবতঃই বেশী, কেননা এখানে আবেদন 
শুধু কানের দ্বারে নয় চোখের দ্বারেও। শিক্ষার আয়ুধ হিনাবে এর ভবিষ্যৎ 
বিরাট সম্তাবনাপূর্ণ। অনুন্নত দেশগুলিতে এর প্রসার বেতারের মত অতি 
প্রয়োজনীয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আঘিক কারণে তা ঘটে উঠছে al | 

ছে) বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা 

এখানে ‘সামাজিক’ কথাটি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে | 
প্রত্যেক দেশে এই রকম সংকীর্ণ অর্থের সামাজিক সংস্থা অনেক দেখা যায় 
যাদের কাজ হল সাধারণ সামাজিক মানবীয় সম্পর্কের উন্নতিসাধন। সামাজিক 
সম্পর্ক স্থাপন করে, তার উন্নতি বিধান করে এবং সমাজদেহের ক্ষত অপ- 
"CH সাহায্য করে এই সব সামাজিক সংস্থা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে যথেষ্ট 
সাহায্য করে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে এদের অবদান কম নয় | 

বিভিন্ন প্রকারের সাংস্কৃতিক (মানসিক) সংস্থাও প্রত্যেক দেশে থাকে । 
নাটক, সংগীত ও ৃত্যাদির মাধ্যমে এগুলিও প্রভূত শিক্ষাদান করে | 

জে) স্থানীয় সমাজ 

বৃহত্তর মানবীয় ও জাতীয় সমাজের প্রভাব স্থানীয় সমাজের মাধ্যমেই 
প্রধানতঃ WHAT উপর বিকীর্ণ হয়। স্থানীয় সমাজের বহুবিচিত্র জীবন- 
ধারাই বেশীর ভাগ লোকের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বিকাশে সর্বাপেক্ষা বেশী গ্রভাব- 
শীল হয়। Baa আধুনিক কালে সমস্ত প্ৰগতিশীল দেশেই স্থানীয় সমাজের 
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সংগে বিদ্যালয়ের শিক্ষার সম্পর্ক নিবিড় করে তোলবার চেষ্টা চলেছে। স্থানীয় 
সমাজের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্ত, পদ্ধতি, সংগঠন, 
পরীক্ষা ও পরিচালন! ইত্যাদি সবকিছুই প্রভাবিত হচ্ছে। ভারতীয় শিক্ষায় 
এখনও এই সব জিনিস নিতান্ত তত্বের বস্তু । তবে বিশ্বপ্রগতির জোয়ারের ' 
টানে ভারতকেও এদিকে এগোতে হবে। 

বে) লাইভ্রেরী, মিউজিরম ইত্যাদি 

লাইব্রেরী ও মিউজিয়মকে শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠান বল! যায়, কেননা 
তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল শিক্ষাদদান। অগ্রসর দেশসমূহে এদের শিক্ষামূলক 
অবদান প্রচুর | সংখ্যা ও ব্যাপ্তি স্বল্পতার জন্য এরা এখনও ভারতবর্ষে তেমন 
গ্রভাবশীল হয়ে উঠেনি, যদিও জাতীয় জীবনের বিকাশের জন্য এদের বিস্তৃতির 
অত্যন্ত প্রয়োজন বয়েছে। 


(এ) রাজনৈতিক দলসমূহ 
পুস্তিকাপ্রকাশ, সভা আহ্বান, ‘পোষ্টার’ ও বিজ্ঞপ্তি বিতরণ, মিছিল গঠন 


ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনৈতিক দল গুলি বর্তমান কালে বিপুলভাবে প্রভাব 
বিস্তার করে এবং মানুষের বৃদ্ধি ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে | 
যদিও অনেক ক্ষেত্রে এদের প্রভাব সুশিক্ষামূলক হয় না, তথাপি এই রাজনীতি- 
নির্ভর যুগে এদের ভূমিকা অপরিহার্য এবং ক্রমশই বিস্তৃতি লাভ করবে। 

(6) রঙ্গমঞ্চ 

জনসাধারণের মানপিক বিকাশের উপর যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদির প্রভাব 
বহুকাল ধরেই বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে এসেছে। তবে এই ব্যাপ্ত সমাজ- 
চেতনার যুগে এদের প্রভাব ক্রমশই বুদ্ধি পাবে এমনি আশা করা যায়। 

(5) বিভিন্ন পেশাগত প্রতিষ্ঠানসমূহ 

পেশাগত প্রতিষ্ঠানসমূহ চিরকালই মানুষের বৃদ্ধি ও বিকাশকে নানাভাবে 
প্রভাবিত করেছে। বর্তমানকালে এই সংস্থাগুলি তাদের প্রভাব সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে সচেতন হওয়ারু ফলে S প্রভাব স্বভাবতই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

(s) পৌরপ্রতিষ্ঠানসমূহ * 

নানাপ্রকারের নির্দেশ দান করে, বহুপ্রকারের কার্য করে, পুস্তিকা প্রকাশ 


করে, প্রচারপত্র বিলি করে, এইসব প্রতিষ্ঠান প্রভূত শিক্ষামূলক প্রভাব 


বিস্তার করে। এগুলির প্রভাবও যুগপ্রভাবে ক্রমবর্ধমান I 
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কে) বিদ্যালয়ের উৎপত্তি ও বিবর্তন 
বিদ্যালয়ের উৎপত্তি বিষয়ে যে সব বিবরণ পাওয়া যায় তার মধ্যে কল্পনার 
স্থান অনেকটাই রয়েছে। তথাপি উদঘাটত তথ্যের পরিমাণ নিতান্ত কম 
নয়। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে fics বিদ্যালয়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন 
সম্বন্ধে একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হল। 
আদিম সমাজে শিক্ষাদানের জন্য পৃথক কোন সামাজিক সংস্থার অস্তিত্ব 
তত প্রকট নয়। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় এখানে প্রধানতঃ পরিবারের উপরই 
শিক্ষাদানের দায়িত্ব ww ছিল। কোন কোন আদিম সামাজিক দলে কিন্ত 
কতকগুলি লোকের হাতে সমাজের রীতিনীতি ও আদর্শ-নির্ধারণের ভার 
অনেকটা অগিত হয়েছিল। এ'রা ছিলেন সমাজ-নেতা৷ এবং: গ্রবীণ ব্যক্তি। 
পুরোহিতের ও শিক্ষকের কাজও তাদের খানিকটা করতে হত। এই শ্রেণীর 
অন্ততুক্তি হবার জন্য নবাগতদের বিশেষ শিক্ষাও দেওয়া হত। কোন কোন 
আদিম দলে আবার কতকগুলি ছোট ছোট দল বিভিন্ন পেশায় ও কাকুশিল্পে 
বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল যেমন, বাড়ী তৈরী, অন্তর তৈরী, পোষাক তৈরী 
ও ধাতুর কাজ ইত্যাদিতে | এই দলগুলিও নবাগতদের দলে গ্রহণ করবার ug 
প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য ও গুপ্ত জ্ঞান দান করত, অর্থাৎ শিক্ষা দিত। অনেক 
আদিম দলে বয়ঃসন্ধিক্ষণের সময়ে বিশেষ উত্সবাদির মধ্য দিয়ে শিশুদের 
সমাজের পূর্ণসভ্য করে নেওয়া হোত। এই উপনয়নকল্প উৎসবকে শিক্ষাদানের 
. একটি ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করা যার, কেননা এইসব উৎসবের মাধ্যমে কিশোরদের 
অনেক গুপ্ত জ্ঞানদান ও নৈপুণ্য শিক্ষাদান করা RISI সুতরাং দেখা গেল 
A, সাধারণভাবে বলতে গেলে আদিম সমাজে বি্যাদানের জন্য কোন পৃথক 
সামাজিক সংস্থার অস্তিত্ব ছিল a | সেখানে সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিরা তাঁদের 
প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে শিশুদের শিক্ষা দিত এবং শিশুরা বয়স্কদের 
ARF করে ও পারিবারিক কর্মে অংশগ্রহণ করে নানাপ্রকারের শিক্ষালাভের 
মাধ্যমে সমাজের পুর্ণাংগ সভ্য হবার যোগ্যতা অর্জন করত। 


মানব-সমাজে বিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়েছিল তখনই যখন লিখিত সাহিত্যের 
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Bea হয়েছিল এবং লেখা ও পড়া শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল | 
প্রথমে বিদ্যালয়গুলি পুরোহিত কিম্বা লেখা-পড়া জানা লোকেদের দ্বারা 
পরিচালিত হোত। ইজিপ্টে মন্দির ও রাজসভার সংগে যুক্ত হয়ে "প্রথম 
বিদ্যালয়ের আবির্ভাব হয়েছিল ॥ ইহুদীরা ব্যাবিলনের নির্বাসন থেকে ফিরে , 
এসে খৃষ্টপূৰ্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল | ইহুদীদের দেশে 
শিক্ষা সব সময়েই acta দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোত à 

আদিম ও প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে উপসংহারে বলা যায় যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা 
সমাজের উচ্চ শ্রেণীর জন্যই পরিচালিত হোত। বিরলতার aa বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার ও সমাজে গ্রভৃত মূল্য ছিল। সমাজজীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 
ও ধর্মীয় দিকের উন্নতির জন্তু ও সময়ে শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। জন- 
সাধারণের শিক্ষা কিন্তু বিদ্যালয়ের আবির্ভাবের পরেও বিদ্যালয় ভিন্ন সমাজের 
অন্ত সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত হোত। প্রাচীন ইজিপ্টে ও মধ্যপ্রাচ্যে 
জনসাধারণের শিক্ষা আদিম সমাজের মতই চলত। অন্থকরণ ও পরিবারের 
প্রাত্যহিক কাজে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তারা সর্বদিকের শিক্ষা গ্রহণ করত। 
প্রাচীন ভারত ও চীন দেশের শিক্ষাও মোটামুটি এ একইভাবে পরিচালিত 
হোত। বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল সমাজের উচ্চ শ্রেণীর eu এবং 
দেশের অগণিত জনসাধারণ শিক্ষার পরোক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তায় ভীবন- 
যাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করত। পেশাগত শিক্ষার জন্য শিক্ষানবিশ 
প্রথার উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু সে শিক্ষাও ছিল বিদ্যালয়বহিভূতি। 

উপরোক্ত প্রাচীন প্রাচ্য দেশগুলির তুলনায় গ্রীসদেশের শিক্ষায় বিদ্যালয়ের 
নৃতন পরিণতি ঘটেছিল। সেখানে খৃষ্টপূৰ্ব সপ্তম, BH ও পঞ্চম শতাব্দীতে 
পৃথক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়েছিল এবং খৃষ্টপূৰ্ব চতুর্থ 
থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিগ্যাল়গুলি প্রায় 
আধুনিক রূপগ্রহণ করেছিল | সেখানে যখন সামাজিক জীবন নগর-রাষ্ট্রকে 
( city-state) কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তখন শিক্ষাও তার প্রাচীন 
অপংগঠিত (informal )- অবস্থা ত্যাগ করে রাজনৈতিক রূপলাভ করেছিল। 
সমস্ত প্রাচীন দেশেই অবশ্য এমনি করে রক্তের বন্ধনের পরে রাজনৈতিক বন্ধন 
সমাজের মৌল বন্ধন হয়ে উঠেছিল । কিন্তু গ্রীসের পরিণতি ছিল eek fem 
প্রকারের । ইজিপ্ট, ব্যাবিলন ও চীনের শিক্ষার মৌল enfe রাষ্ট্রীয় হলেও 


২২২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


আসলে তা ছিল ব্যক্তিগত, কেননা রাষ্ট্রের একমাত্র প্রতীক সম্রাটের সেবার 
জন্যই সেই সব দেশে শিক্ষাদান করা হোত। ইহুদীদের এবং প্রাচীন 
ভারতীয়দের শিক্ষা মূলতঃ ধর্মীয় লক্ষ্যের দ্বারা চালিত ছিল। কেবলমাত্র 
গ্রীকদের বেলায় শিক্ষা নাগরিকদের শিক্ষার আযুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল | 
ফলে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও নাগরিকতার প্রচলিত আদর্শের দ্বারা শিক্ষা পরিচালিত 
ও নিয়ন্ত্রিত হোত। ge বিদ্যালয়ের রূপান্তরে গ্রীকদের দুটি দান 
প্রধান | একটি হোল বিদ্যালয়কে প্রকৃত রাজনীতিভিভ্তিক করে তোলা এবং 
অন্যটি হল শিক্ষার ( এতাবৎ কাল পৰ্যন্ত প্রচলিত) তিনটি সুরের বিদ্বালয়- 
সমূহের রূপ নির্ধারণ। সর্বশেষে বলা প্রয়োজন যে, গ্রীকদের শিক্ষাও ছিল 
সমাজের শাসকদের SZ অগণিত দাস জনসাধারণের wu সে শিক্ষা ছিল 
এক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বস্তু । ; 

খৃষ্টপূৰ্ব চতুর্থ শতকের পরে রোমকদের মধ্যে বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্যভাবে 
MASS হয়েছিল। শিক্ষাদানের ey পৃথক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
বিদ্যালয়ের উদ্ভব গ্রীকদের সংস্কৃতির প্রসারের সংগেই ঘটেছিল । বিভিন্ন 
ভরের বিদ্যালয়গুলি মোটামুটি গ্রীকদের বিদ্যালয়ের আদর্শে গঠিত 
হয়েছিল। তবে কিছু পরিবর্তন হয়েছিল বিদ্যালয়ের সমর্থন ও নিয়ন্ত্রণ 
ব্যাপারে। গ্রীকদের অপেক্ষা রোমক শাসকরা ও পৌরকর্তারা শিক্ষকদের 
সাহায্য করত এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করত। FSI একথা 
খলা যায় যে, এক অর্থে রোমকর ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের ( Public 
Schools) স্থাপন করেছিল | তবে এই সমস্ত বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ ধনী 
জমিদার ও ব্যবসায়ীদের সন্তানরাই মুখ্যতঃ পাঠ করত। তাদের দ্বার 
জনসাধারণের জন্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে অর্গলবদ্ধ ছিল। 

ইয়োরোপের মধ্যযুগের শিক্ষার ধর্গের প্রভাব বিশেষ প্রবল ছিল। 
মধ্যযুগের বিদ্যালয়গুলি শুধু যাজক-পরিচালিত ছিল 
সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব রোম সাআজ্যের ATI- 
ও কখন, লুপ্ত হয় নি। মধ্যযুগের প্রথম দিকে (Early Middle Ages) 
রাজগ্বর্গ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তবে তাদের প্রভাব সাধারণতঃ 
যাজকদের, মাধ্যমেই সঞ্চারিত হোত। শিক্ষার উচ্চতর স্তরে যাজকদের 
সর্বময় কর্তৃত্ব যদিও মধ্যযুগের প্রথম স্তরে স্থাপিত হয়েছিল, তথাপি 


তবে 
না। নগরগুলিতে 
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বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলির উদ্ভবের ফলে সে কর্তৃত্ব মধ্যযুগের শেষের দিকে অনেকটা 
খর্ব হয়েছিল। গরীবদের ও সাধারণ লোকের সন্তানদের জন্য কিছু কিছু 
শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে মধ্যযুগের "শিক্ষা 
সাধারণতঃ জনসাধারণের আয়ত্তের বাইরের বস্তু ছিল। আদিম ও প্রাচীন, 
যুগের মত মধ্যযুগেও পেশাগত শিক্ষার জন্য কোন বিশেষ বিদ্যালয় ছিল না 
এবং নারীদের জন্য কোন পৃথক বিদ্যালয় বা ব্যাপকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল না। 

নবজাগরণের যুগের শিক্ষাও প্রধানতঃ সমাজের উচ্চ শ্রেণীর em ছিল। 
ধর্মগ্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মীয় নেতৃবর্গ তৈরী করার জন্য শিক্ষা দিত। রাজন্যবর্গ 
তাদের সমর্থক অভিজাত সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করতেন এবং 
নবোখিত সহরের মধ্যবিভখ্রেণী নিজেদের সন্তানদের অভিজাত শ্রেণীর উপযুক্ত 
শিক্ষা দিতে প্রয়াসী ছিল । তবে গণতন্ত্রের দিকে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছিল 
এই কারণে যে সাধারণ লোকদের জন্য দেশীয় ভাষার বিদ্যালয়ের ( verna- 
cular school) দাবী ক্রমাগত উচ্চগ্রামে উঠেছিল এবং শিক্ষার নিম্নতম 
স্তরে বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়ও শহরগুলিতে বেশী করে দেখ! দিতে aF 
করেছিল। মধ্যযুগের শিক্ষার সংগে এই যুগের শিক্ষার একটি প্রধান পার্থক্য 
হল এই যে, রাজন্যবর্গ ও মধ্যবিভতশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপের জন্য বিদ্যালয়- 
গুলিতে যাজকদের একচ্ছত্র আধিপত্য অনেকটা খর্ব হয়েছিল । বিদ্যালয়- 
সমূহে ও বিশ্ববিদ্ভালয়গুলিতে রাজন্যবর্গের এই হস্তক্ষেপ পরবর্তী কালের 
জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় গোড়াপত্তন করেছিল। 

ধর্মীয় পুনর্গঠনের যুগে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী ও স্পেন অপেক্ষা 
ইয়োরোপের gata ও ক্যালভিন প্রভাবিত দেশগুলিতে শিক্ষা নবজাগরণের 
যুগের অপেক্ষা বেশী করে রাষ্ট্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। প্রথমোক্ত 
দেশগুলিতে এ যুগেও শিক্ষাকে গির্জার ও সাধারণ নাগরিকদের দায়িত্ব বলে 
মনে করা হত এবং তাই রাষ্ট্রের প্রভাব বেশী বিস্তৃত হয় নি। যদিও এ যুগেও 
শিক্ষা প্রধানত: উচ্চশ্রেণীর. জন্য ছিল, তথাপি জার্মানী প্রমুখ combed 
দেশগুলিতে জনসাধারণের জন্য নিয়ন্তরের শিক্ষার অনেকট! প্রসার হয়েছিল | 
জ্ঞানবিকাশের যুগে ( Age of Enlightenment) রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক 
ও ধর্মীয় পরিবর্তনের প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল। 
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জাতীয় সরকারদের শক্তিবৃদ্ধির সংগে সংগে বিশেষ করে জার্নানী ও ফ্রান্সে 
বিগ্ভালয়গুলিকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন করবার প্রচেষ্টা সুরু হয়েছিল। সমাজের 
নৃতন' মধ্যবিত্তশ্রেণী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি বিদ্যালয়কে নিজেদের 
প্রভাবের আওতার আনবার চেষ্টা করেছিল এবং মাধ্যমিক wa নৃতন 
প্রকারের বিদ্যালয় স্থাপন করবারও চেষ্টা করেছিল । নবজাগরণের যুগ 
থেকে আপা প্রাচীন ভাষাভিত্তিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি এই প্রথম বাধার 
সম্মুখীন হল। এই সময়ে নৃতন ধর্মের অনুপ্রেরণাও দেখা দিয়েছিল এবং 
বিদ্ভালয়গুলিতে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল । Etape এই প্রভাব 
নৃতন প্রকারের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ( Dissenters’ Academies ) স্থাপনের 
মাধ্যমেই প্রধানতঃ আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই বিদ্যালয়গুলি অবশ্য ইংলণ্ডের 
নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণীরও প্রয়োজন মেটাত। এই যুগে জনসাধারণের 
শিক্ষা অনেকটা অগ্রসর হয়েছিল। তবে সে শিক্ষা দয়া-দাক্ষিণ্যের দ্বারা 
বেশী প্রভাবিত হয়েছিল বলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষার কিছুমাত্র আভাস 
দেয়নি। জনসাধারণকে সামা জ্ঞান ও অক্ষর পরিচয় দেবার চেষ্টামাত্র কর! 
হয়েছিল। নিজেদের শাসন ও পরিচালিত করবার প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষা 
জনসাধারণকে এই যুগে মোটেই CHS হত AM | 

উনবিংশ ও বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষা 
গণতন্ত্রের অভিমুখে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। প্রাথমিক-পূর্ব স্তরে qm 
ধরণের বিদ্যালয়সমূহ স্থাপিত হয়েছে এবং হচ্ছে যেখানে স্বাধীনতা ও 
আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশুদের সর্বাংগীণ বিকাশ সাধনের চেষ্টা করা হয়। 
প্রাথমিক স্তরেও স্বাধীনতা, আনন্দ ও কর্ণের মধ্য দিয়ে সর্বাংগ্থুন্দর ভবিষ্যুৎ 
জীবনের জন্য শিশুকে প্রস্তুত কর! হচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে ব্যক্তিবৈষম্য 
ও সমাজের বহুমুখী চাহিদার দিকে নজর রেখে সাধারণ শিক্ষার সংগে বিভিন্ন 
প্রকারের বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় গবেষণার স্থান 
সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা প্রায় সর্বত্র চলেছে । শিক্ষার এই স্তরে 
শিক্ষকের ও শিক্ষার্থীর চিন্তার স্বাধীনতা era ক্ষেত্রে যতটা স্বীকার কর! হয় 
বর্তমানে কার্যক্ষেত্রে ঠিক ততটা হচ্ছে না। এর কারণ, ধনতাস্তরিক জীবনধারা 
ও মতবাদের সংগে কমুনিষ্ট মতবাদ ও জীবনধারার সংগ্রাম সার! ছুনিয়াতেই 
খুব প্রবল হরে উঠেছে। কোন দেশের রাষ্টরই চিন্তাকে পূর্ণভাবে atl- 
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AERTS রাখতে সাহসী হচ্ছে AW! তবে পশ্চিমী বাষ্ট্রগোঠীতৈ রাষ্ট্রের 
এভাব প্রধানতঃ পরোক্ষভাবেই সঞ্চারিত হচ্ছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর 
শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষণ হল এই যে, ধর্মের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রের 
কর্তৃত্বে সমস্ত অগ্রণী দেশের বিদ্যালয়গুলিকে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। 
মাধ্যমিক ভরের কিছুদূর পর্যন্ত এই সব রাষ্ট্রে শিক্ষা আবশ্তিক বলে গৃহীত হচ্ছে 
এবং প্রয়োজনীয় আইন পাশ করা হয়েছে। Aam ও পেশাগত শিক্ষারও 


প্রভূত ব্যাপ্তি ঘটেছে। 


(খ) বিভিন্ন প্রকারের বিগ্ভালয় 

গণতন্ত্রের বিকাশ, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্বার্থের অস্তিত্ব এবং আধুনিক 
সমাজের বহুমুখী চাহিদার জন্য বর্তমানকালের সমাজে (বিশেষ করে ধন- 
তান্ত্রিক দেশে ) বহুপ্রকারের বিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়েছে । এই সমস্ত বিদ্যালয়কে 
বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ কর! যায় এবং বিভিন্ন শিক্ষাবিদ সে প্রচেষ্টাও করেছেন। 
Sacer প্রখ্যাত, শিক্ষাবিদ্‌ ফিল্ডলে ইংলণ্ডের মত weal কিন্ত গণতন্ত্র 
দেশগুলির বিদ্যালয় গুলিকে বিভিন্ন মান প্রয়োগ করে ভাগ করেছেন। তার 
এই বিভাগটি সর্বাপেক্ষা পূর্ণাংগ হওয়ায় নিম্নের শ্রেণীকরণ প্রচেষ্টায় তাকেই 
অনুসরণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। 

(১ মালিকানার ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ 

আধুনিক ধনতন্ত্রী দেশের বিছ্ভালয়গুলিকে মালিকানার ভিত্তিতে নানা 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা, ব্যক্তিগত স্বত্বের বিদ্যালয়, সংঘ-সমিতি 
পরিচালিত বিদ্যালয়, গচ্ছিত সম্পত্তিনির্ভর (endowed ) বিদ্যালয়, কোচিং 
ata, ডাক মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান ( correspondence course ), 
সরকারী ও পৌর প্রতিষ্ঠান পরিচালিত বিদ্যালয় ইত্যাদি । আজকাল ভারত- 
বর্ষে এই সমস্ত প্রকার বিদ্যালয়ই দেখা WII তবে ডাক মাধ্যমে শিক্ষাদানের 
জন্য প্রতিষ্ঠান ও কোচিং ক্লাস ইত্যাদির বিস্তার এখনও খুব বেশী হয় নি। 


(২) সামাজিক áta ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ 
দেশের বিদ্ভালয়গুলিকে আবার সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে বিভক্ত করা 
যায়, যথা জননাধারণের ভজন্ত বিদ্যালয় এবং অভিজাত ও ধনীশ্রেণীদের 
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কেনন! এদের দ্বার] সামাজিক অসাম্যকে জাতীর জীবনে কায়েম করা হয়। 
গণতন্ত্রের মেকী সমর্থকরা অনেক সময় .অর্থহীন যুক্তির দ্বারা এই সব 
বিদ্বালয়ের সমর্থন করে। দুঃখের বিষয় গণতন্ত্রী ভারতবর্ষে অভিজাত ও 
ধনীশ্রেণীদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় নৃতন করে স্থাপিত হচ্ছে। 


(৩) শিক্ষার্থীর faces ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ 

সমাজের বি্যালয়গুলিকে শিক্ষার্থীর লিগের উপর নির্ভর করেও শ্রেণীবিভক্ত 
করা যায়। সমস্ত বিদ্যালয়কে এই দিক থেকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-_ 
পুরুষদের অন্ত বিদ্যালয়, নারীদের জন্য বিদ্যালয় এবং মিলিত নারী ও পুরুষদের 
WANT! নারীভাতির অগ্রগতির জন্য এই জাতীয় শ্রেণীকরণ নিশ্চয়ই 
ভবিস্ততে qu হবে। এই জাতীয় শ্রেণীকরণ পুরাতন যুগের প্রভাব এবং নারী 
ও পুরুষের চাহিদা সম্বন্ধে ভুল ধারণা থেকে উদভূত। ভারতবর্ষে লিঙ্গের 
ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের সংগঠন ও শ্রেণীকরণ এখনও যথেষ্ট গ্রচলিত। 


(8) শিক্ষার্থীর বিষ্তার্জনের শক্তির ভিত্তিতে crad 

সমস্ত শিক্ষার্থীর বিদ্যার্জনের যোগ্যত! সমান নয়। কেউ কেউ শারীরিক 
অসামর্্ের জন্য বিদ্যার্জনের পথে সহজে এগোতে পারে না। কেউ কেউ 
বৌদ্ধিক অপটুত্বের অথব! চারিত্রিক ত্রুটির জন্য বিদ্যালাভে যোগ্যভাবে অগ্রসর 
হতে পারে না। কেউ কেউ শক্তির প্রাচুর্মের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার 
দ্বারা উপকৃত হয় না। এই সব শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য দেশে দেশে পৃথক 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, যেমন, মৃক-বধিরদের বিদ্যালয়, অন্ধদের বিদ্যালয়, 
হীন বুদ্ধিদের বিদ্যালয়, অপরাধী শিশুদের জন্য বিদ্যালয়, গ্রতিভাধরদের জা 
বিদ্যালয় ইত্যাদি। ভারতবর্ষেও উপরোক্ত সমস্ত শ্রেণীর বিদ্যালয় বর্তমান। 
গণতান্ত্রিক দেশে গ্রতিভাধরদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থার সমীচীনতা 
সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে গ্রতিভাধরদের ey পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থার 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। 


WO বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ d 

ব্যক্তির চাহিদাও বিভিন্ন, সমাজের চাহিদাও নানা প্রকারের। তাই 
বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, 
যেমন, প্রাচীন ভাষানির্ভর বিদ্যালয়, যন্ত্রশিক্ষাদানের বিদ্যালয়, বাণিজ্যিক 
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বিদ্যালয়, চিকিৎসা-সক্তাত্ত বিগ্ভালয়, শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয়, কারুশিল্প 
Aarma, রেডিও নির্াণ-সংক্রান্ত বিদ্যালয়, কৃষি-বিদ্যালয় ইত্যাদি। 

স্বাধীন ভারতে এই সব বিদ্যালয়ের প্রসার পরাধীন ভারতের অপেক্ষা 
অনেক HPS বেগে হচ্ছে । তবে দেশের প্রয়োজন আরও অনেক বেশী। 


(৬) শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে অবস্থিতির সময়ের পরিমাণের 
ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ 

সমস্ত প্রকারের শিক্ষালয় শিক্ষাদানের দায়িত্ব সমানভাবে গ্রহণ করে না। 
তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অবস্থানের সময়ও সবক্ষেত্রে সমান নয়। আবার 
সব বিদ্যালয়ের কাজ একই সময়ে চলে না। সুতরাং শিক্ষার্থীর অবস্থানের সময় 
ও দায়িত্বের ভিত্তিতেও বিগ্যালয়গুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়, যেমন, দিবা 
বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, আবাসিক বিদ্যালয়, গ্রীস্াবকাশের সময়ের বিদ্যালয় 
ইত্যাদি । ভারতবর্ষের বিদ্যালয়গুলির বিষয়েও এই শ্রেণীকরণ মোটামুটি 
প্রযোজ্য | M 

(৭) শিক্ষার্থীর জীবন ও শিক্ষার স্তরের উপর নির্ভরশীল 
শ্রেণীকরণ 

অতি শৈশব (infancy ), বাল্য (childhood), কৈশোর (adolescence) 
ও পরিণত অবস্থা (adulthood) মোটামুটি এই কয়টি স্তরে মানুষের 
জীবনকে মনস্তাত্বিকেরা৷ ভাগ করে থাকেন। জীবনের এই সব স্তর ও 
শিক্ষার্থীর শিক্ষার wager নানাপ্রকারের বিদ্যালয় আধুনিক কালের 
সমাজে দেখা যায়। এই বিদ্যালয়গুলি হল যথাক্রমে__নার্সারী, WBA, 
কিগারগার্টেন ও শিশু Rata, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহা- 
বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় | 

নার্সারী, মন্তেসরী, কিগারগার্টেন ও শিশু বিদ্যালয়গুলি হল অতি শৈশবের 
শিক্ষার ez) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি হল বাল্য ও কৈশোরের 
শিক্ষার জন্য এবং মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্ভালয়গুলি হল কৈশোরো ত্র বয়স্কদের 
জন্য । এখানে বলা প্রয়োজন যে, বিদ্যালয়ের এই শ্রেণীবিভাগই হল সর্বাপেক্ষা 
ব্যাপক এবং অন্য সমস্ত প্রকারের শ্রেণীবিভাগোভূত বিদ্যালয় গুলিকে এর শ্রেণীগুলির 
মধ্যে স্থান দেওয়া যায়ঃ যথা, মাধ্যমিক বিগ্ভালয়গুলির মধ্যে নারী, পুরুষ ও 


Su উন্নত শিক্ষাতত্ব 


মিলিত নারীপুরুষের বিদ্যালয়, সাধারণ শিক্ষার বিদ্যালয়, বিশেষ শিক্ষার 
বিদ্যালয়, দিবা ও রাত্রির বিদ্যালয়, সরকারী বিদ্যালয়, বেসরকারী বিদ্যালয়, 
JA (trust) বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান চালিত বিদ্যালয় ইত্যাদি বহুগ্রকারেরই 
বিদ্যালয় দেখ! যায়। 


এই শ্রেণীকরোডুত বিভিন্ন শিক্ষালয়ের শিক্ষার প্ররুতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
নিয়ে দেওয়া হল। 


(ক) নার্সারী, মন্তেসরী, কিণ্ডারগার্টেন ও শিশু বিদ্যালয় 

এই সব Raa ছয়-সাত বছরের নীচের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষালাভ 
করে। গৃহের ew শিক্ষার পরিবর্তে এই স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
হয়। এই স্তরের শিক্ষার প্রধান কাজ হল দৈহিক বিকাশসাধন কর] ও 
শিশুর প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সংগে মৌলিক অভিযোজন সম্পাদন 
কর!। দেহের সুষ্ঠ বিকাশের জন্য প্রাথমিক aam সম্বন্ধীয় অভ্যাসসমূহ 
আয়ত্ত করান ও পেশীমমূহের যোগ্য ব্যবহার শেখান, বৌদ্ধিক বিকাশের 
wg প্রধানতঃ বিভিন্ন ইন্দিয়ের উপযুক্ত ব্যবহার শেখান, সামাজিক ও নৈতিক 
বিকাশের জন্য উত্তম সামাজিক ব্যবহার শেখান এবং প্রক্ষোভগত বিকাশের wy 
সংযত অথচ আনন্দপূর্ণ ব্যবহার শেখান ইত্যাদি হল এই বিপ্তালয়গুলির প্রধান 
প্রধান কাজ। এই স্তরের শিক্ষার শেষের দিকে লেখা, পড়া ও গণিতের কিছু 
স্থান থাকলেও তা অত্যন্ত নগণ্য। লেখা, পড়া ও গণিত ইত্যাদির গুরুত 
আরম্ভ হল পরবর্তী প্রাথমিক স্তরে | স্থুতরাং এই স্তরের শিক্ষা হল আক্ষরিক 
অর্থে মৌলিক শিক্ষা। পরবর্তী সমস্ত স্তরের শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন এই 
Bae হয়। 


(খ) প্রাথমিক বিদ্যালয় 


প্রাথমিক বিগ্ালয়গুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এইগুলিতেই 
শিশুরা লেখা-পড়া ও গণিত রূপ শিক্ষার মৌলিক প্রক্রিয়াগুলিকে আয়ত্ত করে। 
তবে এই স্তরের শিক্ষারও মৌল উদ্দেশ্য হল শিক্ষাবাঁদের সাধারণ বিকাশ সাধন 
wall বিশেষ শিক্ষার আরম্ভ হয় পরবর্তী স্তরে এবং পরিণতি হয় সর্বশেষ 


স্তরে। স্বভাবতঃই এই স্তরে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের সর্বদিকের বিকাশ পূর্বের 
স্তরের অপেক্ষা উন্নততর পর্যায়ে সাধিত হয়। 
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'খে) মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
এই শিক্ষালয়গুলিতে সাধারণ শিক্ষার সংগে শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রবণতা ও 
বৌকগুলির বিকাশের চেষ্টাও করা হয়। তবে বর্তমানে এই WAS বেশী গুরুত্ব 
অর্পণ কর! হয় শিক্ষার্থীর সাধারণ বিকাশের উপর । এই স্তরের বিশেষ 
মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্যের জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের প্রক্ষোভগত, সামাজিক, 
নৈতিক ও বৌদ্ধিক দিকের বিকাশের উপর খুব বেশী জোর দেওয়া হয়। 


(ঘ) মহাবিগ্তালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় 

উচ্চতর শিক্ষার এই বিদ্ালয়গুলিতে উচ্চাংগের পেশাগত শিক্ষা দেওয়া 
হয় এবং নূতন সত্য উদঘাটনের জন্তু গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে 
উচ্চাংগের পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রেও কিছুটা সাধারণ শিক্ষাদানের জন্য 
আন্দোলন ও প্রচেষ্টা চলেছে । বলা বাহুল্য নিছক পেশাগত শিক্ষার aA TEI 
দূরীকরণের জন্যই এই প্রচ্ষ্টো | 


(ঙ) বিগ্ভালয়ের কার্খাবলী 

আমরা দেখেছি যে, শিক্ষাদান শুধু বিদ্যালয়ের কার্য নয়। সমাজের আরও 
অনেক প্রতিষ্ঠান শিক্ষাকার্ষে লিপ্ত থাকে | এমনকি বলা হয়েছে যে, সমাজের 
সামগ্রিক সংস্থৃতিই (বাস্তব ও মানসিক) হল শিক্ষার বাহক। তথাপি 
শিক্ষার কেন্দ্রীয় সংস্থা বলে শিক্ষার্থীর শিক্ষায় বিদ্যালয়ের দায়িত্ব থাকে 
সর্বাধিক। নিয়ে সাধারণভাবে সমস্ত প্রকারের বিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান 
কার্ষের পরিচয় দেওয়া হল। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই কাৰ্ষগুলি হল 
শিক্ষার লক্ষ্যের রূপায়ণের সহায়ক কার্যসমষ্টি । সুতরাং শিক্ষার মৌল লক্ষ্য 
বা লক্ষ্যগুলির আলোকে এগুলি নির্ধারিত। 


০) সংস্কৃতির পরিবহন 

বিদ্যালয়ের প্রথম কাজ হল মানবজাতির ও দেশীয় সমাজের সঞ্চিত 
সংস্কৃতির সংগে পরিচয় ঘটান। তবে যেহেতু সমগ্র সংস্কৃতির সংগে পরিচয় 
প্রদান করা অদম্ভব ও অপ্রয়োজনীয়, এমন কি ক্ষতিকারক» বিদ্যালয়কে 
সঞ্চিত সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় অংশগুলিকে নির্বাচন ও সরলীরুত করতে হবে 
এবং প্রয়োজনবোধে পরিশুদ্ধও করে নিতে হবে। 


উন্নত শিক্ষাতত্ব 


a 


(২) মানসিক এক্য স্থাপন 

বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ হল কতকগুলি সাধারণ বস্তুর শিক্ষাদানের 
মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক এঁক্যবোধ স্থষ্টি করা৷ 

(৩) মানসিক বৈষম্যের বিকাশ 

মঙ্গলময় সমাজ-জীবনের জন্য মানসিক এক্যও যেমন প্রয়োজনীয়, মানসিক 
বৈষম্যের অর্থাৎ ব্যক্তি মনের স্বাধীন বিকাশও তেমনি প্রয়োজনীয় । সুতরাং 
স্বাধীন চিন্তা ও কর্মশক্তির বিকাশ সম্বন্ধে বিদ্যালয়কে বিশেষভাবে অবহিত হতে 
হবে । এই বৈষম্যভিত্তিক শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে 
গড়ে তুলতে হবে । ফলে শিক্ষার প্রথম স্তরগুলিতে সাধারণ শিক্ষার প্রাধান্য 
থাকবে এবং শেষের স্তরগুলিতে বৈষম্যমূলক শিক্ষার প্রাধান্য থাকবে | 

(৪) শিক্ষার্থীদের চাহিদ। মেটান 

শিক্ষার্থীদের দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতির উপর নির্ভর করে তাদের বর্তমান 
ও ভবিষ্যতের প্রধান প্রধান চাহিদাগুলিকে মেটাবার চেষ্টা বিদ্যালয়কে করতে 


হবে। তা না হলে শিক্ষা জীবন-বিচ্যুত হয়ে পড়বে এবং তাই শিক্ষার্থীদের 
কাছে অর্থহীন হয়েও উঠবে | 


(৫) শিক্ষার্থীদের প্রবণতা ও সম্ভাব্য শক্তির অনুসন্ধান ও 
বিকাশ 
শিক্ষার্থীদের প্রবণতা ও সম্ভাব্য শক্তির ( capacity ) সংগে বিদ্যালয়কে 


পরিচিত হতে হবে এবং সেগুলির উন্নততর স্তরে বিকাশের wy যথাযোগ্য 
প্রচেষ্টা করতে ZTA | 


(৬) উপযুক্ত আসক্তির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটান 
মানবজীবনের মূল্যবান দিকগুলির প্রতি উপযুক্ত আসক্তি তৈরী করা ও 
সেই আসক্তিকে যোগ্যভাবে পরিচালিত করা হল বিগ্যালয়গুলির অন্যতম 


প্রধান কাজ, কেননা এরূপ আসক্তি না তৈরী হলে ব্যক্তিরও যোগ্য বিকাশ 
হয় না, সমাজেরও হয় না। 


(৭) জ্ঞানের বিন্যাস ও প্রয়োগ 


জ্ঞানের যোগ্য বিন্যাস ও সংহতি প্রয়োজন এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগে 
দক্ষতা সৃষ্টিরও প্রয়োজন | বিদ্যালয় এই প্রয়োজনগুলি মেটায় | 


শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠান__বিদ্যালয় ২৩১ 


* 

(৮) পরিচালনা 

নানারপ প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশুদের আসক্তি, প্রবণতা, শক্তি ও দুর্বলতার 
সংগে পরিচিত হয়ে তাদের উপযুক্ত সামাজিক জীবনে, ব্যক্তিত্বের অভি- 
যোজনে, পাঠে এবং বৃত্তির পথে চালিত sai হল বিদ্যালয়ের একটি প্রধান 
কাজ। 

(৯) মূল্যায়ন 

বিদ্যালয়ের সংগে অন্যান্য নানা প্রকারের প্রতিষ্ঠানও শিক্ষাকার্ে লিপ্ত 
হয়, আমরা দেখেছি। শিক্ষার কেন্দ্রীয় সংস্থা বলে বিদ্যালয়ের কার্য হল 
শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর সমস্ত প্রকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রভাবের মূল্য 
নিধারণ eui] কেননা তবেই তার পক্ষে শিশুর ব্যক্তিত্বের BIAS বিকাশ 
সাধন কর] সম্ভব হবে। 

(১০) সম্পুরণ 

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রভাবের মূল্যায়নের পর যদি দেখা যায় যে, 
শিশুর বিকাশের মধ্যে কোথাও ফাক রয়েছে তাহলে বিদ্যালয়ের কাজ হবে 
সেই pasta পূরণ করা | 


(১১) সংশোধন - 
কোন দিক থেকে শিশুর বিকাশের উপর কু-প্রভাব বিস্তৃত হলে, সেই 


কুপ্রভাবের ফল সংশোধনের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের করা উচিত | 


(১২) গ্রতিষেধ 
যেখানে সম্ভব বিদ্যালয়কে কুপ্রভাবের প্রতিষেধের ব্যবস্থা করতে হবে। 


(se) শিক্ষাক্রিয়ার সংহতি সাধন 

নানাপ্রকারের সংস্থার দ্বারা শিশুর বিকাশের উপর যে বৈচিত্রাপূর্ণ প্রভাব 
বিস্তৃত হয়, শিশুর ব্যক্তিত্বের স্থুসমঞ্জন বিকাশের wv তাদের সংহত 
করার প্রয়োজন আছে। বিদ্যালয়কে সেই অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন 
করতে হবে। | 


Gg) প্রক্ষোভগত বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্য সংসাধন 
মনোবিজ্ঞানের প্রভাবে আজ সমস্ত প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ্‌ প্রক্ষোভগত 


বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্যে উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেন। বিদ্যালয়ের 


২৩২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 
SISA প্রধান কাজ হল শিশুর এইদিককার বিকাশের প্রতি যথাযোগ্য লক্ষ্য 
রাখা । 
GO উদ্দীপনাত্মক কার্য 

গণতান্ত্রিক শিক্গণব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের অতি প্রয়োজনীয় কাজ হল গণতান্ত্রিক 
জীবনধারা প্রতি গভীর আসক্তি ও উদ্দীপনা পূর্ণ নৃতন নাগরিকদল সৃষ্টি করা। 

বিদ্যালয়ের উপরোক্ত কার্যাবলীর পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, 
শিক্ষাদানের একমাত্র ভারপ্রাপ্ত সামাজিক সংস্থা হওয়ার জনা কতকগুলি siria 
উদ্ভব হয়েছে। অন্ত কার্ধগুলির উদ্ভব য়েছে বিদ্যালয়ের সংগে অন্যান্য শিক্ষা- 


—— 


বিদ্যালয় ও সমাজ 


যান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত শিশুর শিক্ষায় শিক্ষার * 


পরোক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির অবদান ছিল প্রচুর । বিদ্যালয়ের কাজ সাধারণতঃ 
শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশ সাধনেই নিবদ্ধ থাকত। জনপাধারণের পক্ষে 
অবশ্য এই বৌদ্ধিক বিকাশ সঞ্চিত পুরাতন জ্ঞানের সামান্য কিছু অংশ মুখস্থ 
করার মধোই নিবদ্ধ থাকত। বিজ্ঞাননির্ভর যান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
প্রসারের ফলে পরিবার, ধর্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানগুলির শিক্ষামূলক 
অবদানের স্মযোগ অনেকটা কমে গেল। বিদ্যালয়ের শিক্ষার অপূর্ণতা সকলের 
সামনে প্রকট হয়ে উঠল | শিক্ষাবিদের! ও সমাজতাত্বিকেরা বিদ্যালয়ের সঙ্গে 
সমাজের সম্পর্ক নিবিড়তর করে তোলবার চেষ্টায় অগ্রসর হলেন | তাদের 
SEIS প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষালয়ের সংগে সমাজের গভীর ও ব্যাপক সম্পর্কের 
স্বরূপ উদঘ|টিত হয়েছে । নিয়ে তাদের বক্তব্যের সংঙ্গিপ্তসার প্রদত্ত হল। 


সমাজ বিগ্ভালয়-নির্ভর 

(3) বিদ্যালয় aaz? সংস্থা । সঞ্চিত সংস্কৃতির সঞ্চালন সার্থকতর 
করে তোলবার জন্যই সমাজ তাকে 2È করেছে। এই সংস্কৃতির সঞ্চালন 
যে সমাজের ধারাবাহিক অস্তিত্বের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় একথা আমরা 
পূর্বেই আলোচনা করেছি। স্থতরাং বিদ্যালয়ের সঠিক পরিচালনার উপর 
সমাজের y অস্তিত্ব অনেকটা নির্ভরশীল একথ| আমর] বলতে পারি! 
শিক্ষার পরোক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষামূলক প্রভাব বর্তমানে অনেকটা কমে 
যাওয়ায় বিদ্যালয়ের এই দিককার কর্মক্ষমত1 অনেক বেড়ে গেছে। 

(২) বিদ্যালয়ের সাহায্যে সমাজ খুব সার্কভাবে তার সভাদের আচরণ 


নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, canal বিদ্যালয়ের প্রভাব সমাজের ঈসা সভ্যদের. 


মনের উপর বিপুলভাবে প্রতিফলিত হয় | 
(৩) সমাজের দোষক্রটির আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের সামাজিক চেতনা 


জাগরূক.করা যায় এবং যোগ্য পরিচালনার দ্বারা তাদের দক্ষ সামাঞ্জিক কর্মী 


ও নেতারূপে গড়ে তোলা যায়। 


২৩৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(৪) সমাজের বিভিন্ন জটিল সমস্তার ( যেমন, ধর্মবিরোধ, অস্পৃগুতা 
ইত্যাদি) সমাধানের জন্যও অনেক সময় সমাজ বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর 
করে। তবে সমাজের মৌল সমস্যাসমূহের ( যেমন, শ্রেণীবৈষম্য ) সমাধান 
শুধু বিদ্যালয়ের সাহায্যে কর! যায় না, কেননা রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজের কায়েমী 
স্বার্থের পরিপোষক ব্যক্তির বিদ্যালয়কে এই পথে বেশী দূর এগোতে দেয় না 
এবং নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য দিতেও পারে না। 

(৫) man ব্যক্তি ও সমাজজীবনের জন্য. নির্ধারিত তত্বাদির সত্যতা- 
নির্ণয় বিদ্যালয়ে প্রয়োগের মাধ্যমে অনেকটা সম্ভব । আবার বিদ্যালয়ে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার মাধ্যমে সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের জন্য নূতন we নির্ধারণ সম্ভব d 
সুতরাং বিদ্যালয়কে সমাজের নবজীবন গঠনের গবেষণাগার রূপে ব্যবহার 
করা যায়। তবে এখানেও সমাজের নেতৃস্থানীয় শক্তিসমূহের ভিত্তিবিপন্নকারী 
পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিদ্যালয় বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না, কেননা তাদের 
দিক থেকে অপ্রতিরোধ্য বাধা আসবেই। 

(৬) চলমান বিশ্বে মানব-সমাজও চলমান। এই চলমান সমাজের 
উপযুক্ত জ্ঞান, মনোভাব ও আচরণ নির্ধারণে ও গঠনে বিদ্যালয়ের প্রভাব 
বিপুল। তবে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন কখনও আনা! 
যায় না, কেননা যে বাধার কথ! উপরে বারে বারে বলা হয়েছে সেই বাধার 
সম্মুখীন এখানেও হতে EC | 

বিদ্যালয় সমীজ-নির্ভর 
_ (১) সঞ্চিত জান, নৈপুণ্য, ভালমন্দবৌধ ও সৌন্দর্বোধ ইত্যাদির 
সঞ্চালনের মাধ্যমে সমাজকে বাচিয়ে রাখা হল শিক্ষার প্রথম ও প্রধান কাজ 
এবং এই কার্য সম্পাদনের জন্যই প্রধানতঃ বিদ্যালয়ের wf হয়েছে। সুতরাং 
সমাজের অস্তিত্বের উপর বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল | 

(২) সমাজ-জীবনে যোগ্যভাবে অংশগ্রহণের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের 
প্রস্তুত করে তোলে | সুতরাং সমাজের আদর্শের দ্বার! বিদ্যালয়ের আদর্শ- 
নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বিদ্যালয়ে পরিবেশিত অভিজ্ঞতা সমষ্টির ( অর্থাৎ বিষয়বস্তুর ) 
efe, 3 অভিজ্ঞতাসমূহের পরিবেশনের পদ্ধতি (অর্থাৎ শিক্ষাপদ্ধতি ) এবং 
সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের জীবনধারা সমাজের els, কর্ম ও চিন্তাধারার দ্বারা 
বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়। সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অবস্থা, সাংস্কৃতিক 
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মান এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও আদর্শ এই সমস্তই বিদ্যালয়ের উপর ব্যাপক 
প্রভাব বিস্তার করে | ; 7 

(৩) সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের সংগে বিদ্যালয়ের প্রকৃতি ও কর্ণধার 
পরিবর্তন সংঘটিত হয়। অর্থাৎ বিদ্যালয় সাধারণতঃ হয় 'সমাজ পরিবর্তনের 
(social change) অনুবর্তী। কিছুটা সীমিত ক্ষেত্রে বিদ্যালয় যে সমাজ-. 
পরিবর্তনের প্রবর্তক ও হতে পারে তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। 

(s) সমাজের বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতাতেই বিদ্যালয় তার কর্তব্য 
সম্পাদন করে । শিশুকে শিক্ষাদান কর! একা বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। 

(৫) সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব। 
প্রয়োজনীয় অর্থ ও শিক্ষাথিগণ সমাজ থেকেই আহৃত হয়। 

(v) সমাজের প্রগতিদাধনই বিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য । বিদ্যালয়ের পৃথক 
কোন লক্ষ্য নেই। 

গণতান্ত্রিক সমাজ ও শিক্ষা 

উপরে শিক্ষা ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের যে চিত্র দেওয়া হল তা বর্তমান 
সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই | যেহেতু এই সমাজ প্রকুতভাবে গণতান্ত্রিক নয়, 
সেইহেতু বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে যে আদর্শ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে তা 
এর মধ্যে সম্ভব হচ্ছে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজে অর্থাৎ যে সমাজে 
রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক অসাম্য এবং কায়েমী স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে 
অনুপস্থিত সেই সমাজে বিদ্যালয় হবে সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু এবং 
পরিবর্তনশীল সমাজের পরিবর্তনশীল জীবনদর্শনের সার্থক প্রয়োগক্ষেত্র ও 
পরিপোষক। বিদ্যালয়ে জীবনদর্শনকে প্রয়োগ করতে হবে এবং সেই 
প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনদর্শনকে প্রয়োজনবোধে পরিবতিত ও পরিবর্ধিত 
কর] হবে । এমন কি বিদ্যালয়ের কর্মপ্রচেষ্টা থেকে নৃতন জীবনদর্শনের উদ্ভব 
সম্ভব হবে। বিদ্যালয়ের আদর্শ ও কর্মধারা তখন সমাজনেতাদের স্বার্থ বুদ্ধির 
দ্বারা খণ্ডিত ও খর্ব হবে না। সর্বমানবের WAS হবে তখন তার সমস্ত 
কর্ণের লক্ষ্য ও মানদণ্ড । সমাজ ও বিদ্যালয়ের সম্পর্কের আলোচনাকালে যে 
সব বাধার উল্লেখ করা হয়েছে সেই AMV তখন অস্তহিত হবে। তখন 
ডিউইর, বর্ণনান্যায়ী বিদ্যালয় হবে সরলীকৃত, fies ও 3385 সমাজ, 


এমনকি সমাজের পথ-প্রদর্থক | 


NO উন্নত শিক্ষাতত্ব 


বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের উন্নতিবিধান 
কে) বিদ্যালয় ও সমাজের সম্পর্কের ইতিহাস 
বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যালয়ের সংগে সমসাময়িক সমাজের সম্পর্ক 
মোটেই গভীর ছিল না। পুস্তকে সঞ্চিত অতীতের অভিজ্ঞতা সঞ্চালনই ছিল 
বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। অর্থাৎ এই বিদ্যালয়গুলি ছিল পুস্তককেন্রিক। 
বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে প্রথমতঃ জন ডিউইর সমাজ-সচেন শিক্ষারদর্শনের 
প্রভাবে প্রগতিশীল দেশসমূহে, বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, শিশুকেন্দ্রিক 
বিদ্যালয়ের আবির্ভাব হয় । এই বিদ্যালয়সমূহ সবচেয়ে গুরুত্ব অর্পণ করা 
হত শিশুর স্বাভাবিক ইচ্ছা, ঝোঁক, কর্মপ্রবণতা ও অনুভূতির উপর | শিশুর 
বর্তমানের বোঁক ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করেই তাকে সবকিছু আয়ত্ত করতে 
শেখান হত এবং শিশুর আত্মপ্রকাশ ও আত্মসক্রিয়তার উপরই এ সব বিদ্যালয়ে 
সর্বাপেক্ষা জোর দেওয়া হত। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যালয় ও তার 
বেষ্টনকারী সমাজের মধ্যকার ব্যবধান দূরীভূত করবার চেষ্টা সর্বপ্রথম সুরু 
হয়েছে। বিগ্ালয়গুলিকে এখন সমাজ-কেন্দ্রিক করবার প্রচেষ্টা কর] হচ্ছে। 
সমাজকেন্রিক বিদ্যালয়ের কর্ণধারা FU ই, জি, অলসেন (E. G. Olsen ) 
নিয়মত মন্তব্য করেছেন | তার মতে গণতান্ত্রিক সমাজকেন্ত্রিক বিদ্যালয় 
(১) জনসাধারণের ঝৌক ও চাহিদার দিকে চেয়ে তার লক্ষ্য নির্ণয় করে) 
(২) তার কর্ণপরিকল্পনায় সমাজের নানাগ্রকারের সংস্থা ও উপকরণের 
ব্যবহার করে? 
(৩) সমাজ ও বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মে গণতা 
(৪) মানবজীবনের প্রধান প্রধান সমস্তা ও 
কেন্দ্রীয় অংশ ( core ) গঠন করে ; 


(৫) সমাজের ক্ষুদ্র ও ব্যাপক অংশসমূহে যৌথ-জীবনের পরিকল্পিত ও 
সংযুক্তভাবে সাধিত উন্নতির জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ করে ; 


far নীতি প্রয়োগ করে ; 
কর্মকে কেন্দ্র করে বিষয়বস্তুর 


(v) শিশুদের এবং বয়স্কদের পরস্পরের aiz 
সমন্তামূলক কৰ্ণে ( project ) নিযুক্ত seca | 

বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের উ 

আমর] বলেছি যে, বিদ্যালয়কে সমাজের FT 
সবেমাত্র সুরু হয়েছে | 


{s প্রয়োজনে দলগত 


মতিমাধনের উপায় 
গ যুক্ত করবার প্রচেষ্টা 
আমরা এও বলেছি যে, আজকের জগতের অসম্পূর্ণ 
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গণভন্্রমমূহে বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের পূণ পরিণতি দন্তব নয়। 
তথাপি এই অবস্থাতেও বিদ্যালয় ও সমাজকে কিছুটা সার্থকভাবে যুক্ত করতে 
হলে বিদ্যালয় ও সমাজের পক্ষে কি কি করণীয় তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিয়ে 
দেওয়া হল। 


বিদ্যালয়ের কর্তব্যসমূহ 
(১) বিদ্যালয়ের প্রথম কর্তব্য হল সমাজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সংগে 


শিক্ষার্থীদের পরিচিত করিয়ে crea) বিশেষ করে তার উচিত সমাজের 
প্রচলিত রীতিনীতি ও আদর্শগুলিকে ভাল করে জানিয়ে rest | 

(২) যেহেতু বিদ্যালয়ের প্রথম কাজ হল শিক্ষার্থীদের সমাজের যোগ্য 
সভ্যরূপে ASS করে তোলা, সেইহেতু শিশুদের পূর্ণশিক্ষা কখনও শ্রেণীকক্ষের 
চার দেওয়ালের মধ্যে সংঘটিত হতে পারে না। শিক্ষার্থীদের সমাজ সম্বন্ধে 
শুধু আলোচনা করলেই চলবে না, সমাজের বিভিন্ন সংস্থা ও বিচিত্র জীবনের 
সংগে তাদের প্রত্যক্ষরূপে যুক্ত করে দিতে হবে। সমাজ-জীবনের সংগে 
ঘনিষ্ঠ সংযোগের জন নিয়ন প্রকারের বাবস্থা গ্রহণ করা যায়ঃ 

(ক) সরকার, পৌর প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির দ্বারা প্রকাশিত 
ছাপা! পুস্তিকা, বিবরণী ইত্যাদি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সমাজ সম্বন্ধে 
অনেক জ্ঞানদান করা যায়। 

(খ) সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের নেতাদের সংগে ছাত্রদের পরিচিত 
করে দেওয়া যায়। তাদের বিদ্যালয়ে কথোপকথন বা বক্তৃতার By 
আনা যায় এবং বাছাই করা ছেলেদের তাদের কাছে পাঠান যায়। অবশ্য 
যে ছেলেদের পাঠান হবে তাদের ফিরে আসার পরে লব্ধ অভিজ্ঞত! 


সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হবে I 
(গ) চক্ষু ও কর্ণের সাহায্যকারী উপকরণসমূহের সাহায্যে অর্থাৎ মডেল, 


চার্ট, শিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমাজ 
সম্বন্ধে AVS জ্ঞানদান করা WA | 

(ঘ) চারপাশের সামাজিক অবস্থা ও সংস্থাসমূহ প 
সম্বন্ধে বিবরণী প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করা যায়। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা 
সমাজকে চিনতে শেখে এবং সমাজের বয়স্ক মভ্যরাও সমাজের প্রকৃত অবস্থা 


সম্বন্ধে অবহিত হয়। 


ধবেক্ষণ করা ও তাদের 


হি উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(e) স্থানীয় সমাজের সংগে পরিচয় লাভ করলেই হবে না। বাইরের 
বুহত্তর সমাজের সংগে শিক্ষার্থীদের পরিচিত হতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন 
দীর্ঘদ্রমণ (extended field trips) ও দূরে শিবির স্থাপন (camping trips) | 
শহর, রাজধানী, সুদূর পলীগ্রাম ও শিল্পকেন্ত্র ইত্যাদিতে এই সব ভ্রমণের 
ব্যবস্থা করা যায়। সহজেই বেধ্য যে, এর মধ্য দিয়ে সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান খুব 
জীবন্ত হয়ে উঠবে | 

(5) সমাজের সেবার জন্য নানাপ্রকারের প্রচেষ্টা করা যায়। এর 
মধ্য দিয়ে সমাজের লোকের আস্থা ও শ্রদ্ধা বিশেষভাবে অর্জন করা যায়। 

(ছ) শিক্ষার্থীরা শিক্ষার সময়ে অর্থোপার্জনের জন্য সমাজে আংশিকভাবে 


কাজ করে ( part-time work ) সমাজ সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে 
ATTA | 


(s) বিদ্যালয়ের গৃহ ও আসবাবপত্র স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতে দিয়ে বিদ্যালয়ের সংগে সমাজের 
সম্পর্ক নিবিড়তর করে তোলা যায়। 

(ঝ) অভিভাবক ও শিক্ষকদের সম্মিলিত সংস্থা ( parent-teacher 
association ) RRA মাধ্যমে সমাজের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন সম্ভব | 

(এ) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্ম ও উত্পবাদিতে সমাজের লোকদের আহ্বান 
করে বিদ্যালয়ের সংগে তাদের যোগাযোগ নিবিড় করে তোলা qra | 


cae ও ক্রোনেনবার্গ ( Bent and Cronenberg ) বিদ্যালয়ের সংগে 


সমাজের সম্পর্কের উন্নতি বিধানের জন্য কতকগুলি gaz উল্লেখ করেছেন | 
সেই সৃত্ৰগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাস্িক বলে নিয়ে Grex] হল। 

(১) জনসাধারণের সংগে WB সম্পর্ক স্থাপনের ay স্থুসংযত ও 
সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন | 

(২) নানা প্রকারের মাধ্যম ও কর্ণের ব্যবহার করা উচিত | 


(৩) এই প্রচেষ্টা অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলা উচিত এবং 


Ta সমাজ 
পর্যবেক্ষণের ভিত্তির উপর একে গড়ে তোলা উচিত। 


(8) festes সংগে সম্পঞ্কিত সকলের কাছেই এই প্রচেষ্টা পৌছান 
উচিত। 


বিদ্যালয় ও সমাজ ২৩৯ 


»(৫) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি অথবা নাগরিক 
সমিতি fel দুই-ই গঠন করা উচিত। 

(৬) সামাজিক ও পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বি্যালয়গুলির সহযোগিতা! 
করা উচিত। 

(৭) প্রত্যেক শিক্ষকের সমস্ত দিকের আচরণ এমন হওয়া উচিত যে, 
সমাজের লোকরা বিদ্যালয়ের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠে। সমস্ত শিক্ষকেরই 
সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অংশ গ্রহণ করা উচিত। 

(e) বি্বালয়সমৃহের আঘধিক পরিকল্পনা শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও 
ats ক্ষমতার উপর নির্ভর করে গঠন করা উচিত। জনসাধারণের সংগে 
সম্পর্কগ্থাপনের মাধ্যমে এ পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করা উচিত। 

(s) বিদ্যালয় সম্পর্কিত সমস্ত মৌলিক নীতি নির্ধারণের বিষয়ে নাগরিক- 
দের অধিকার সমন্ধে বিগ্ভালয়কে বিশেষ অবহিত হতে হবে। 

(so) সামাজিক আদর্শগুলিকে বিদ্যালয় তার কর্মধারায় HATTA FACS | 

(১৯) শিক্ষার্থীদের উত্তম নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার উপর 
বিদ্যালয়সমূহের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা কর্তব্য, কেননা এই কাধের মধ্য 
দিয়েই সমাজের সংগে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক সবচেয়ে দৃঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

সমাজের কর্তব্যসমূহ 

বিদ্যালয়ের সংগে সমাজের সম্পর্ক পারস্পরিক। সুতরাং এই সম্পর্কের 
উন্নতির জন্য বিদ্যালয়েরও যেমন অনেক কিছু করণীয় আছে, তেমনি 
সমাজেরও অনেক কিছু করণীয় আছে। এই বিষয়ে সমাজের কর্তব্যসমূহের 
কিছুটা আভাস নিয়ে দেওয়া হল। 

(১) সমাজ যখন চায় যে তার নবজাতকেরা সৎ নাগরিক ভাবে গড়ে 
উঠক, তখন শিক্ষার্থীদের সমস্ত প্রকারের ব্যক্তিগত ও দলগত সুযোগ সমাজের 
দেওয়া উচিত। অর্থাৎ সমাজকে শিশুদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত অথব্যয় করার 


wg প্রস্তুত থাকতে WI! > 
(২) বিদ্যালয়ের মৌলিক নীতি নির্ধারণ বিষয়ে সমাজকে অবহিত হতে 


হবে এবং শিক্ষক ও শিক্ষাপরিচালকদের সংগে যোগ্য নীতি নির্ধারণে অংশ 


গ্রহণ করতে হবে। 


২৪০ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(৩) বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাইরেও প্রচুর শিক্ষার প্রয়োজন আছে। এই 
শিক্ষার wh পরিচালনার জন্য বিদ্যালরবহিভূতি নানা প্রকারের শিক্ষামূলক 
মাধ্যমের সাহায্যে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা কর! উচিত। 

এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্র, সামরিক সাহিত্য, রেডিও, টেলিভিসন, 
মিউজিয়াম, শিলপপ্রদর্শনী, deraa, সংগীত ও নাটক কেন্দ্র, পরিবার, 
ধর্মপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক, নাগরিক ও অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহের উল্লেখ 
করা যায়। 

(8) বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যোগ্য ব্যক্তিসমূহ নির্বাচনের পর 
সমাজের উচিত শিশুর শিক্ষায় বিদ্যালয়ের শেতৃত্ব মেনে নেওয়া এবং 
সমাজের সমস্ত সংস্থার উচিত বিদ্যালয়ের সংগে শিশুর শিক্ষাব্যাপারে 
সর্বাংশে সহযোগিতা FA | 

(৫) রাষ্ট্রনারক ও সমাজসেবকদের উচিত বিদ্যালয়কে জীবনের 
গবেষণাগারে পরিণত করতে যথাসন্তব সাহায্য কর1। পরীক্ষা-নিরীক্ষা 


মাধ্যমে জীবনের নূতন তত্ব ও নীতি নির্ধারণে বিদ্যালয়কে নিশ্চয়ই 
স্বাধীনতা দেওয়া উচিত | 


বিদ্যালয় সমাজের প্রতি 

(ক) শিক্ষাতান্ত্বিক পারি নানের মত 

পাণি নান্‌ বলেছেন যে, বিদ্যালয়ের wewi উচিত একটি আংশিকভাবে 
স্বাভাবিক এবং আংশিকভাবে কৃত্রিম সমাজ | এটি আংশিকভাবে কৃত্রিম সমাজ 
হবে এইজন্য যে, এখানের সামাজিক জীবন হবে নিয়ন্ত্রিত । বাইরের 
সমাজের জটিলতা ও দোষক্রটির স্থান এখানে থাকবে না। এখানে বাইরের 
বৃহত্তর সমাজের শুধু ‘শ্রেষ্ঠ ও প্রাণবন্ত" বৈশিষ্ট্যগুলিকে ফুটিয়ে তোলা 
হবে। অন্যদিকে বিদ্যালয় আংশিকভাবে একটি স্বাভাবিক সমাজ হবে 
এই কারণে যে, বাইরের সমাজ-জীবনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এর মধ্যে 
ফুটে উঠবে । ফলে বিগ্ালয়ের রূপ দাড়াবে নিম্নরূপ : 

(১) বিদ্যালয়ের সমস্ত সভ্য, শিক্ষক ও ছাত্র এখানের জীবনে “পরিপূর্ণভাবে 
এবং গ্রাণবন্তভাবে? অংশগ্রহণ FACT | 

(২) এখানের আচার-ব্যবহার 'সাধিক নিয়ম ও আদর্শাবলীর+ দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হবে। সমাজ-বিচ্ছিন্ন কোন বিশেষ প্রকারের রীতি-নীতি ও আদর্শের 
প্রচলন এখানে থাকবে না। 

(৩) বাইরের জীবনের কাম্য বস্তুগুলি 
প্রভাবিত করবে | 


(interests) এখানের জীবনকে 


(4) সমীজতাত্তিক ম্যাকআইভারের মত 


প্রখ্যাত সমাজতাত্বিক ম্যাকআইভারের (McIver) মতে বিদ্যালয় হল 
association) এই সমিতির কাজ-কর্ম পরিচালনার 


একটি সামাজিক সমিতি ( 
ey নির্ধারিত রীতি-নীতি (institutions) থাকে I এই রীতি-নীতির মধ্যে 
হুপ্রকারের সমিতির সম্পর্কেই দেখা যায়। 


কতকগুলি হল সাধারণ, যেগুলিকে ব 
face শুধু বিদ্যালয়ের সম্পর্কেই 


আবার কতকগুলির হল বিশ্যে প্রকারের । যেগু 
দেখা যায়। এই বিশেষ প্রকারের রীতি-নীতিগুলির স্বরূপ নির্ভর করে 


বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রকারের রীতি-নীতির 


বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্তাসমূহের উপর | 
র ব্যবস্থা, পরিচালনা ইত্যাদির উল্লেখ করা 


উদাহরণস্বরূপ পাঠাদান, পরীক্ষা 


১৬ 
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যায় এবং তার উদ্দেস্টাবলীর মধ্যে আংত্মবিকাশ, জ্ঞানার্জন, পেশাগত প্রস্তুতি 
ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। তবে-য্যাকআইভার-প্রদত্ত সমাজের (society) 
সংজ্ঞা অঙ্গযারী বিদ্যালয়কে সমাজের একটি "EX সংস্করণ বলে মনে করা যায়, 
কেননা তিনি বলেছেন যে, সমাজ বলতে বোঝায় বহুপ্রকারের সামাজিক 
সম্পর্ক দ্বার বোনা একটি জাল বিশেষকে। সামাজিক সম্পর্ক বলতে তিনি 
বুঝিয়েছেন মানুষের মধ্যকার সেই সম্পর্ককে যেখানে একের উপস্থিতি অপরের 
মনের উপর রেখাপাত কঃরে তার আচরণকে প্রভাবিত করে | 


(গ) শিক্ষাসমাজতান্তিক অট্টাওয়ের মত 


ইংলণ্ডের শিক্ষাসমাজতাত্বিক অধ্যাপক অট্টাওয়ের (Ottaway) মতে 
বিদ্যালয় হল 'কম্যুনিটি' (community) জাতীয় সমাজ, পূর্ণাংগ সমাজ নয়। 
তার মতে পূর্ণাংগ সমাজ বলতে বোঝায় সেই মানবগোষ্ঠীকে যার সত্যের! 
কোন বিশেষ ভূভাগে বাস করে, যাদের জীবনধারণের পদ্ধতি হল একই 
প্রকারের, যারা সেই পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন এবং যারা একই লক্ষ্য ও উদ্দেখ্ঠা- 


বলীর দ্বারা যুক্ত। অষ্টাওয়ের মতে কম্যুনিটি জাতীয় সমাজে বয়স্করা ও 
শিশুরা উভয়ই সভ্য হতে পারে কিন্ত সভ্যরা সকলে এ সমাজের সংগঠন ও 


VON) সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। যেহেতু বিছালয়সমাজে বয়স্ক ও শিশু 
ছুই দলই থাকে এবং যেহেতু শিশুর] সেই সমাজের লক্ষ্য, সংগঠন ও উদ্দেশ্য 
UNUS পূর্ণভাবে সচেতন থাকে না, সেই হেতু এ সমাজকে অট্রাওয়ে কম্যুনিটি 
জাতীয় সমাজ বলে অভিহিত করেছেন। 
‘এখানে বলা প্রয়োজন যে, অধ্যাপক অট্রাওয়ে তার উপরোক্ত বক্তব্যবিষয়ে 
প্রখ্যাত দার্শনিক কলিংগউডের (Collingwood) সংশ্লিষ্ট মতের উপর নির্ভর 
করেছেন এবং অধ্যাপক ম্যাকআইভারের কম্যুনিটি জাতীয় সমাজের ধারণার 
সঙ্গে তার সংশ্লিষ্ট ধারণার কোন খিল নেই। ম্যাকআইভারের মতে কম্যুনিটি 
বলতে বোঝায় সেই জনসমষ্টিকে যার সভ্যেরা একই ভূভাগে বাস করে এবং 
একই রসের (sentiment) বারা প্রভাবিত ইয়। এই রসকে কম্যুনিটি-রস 
আখ্যা Ceu] হয়েছে এবং এর মধ্যকার প্রধান তিনটি মনস্তাত্বিক উপাদান 
ইল একত্ববোধ (we-feeling), স্থানবোধ (sense of 
ও নির্ভরতাবোধ ( 


Place or station), 
dependency fecling) | এই জাতীয় সমাজের আর একটি 


বিদ্যালয় সমাজের প্ররূৃতি ২৪৩ 


প্রধান লক্ষণ হল এই যে, এর সভ্যর1 তাদের সমগ্র জীবনই এর মধ্যে অতিবাহিত 
করতে পারে। স্পষ্টতঃ এই অর্থে বিদ্যালয় কম্যুনিটি জাতীয় সমাজ নয়। 
কেননা বিদ্যালয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি সমস্ত প্রকারের সামাজিক সম্পর্ক স্থপিন 
করতে পারে না, অর্থাৎ তার সমগ্র জীবন অতিবাহিত করতে পারে Wig 


সিদ্ধান্ত 

অধ্যাপক ম্যাকআইভারের মতকে অনুসরণ করে বিদ্যালয়কে এক প্রকারের 
সমিতি বলে মনে করাই ঠিক। তবে বিদ্যালয়ের সংগে সাধারণ সমিতিগুলির 
কিছু পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ সমিতিগুলির উদ্দেশ্য থাকে মাত্র কয়েকটি | 
কিন্তু আধুনিক বিদ্যালয়ের tere হল বহু। বিশেষ করে আবাসিক বিদ্যালয়- 
গুলি সমিতির সংজ্ঞা ছাড়িয়ে প্রায় কম্যুনিটির পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায়, কেননা 
শিক্ষার্থীদের জীবনের এক বৃহৎ অংশ এই প্রকার বিদ্যালয়ের মধ্যে অতিবাহিত 
হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে ca, বিদ্যালয়কে অনেকটা যৌক্তিকতার সংগেই 
সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে মনে করা যায়, কেননা এখানের জীবনে বহু 
প্রকারের সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত zu পাশি নানের উপরোক্ত,মতের 
মধ্যে সত্যতা এইখানে রয়েছে যে, বিদ্যালয়ের জীবন হল সত্যই আংশিকভাবে 
নিয়ন্ত্রিত এবং আংশিকভাবে স্বাভাবিক এবং বিদ্যালয়ের জীবনে এই নিয়ন্ত্রণ ও 
স্বাভাবিকতা থাকা উচিতও। জন ডিউই-র মত মূলতঃ নানের মতেরই GIR | 
সুতরাং তার সত্যতাও একই প্রকারের । তবে উভয়ের মতের সম্পর্কেই 
একটি প্রশ্ন তোলা যায়। প্রশ্নটি হল এই যে, শিক্ষার্থীদের যদি বাইরের জীবনের 
ANSS কলুষ ও PAG] সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকে তাহলে তার] 
জীবনবুদ্ধে ভীষণভাবে Rade হবে কিনা । উত্তরে বলা যায় যে, বিদ্যালয়ের 
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার অর্থ এই নয় যে সামাজিক কলুষ ও কদর্মতা সম্বন্ধে 
শিক্ষার্থীদের কোন ধারণা দেওয়া হবে না। বিদ্যালয়ের জীবনে কলুষ ও 
মালিন্য কোনপ্রকারে প্রবেশ না করে তা নিশ্চয়ই দেখতে হবে, তবে সামাজিক 
অন্যায় ও অবিচার সম্পর্কে শিশুদের সম্যকৃভাবে অবহিত করেও তুলতে হবে। 


জন ডিউইর মত d 
উপরে জন ডিউইর মতের কথা বলা হয়েছে। তাই এখানে তার সংশ্লিষ্ট 
মতের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল। 
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জন fees বিদ্যালয়কে একটি ‘ক্ষুদ্র সামাজিক দল? (miniature ৪০০] 
group )বূপে কল্পনা করেছেন। এই সামাজিক জীবনে পাঠ ও বৃদ্ধি 
(geowth ) দলগত অভিজ্ঞতার ফলরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। বিদ্যালয়কে 
তিনি সর্বাংশে একটি সমাজরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, কেনন! সামাভিক 
অনুভূতি ( perception ) ও অনুরাগ ( interest ) প্রকৃত সামাজিক মাধ্যমেই 
বিকাশলাভ করে । তবে এই দলের জীবন ও অভিজ্ঞতার ধারার সংগে 
বাইরের বৃহত্তর সমাজের ব্যাপক জীবনধারার গভীর ও অন্থরংগ যোগ থাকা 
উচিত। অর্থাৎ বিদ্যালয়-সমাভের জীবনে বাইরের লমাজ-জীবনের সার্থক 
প্রতিফলন হওয়া উচিত। কিন্ত এই প্রতিফলন কখনও পূর্ণাংগ হতে পারে 
না, কেননা বাইরের সমাজ জীবন হল জটিল, মালিম্বাযুক্ত, সামঞ্ৈস্তবিহীন 
ও অনংহত। ডিউইর মতে বিদ্যালয়ে বাইরের সমাজ-জীবনকে "UIS, 
মালিন্তমুক্ত, সামঞ্চস্তপূর্ণ ও সুসংহত করে প্রতিফলিত করতে হবে। 


বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনকে উন্নততর করবার ডগায় 

বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার অর্থই হল 
বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনকে গণতান্ত্রিক আদর্শে গড়ে তোল! । বিদ্যালয়ের 
সমাজ-জীবনের গণতন্ত্রীকরণের জন্য নিয়লিখিত উপায়সমূহকে অবলম্বন করলে 
বিশেষ ভাল ফল আশা করা যেতে পারে। 

(১) বিদ্যালয়ের জন্য প্রকৃত গণতান্ত্রিক লক্ষ্য নির্ধারণ ও নির্ধারিত লক্ষ্য 
সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের যথাসম্ভব সচেতন ও শ্রদ্ধাবান করে তোলা। 
© (২) নির্ধারিত বিষয়বস্তুর মধ্যে গণতান্ত্রিক লক্ষ্যান্যায়ী ব/ষ্টি ও সমষ্টির 
সর্বাংগীণ বিকাশের পূর্ণাংগ ব্যবস্থা কর! | 

(৩) শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে যৌথ ওব্য ক্তিগত কর্ণের সামগ্রস্তপূর্ণ ব্যবস্থা কর!। 

(৪) শাসন ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে কর্তৃত্বব্যগ্রক ব্যবহার পরিত্যাগ করে 
প্রেম ও সহযোগিতা পূর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থা কর]। 

(৫) বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যাপারে আন্তরিক সহযোগিতার ব্যবস্থা Fal | 

(৬) শ্রেণীকক্ষের বাইরে বহুপ্রকারের ক্রীড়ার ও সংস্কৃতিমূলক কর্ণের 


ব্যবস্থা করা। বলা বাহুল্য, এখানেও দলগত ও ব্যক্তিগত প্রয়াসের সমহ্বয়- 
সাধন প্রয়োজন | 


বিদ্যালয় সমাজের প্রক্কতি ২৪৫ 


*(৭) ছাত্রদের জন্য নানাপ্রকারের আত্মশাসনমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। 
(e) বিদ্যালয়ের কর্মাবলীতে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা অপেক্ষা দলগত 
প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা কর! | ` 
(s) অন্তান্ত বিদ্যালয়ের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা। 
(১০) দলগত স্মৃতির (group memory) বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের e পুনগিলন 
উত্সব ও পুরাতন ছাত্রদের সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করা। বলা নিশ্রয়োজন, দল- 
গত স্মৃতির সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি দলের সংহতি বুদ্ধির জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় 
(১১) ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক বিরোধকে বিদ্যালয়ের 
জীবনে কুপ্রভাব বিস্তার করতে না দেওয়া। 
(১২) স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজের সংগে যথাসম্ভব যোগাযোগ 
রক্ষা করার ব্যবস্থা কর1। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎসবসমূহে 
ALATE যোগদানের ব্যবস্থা Fal) 


সমাজ ও বিষ্ঠালয়ের মধ্যে মিল ও অমিল 

পূর্বে বলা হয়েছে যে, বিদ্যালয় হল সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ । বিদ্যালয় 
সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও কিছুটা আভাস দেওয়! হয়েছে এবং বৃহত্তর সমাজের 
সংগে তার মিল ও অমিলের কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এখানে বৃহত্তর 
সমাজের সংগে বিগ্যালয়-সমাজের মিল ও অমিল আরও একটু বিশদভাবে 
আলোচনা করা হবে। 

(ক) বিগ্ভালয়-সমীজের সংগে বৃহত্তর সমাজের মিল 

(১) সমাজে কতকগুলি লোক এক সঙ্গে বাস করে। বিদ্যালয়েরও এই 
বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 

(২) সমাজের মত বিদ্যালয়েরও একটি বিশেষ এলাকা থাকে | 

(s) সমাজের সভ্যদের মত বিদ্যালয়ের সভ্যদের মধ্যেও নানাপ্রকারের 


সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠে।, 
(s) সমাজের মত বিদ্যালয়ের সভ্যদের মধ্যেও একটা মানসিক এক্যবোধ 


থাকে। 
(e). সমাজের জীবনে একটা ধারাবাহিকতা থাকে এবং তার সঞ্চিত 


Ae থাকে। বিদ্ালয়েরও এই বৈশিষ্ট্য থাকে। 


হু . উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(৬) প্রত্যেক সমাজের সংগে অন্য সমাজের যোগাযোগ থাকে । তেমনি 
এক বিছ্ালয়-সমাজের সংগে অন্য বিদ্যালয় 
সমাজের যোগাযোগ থাকে | 

(৭) বিদ্যালয় 


-সমাজের ও বাইরের বৃহত্তর 


সমাজের সংগে অন্ত বিগ্ভালয়-সমাজের একটা প্রতিযোগিতার 
ভাব থাকে। এখানেও বিদ্যালয়-সমাজ বাইরের বৃহত্তর সমাজের মত। 

(v) সমাজের সভ্যদের মধ্যে এক্যও থাকে অনৈক্যও থাকে। তবে 
একাই প্রধান। বিগ্যালয়-সমাজের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট | 

(৯) সমাজে নবীন-প্রবীণের ও পরিচালক-পরিচালিতের সম্পর্ক বর্তমান 
থাকে। বিদ্যালয়েও এই WHATS বৰ্তমান । 

(১০) সমাজ-পরিচালনা ও শৃঙ্খলাবিধানের ভার সমাজে এক বিশেষ 
দলের ETT s থাকে । বিদ্যালয়েও এরূপ ঘটে | 


(১১) সমাজ-জীবন নিত্য পরিবর্তনশীল | 


বিদ্যালয় জীবনও এরূপ 
পরিবর্তনশীল | 


খে) বৃহত্তর সমাজের সংগে faute সমাজের অমিল 

(3) সমাজের পভ্যদের সংখ্যা ও তাদের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য 
বিদ্যালয়ের সভ্যদের তুলনায় অনেক বেশী। 

(২) সমাজে স্বার্থ সংঘাতের অবকাশ বিদ্যালয়ের অপেক্ষা অনেক বেশী। 


(৩) বিদ্যালয়ের তুলনায় সমাজের জীবনে ব্যা 


পকতর ধারাবাহিকতা 
বর্তমান থাকে। 


(8) সমাজ-জীবনের ব্যাপ্তি বিদ্যালয়ের অপেক্ষা অনেক বেশী। 

(৫) সমাজের আত্মনিভরশীলতা বিদ্যালয় অপেক্ষা অনেক বেশী। 

(৬) সমাজের বিচার ও শান্তিবিধানের ব্যবস্থা অধিকতর ব্যাপক | 

(৭) সমাজের এতিহের ate ও বৈচিত্র্য অনেক বেশী। 

(v) সামাজিক সম্পর্কের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য অনেক বেশী। 

(৯) সমাজের সাধারণ সভ্যদের অধিকতর অধিকার থাকে | 

(১০) এখনও সামাজিক পরিকল্পনার ব্যাপ্তি বিদ্যালয়ের পরিকল্পনার চেয়ে 

অনেক কম | 


(১১) বিদ্যালয়ের সভ্যদের মধ্যে বেশীর ভ 


গই অপরিণত, কিন্তু সমাজের 
বেলায় তা নয়। 


—— 


শিক্ষক ও শিক্ষা 


শ্রেণীবিভক্ত কর্তৃত্বপীড়িত গণতন্ত্পূর্ব সমস্ত প্রকারের সমাজ-ব্যবস্থার 
wl অনেক প্রকার দ্বন্দের মত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে wu ও few. 
ae হয়েছিল। বিদ্যালয়ের আদর্শ হল বৃহত্তর সমাজের আদর্শ। তাই 
স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যালয়ে বাইরের সমাজের মানবীয় সম্পর্কের প্রতিফলন 
aq) বাইরের সমাজে মানব ব্যক্তিত্বের efe শ্রদ্ধা ও আস্থা না 
থাকলে বিদ্যালয়েও এগুলির অভাব gal গণতন্্পূর্ব সমাজব্যবস্থাগুলিতে 
সাধারণ মানবের প্রতি কোন প্রকারের শ্রদ্ধার অস্তিত্ব ছিল না। তাই 
বিছ্যালয়েও সাধারণ মানুষের ছেলেদের প্রতি কোন প্রকারের শ্রদ্ধা প্রকাশের 
স্থান ছিল না। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রথম কথা হল মানব-ব্যক্তিত্বের স্জনীশন্তির 
উপর সীমাহীন বিশ্বাস ও অকু$ শ্রদ্ধা । তাই গণতান্ত্রিক আদর্শের দ্বার! যখন 
বিদ্যালয় সম্পকিত চিন্তা প্রভাবিত হল, তখন দেখা গেল যে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর 
মধ্য পুরাতন wa হল পুরাতন সমাজেরই মত অর্থহীন এবং ক্ষতিকর | 
গণতান্ত্রিক সমাজের মত সুস্থ মানবিক ব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষা্থীর সম্পর্ক হল 
মধুর, প্রীতপূর্ণ ও সহযোগিতাভিত্তিক। পরিণত অভিজ্ঞ মান্গষ হিসাবে 
শিক্ষক বিকাশোনুখ শিক্ষার্থীদের হলেন “বন্ধু, দার্শনিক ও পরিচালক’ | 

অনেকের ধারণা qus গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিক্ষকের দায়িত্ব ও বর্ণ 
অনেক কমে যাবে । কিন্ত সে ধারণা ভুল । বস্তুতঃ নৃতন ব্যবস্থায় শিক্ষকের 
দায়িত্ব অনেক বেশী বেডে যাবে এবং তার কর্মধারার রূপান্তর ঘটলেও তার 
বৈচিত্র্য অনেক বেড়ে যাবে এবং অনেক বেশী প্রকারের গুণেরও প্রয়োজন 


হবে তার সু পরিচালনার জন্য। নিয়ে নৃতন শিক্ষকের দায়িত্ব ও গুণাবলীর 


সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল | 


নূতন শিক্ষকের কর্মাবলী 
qua যুগের শিক্ষকের বৈিত্রযপূ্ণ কর্মের কিছুটা আভাস নিয়ে দেওয়ার 


চেষ্টা করা ভল। ‘ 
(3) আধুনিক শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব শিক্ষাদান করা নয়, শিখন 


পরিচালনা করা | 


২৪৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(২) আধুনিক শিক্ষকের কাজ শুধু বৌদ্ধিক শিখনে সহায়তা করা নয়, 
শিশুর সর্ববিধ শিখনে সহায়তা কর] | 

"(৩) শিক্ষকের দক্ষ পরিচালনার জন্য শিক্ষককে অতীব নৈপুণ্যের সংগে 
শিক্ষার্থীর পরিবেশকে পরিচালিত করতে হবে d 

(8) শিক্ষার্থীর পরিবেশের যোগ্য পরিচালনার জন্য সেই পরিবেশ সম্বন্ধে 
"b জ্ঞানলাভ করতে হবে। 

(৫) পরিবেশ পরিচালনাকে সার্থক করে তুলতে হলে শিশুর আচরণ 
সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানার্জন করতে হবে | 

(৬) পরিবেশ পরিচালনার দ্বার! শিক্ষার্থীর আচরণকে প্রভাবিত করবার 
জন্য যোগ্য পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ আয়ত্ত করতে হবে | 

(3) শিক্ষার্থীর বহুমুখী শিখন ঠিক পথে ঠিক মত চলছে কিনা তার 
পরিমাপ করতে হবে। 

(৬) শিখনে ত্রুটি ঘটলে সংশোধনমূলক শিখনের ব্যবস্থা! করতে হবে। 

(৯) বিদ্যালয় ভিন্ন অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্টানের সংগে যথাযোগ্য সম্পর্ক স্থাপন 
করতে হবে এবং সমস্ত প্রকারের শিখনকে সংহত করতে হবে। 

(১০) প্রয়োজন হলে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ৰটি-বিচ্যুতির সংশোধন 
করতে হবে, তাদের শিক্ষাদানকর্গের মধ্যে ফাক থাকলে ত! পূরণ করতে হবে 
এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 

(১১) শিক্ষার্থীর সর্ধপ্রকারের শিখন যাতে গণতান্ত্রিক জীবনের পরি- 
প্রেক্ষিতে সার্থক হয়ে উঠে তা সর্বদাই লক্ষ্য করতে হবে। 

(১২) শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি ও বিকাশ যাতে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হতে পারে 
সে বিষয়ে শিক্ষককে অবহিত হতে হবে | 

(১৩) শিশুর শিখন ও বিকাশ সার্থক করে তোলবার wy শিক্ষককে 
আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে এবং নিজের বুদ্ধি ও বিকাশকে সার্থক করে তুলতে 


হবে, কারণ নিজের ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশ না হলে অপরের বিকাশে 
প্রয়োজনীয় সহায়তা করা বায় না। 


স্ুশিক্ষকের গুণবলী 
আধুনিক গণতান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের বহুমুখী দায়িত্বের সংগে আমরা 


শিক্ষক ও শিক্ষা ২৪৯ 


কিছুটা পরিচিত হলাম। এই দায়িত্ব যথারীতি পালন করতে হলে শিক্ষকের 
যে সব গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন সেগুলির পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল। 
গ্রথমে বলা প্রয়োজন, যে কোন শিক্ষাব্যবস্থাতেই শিক্ষকের ভূমিকা "হল 
অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ। শিক্ষাক্ষেত্রের সাফল্য সর্বদিক থেকে নির্ভর করে যোগ্য 
শিক্ষকের উপর । বর্তমানে শিক্ষাজগতের কেন্দ্রে শিশুকে প্রতিষ্ঠিত i 
করা হলেও, যেহেতু শিক্ষককেই সেই জগর্থটকে পরিচালিত করতে হয়, 
সেইহেতু তার প্রয়োজনীয়তা এখনও অসীম | শিক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী 
সম্বন্ধে শিক্ষাবিদদের মধ্যে বু আলোচনা হয়েছে এবং অতি আধুনিক কালে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাও সুরু হয়েছে ।- সেই সমস্ত আলোচনা ও গবেষণার 
ফলের উপর নির্ভর করে focus গুণগুলির উল্লেখ করা হল S 

(১) স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা 

শিক্ষকের প্রধান প্রধান দায়িত্বের তালিকার সংগে আমরা পরিচিত 
হয়েছি। সহজেই অনুমেয় যে, এসব দায়িত্ব পালন করতে গেলে শিক্ষককে 
অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। স্বাস্থ্যের 97 পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন 
এবং পরিচ্ছন্নতা অমনিও চিত্তাকৰক তাই তার প্রয়োজনীয়তীও AHA | 


(২) আকৃতি 

শিক্ষককে সুদর্শন না হলেও কুদর্শন 
শিক্ষকের শিক্ষণ শুধু আকৃতির জন্যই অনেকটা ব্যাহত হবে | 

(৩) বিদ্যা 

(ক) শিক্ষকের সাধারণ শিক্ষা ব্যাপক ও গভীর হওয়া উচিত, কেননা 
মানুষ গঠনের কাজে প্রধান প্রধান বিদ্যাসমূহের সংগে গভীর পরিচিতির 
প্রয়োজন | 

(ay যে যে বিষয়ে শিক্ষাদান কর 
বিশেষ জ্ঞান থাক! গ্রয়োজন | 


(a) আচরণকারী end হিসাবে মানবাচরণের, বিশেষ করে শিশুর 
আচরণের সংগে তার গভীর পরিচয় প্রয়োজন i 


(ঘ) শিক্ষা বিষয়ের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞানের প্রয়োজন এবং 


লন জ্ঞানের প্রয়োগে দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন | 


হলে চলবে না। কুৎসিত বা বিকলাঙ্গ 


বন সেই সব বিষয় সম্বন্ধে তীর 


ane উন্নত শিক্ষাতত্ব 


() বুদ্ধি à 

শিক্ষকের বিদ্যার পরিধির সংগে পরিচিত হওয়ার পরে সহজেই বোধ্য যে, 
শিক্ষকের বুদ্ধি অসাধারণ না হলেও সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী হওয়া 
দরকার | 


৫) স্বাধীন ও স্থজনমূলক চিন্তা 


হজনমূলক চিন্তার শক্তি শিক্ষকের থাকা প্রয়োজন, কেননা তা না হলে 
আজকের পরিবর্তনশীল জগতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক তৈরী করা 
তার পক্ষে সম্ভব হবে না। 

(৬) স্থবিবেচন। ও বিচক্ষণতা 


স্থির-ধীর বিচার-ক্ষমতা ও গভীর agger বিশেষ প্রয়োজন আছে 
শিক্ষকের, কেনন] অনেক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তাকে। 


(৭) দায়িত্বশীলতা-_শিক্ষকের পক্ষে দায়িত্বশীলতার্‌ বিশেষ প্রয়োজন 
আছে। কাজ করবার পূর্বে তার পরিণতি "UNUS ভাবতে হবে এবং কর্মের 


ফলকে শান্ত চিত্তে গ্রহণ করতে হবে | আশানুরূপ ফল না হলে কর্ণের ধারাকে 
পরিবত্তিত করতে zta | 


(৮) উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন__-আজকের গণতান্ত্রিক নাগরিকের 
Tesh ও জীবনদর্শন উদারভাবাপন্ন হওয়া প্রয়োজন | 
তৈরী করার দায়িত্ব রয়েছে 
উদার wes] প্রয়োজন | 


সেই রকম নাগরিক 
বলে শিক্ষকেরও দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন 


(৯) ধৈর্য ও প্রক্ষোভগত সাম্য-_ঝডের নৌকার মত শিক্ষককে 
সর্বদা প্রক্ষোভের বাত্যাতাড়িত হলে চলবে না। 
হতে হবে। বিশেষ করে পরিবর্তনশীল অবস্থায় ত 
ধরতে £C | 


(১) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈর্যক্তিকতা_ শিক্ষককে সংস্কার- 


বিহীন, পরীক্ষামূখী (experimental) ও নৈর্যক্তিক মন নিয়ে সমস্ত বস্তুর 
বিচার করতে হবে। 


তাকে ধীর, স্থির ও সংযত 
কে মনের হাল দৃঢহস্তে 


(১১) চিন্তা ও আচরণের নমনীয়তা ও প্রশ্নতিশীলতা-_মাজকের 


শিক্ষক ও শিক্ষা ২৫১ 


পৰ্ধিবর্তনশীল জগতে চিন্তা ও আচরণের কাঠিন্য অচল, পরিবর্তনশীল অবস্থার 
সন্মুখে মনের ও আচরণের নমনীয়তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। গ্রগতির পথে 
অবিরত এগিয়ে যাবার জন্য নিজের চিন্তা ও আচরণকে সর্বদা প্রস্তুত ঝরতে 
হবে। 


(১২) শিক্ষকতাকে অন্তরের সংগে গ্রহণ__শিক্ষকের কাজকে 
অন্তরের সংগে শ্রদ্ধা করে গ্রহণ না করলে সার্থক শিক্ষক হওয়া কখনও সম্ভব 


নয়। 

(১৩) সহানুভূতি ও ভালবাসা শিক্ষককে ছাত্রদের প্রতি প্রেম ও 
সহানুভূতিশীল মনোভাব ও আচরণে অভ্যস্ত হতে হবে। শিক্ষারূপ E 
ইঞ্জিনের Da হল প্রেম ও সহান্গভূতি। প্রেম ও সহানুভূতি শিক্ষকের পক্ষে 
প্রথম প্রয়োজন | তবে এদের সংগে জ্ঞান ও FASTA যুক্ত হলেই সার্থক 
শিক্ষণ সম্ভব হয়। 

(১৪) গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধী__গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি 
গভীর শ্রদ্ধা না থাকলে যোগ্য গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরী করা যায় না। 
আমরা দেখেছি যে, গণতান্ত্রিক আদর্শ বলতে প্রতিটি afer ব্যক্তিত্বের প্রতি 
শ্রদ্ধা এবং সামাজিকতার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা বোঝায় | 

(১৫) সমাজ-জীবনের সংগে গভীর পরিচয়__গণতান্ত্রিক শিক্ষায় 
চতুষ্পার্শের সমাজের সংগে নিবিড় পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন | 
শিক্ষার্থীদের এই রকম পরিচয়লাভে সাহায্য করতে হলে সমাজের সংগে 


শিক্ষকের নিজের পরিচয় ও সম্পর্ক নিবিড ও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন | 


(১৬) ভদ্রতাবোধ ও পরিচ্ছন্ন আচার-ব্যবহার-_ ছাত্র, অভিভাবক 
ও সমাজের অন্তান্ত লোকের সংগে শিক্ষককে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। 
ভদ্রতাবোধ ও শিষ্টাচার যদি তার না জানা থাকে তাহলে তার পক্ষে নিজকর্মে 
সাফল্যলাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। 

UE NE NES বিকাশসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব 
উপরে যে সমস্ত গুণের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি থাকলেই শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব 
হয়ে উঠবে সুষম, মধুর ও সর্বাংগীণ বিকাশসম্পন্ন। তবুও স্থষম ও সর্বাংগীণ 


২৫২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


বিকাশকে আদর্শ হিসাবে সব সময়ে মনে রাখতে হবে, যাতে বৃদ্ধি কোন 
প্রকারে একপেশে হয়ে না পড়ে। 


(১৮) ea ও আশাবাদ-__শিক্ষককে কিছুটা aAa হতে হবে, 
কেননা আজকের জীবনের অসম্পূর্ণতাকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টিকে দূরে প্রসারিত 
করতে হবে। এইরূপ স্বপ্নদর্শন অবশ্যই সম্ভব হবে না যদি না. শিক্ষক 
আশাবাদী হন। 

(১৯) রসজ্ঞত। ও পরিমাণবোধ-_আনন্দ ও কৌতুকের বারিধারণয় 
নের পথ মাদিন্তমুক্ত হয় এবং তাই তাতে অগ্রসর হওয়া সহ হয়। 
মাগবোধও সার্থক জীবনযাপনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় | 

(২০) গণতান্ত্রিক নেতা ও সহযোগীর গুণাবলী- শিক্ষক স্বভাবতঃই 
শিক্ষাঙ্ষেত্রের নেতা | ROM নেতৃত্বহুলভ গুণাবলী তাকে অর্জন করতে হবে। 
তার উপর ও yyy শিক্ষকের সংগে তাকে অনেক সময়ই যুক্ত হয়ে কাজ 


করতে হবে। সুতরাং তাকে সহযোগিতাসম্পন্ন হতে হবে এবং যোগ্য 
সহযোগীর গুণাবলীও অর্জন করতে হবে। 


জীব 
পরি 


মানবজীবনের বিভিন্ন স্তর 


দেহতত্ববিদ্‌ ও মনোবিজ্ঞানীর| মানবজীবনের বৃদ্ধি ও বিকাশকে বিভিন্ন স্তরে 
ভাগ করেছেন। কিন্তু এ সব স্তরের সংগে পরিচয়লাভৈর পূর্বে মানবের 
বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারার সাধারণ টবশিষ্ট্যগুলির সংগে পরিচয়লাভ করা 
প্রয়োজন । নিয়ে এ বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। 


মানবের বিকাশের সাধারণ eor 

(3) মানুষের বিকাশধারা হুল অবিচ্ছিন্ন ও ক্রমিক 

মানুষের বিকাশধারায় কোন ছেদ পড়ে না, অব্যাহতভাবে তা চলতে 
থাকে। পরিবর্তন অবশ্য আনে, তা নাহলে বিকাশ কথাটির অর্থ হয় না, কিন্ত 
পরিবর্তন সংঘটিত হয় ক্রমিক ধারায়। সহা কোন পরিবর্তন আসে না। 
যদিও কোন কোন সময়ে কোন কোন পরিবর্তনকে অতি ব্যাপক এবং সহসা 
উদ্ভূত বলে মনে হয়, তবুও কোন পরিবর্তনের উদ্ভব সহসা হয় না। ক্রমিক 
ধারায় ধীর গতিতে সংঘটিত পরিবর্তনের GP ফল সহসা GI হয়ে উঠে এই 
মাত্র। 

২) বংশধারাগত বস্তনিচয়ের সংগে পরিবেশের ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়ার ফলে সমস্ত প্রকারের বিকাশ সংঘটিত হয়। 

বংশধার1 থেকে miya পায় বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক গুণের সম্ভাবন! ! 
এই সন্তাবনাগুলির পরিবেশের অনুকুল প্রভাবে পরিণতি প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন 
গুণরূপে প্রকাশ পায় । কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যই শুধু বংশধারা বাঁ শুধু পরিবেশের 
গ্রভাবোডূত নয়। তবে কতকগুলি গুণের বিকাশে বংশধারার প্রভাব বেশী, 
কতকগুলির বেলায় পরিবেশের প্রভাব বেশী। 

(৩) শিশুর অনেক রকমের ‘বয়স’ থাকে 

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক আছে এবং এই দিকগুলির বিকাশের 
গতিবেগ বিভিন্ন। ফলে যে কোন সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে মানুষের বিভিন্ন 


“বয়সের উল্লেখ করা যায়, যেমন শরীরতত্ঘটিত “বয়স, প্রক্ষোভঘটিত্‌ ‘বয়স’, 
সামার্জিক বৃদ্ধিঘটিত ‘বয়স’, নৈতিক বা ধর্মীয় ‘বয়স’ ইত্যাদি i 


হি উন্নত শিক্ষাতত্ব 


© মানুষের দৈহিক বা মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশের 
গতিবেগ বিভিন্ন হলেও সমস্ত বৈশিষ্ট্যেরই বিকাশ ঘটে এক 
সংগা, একের পর এক ay | 

পূর্বে রশোর মত অনেক শিক্ষাবিদ মনে করতেন যে, মানবাচরণের 
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব হয় পর পর, এক সংগে নয়। কিন্তু আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীরা এই মত সমর্থন করে ai) তাদের মতে মান্ষের সমস্ত 
বৈশিষ্ট্যেরই বিকাশ এক সঙ্গে ঘটে, যদিও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিকাশের গতি- 
বেগ হয় বিভিন্ন এবং তাই বিভিন্ন সময়ে সেগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 

(৫) বিকাশের গতিবেগ প্রথম দিকেই হয় সর্বাপেক্ষা অধিক 

* শৈশবে দেহ ও মনের বিকাশ সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে wb অবশ্য 

মানসিক বৈশিষ্টাগুলির পরিমাপের পথে গাণিতিক বাধা আছে। কিন্ত 
পরিসংখ্যানবিজ্ঞানীরা সেই বাধাগুলির অপসারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ায় | 
পরিমাপ বর্তমানে অনেকাংশে সফল হয়েছে। বলা বাহুল্য, গাণিতিক পরি- 
মাপের সাহায্যেই বিকাশের গতিবেগ নির্ধারিত হয় I 

৬) এক একটি বর্গের (৪ 
( pattern ) একই প্রকারের 

"AI fes গেসেল (Arnold Gesell) এই vaia প্রবর্তন করেছেন | 
মতে এক একটি বর্গের সমস্ত পাণীর মধ্যে Facies বৈশিষ্ট্যগুলির আবির্ভাব 
নিদিষ্ট ক্রমিক ধারায় হয়। বলা বাহুল্য, এইরূপ ঘটে বংশধারার প্রভাবের 
ফলে। এইরূপ ক্রমিক বিকাশের ফলে বিকাশের স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা 
নিৰ্ণয় কর! সহজ হয়ে পড়ে। 

(৭) শৈশব থেকে পরিণতি প' 
গতি প্রায় একই প্রকারের হয় 


জন্যোর মময় বংশধারার প্রভাবের Gy ব্যক্তিবৈষম্যের প্রকাশ ঘটে এবং 
বৈষম্যের আপেক্ষিক পরিমাপ (relative magnitude) বিকাশের ধারাপথে 
একই প্রকারের থাকে | অর্থাৎ জন্মের সময় বংশ 
বৈষম্য qb হয় তা বয়ঃবৃদ্ধির সংগে সংগে অস্ত 
আপেক্ষিক গতি বরাবরই অব্যাহত of 


১৩০০৩) মধ্যে বিকাশের ছক 


তার 


48 প্রত্যেক মানুষের বৃদ্ধির 


ধারার প্রভাবে যে ব্যক্তি 
ত হয় না, বরং তার ধারা ও 
[কে । যেমন একটি ছেলেকে যদি অতি 


মানবজীবনের বিভিন্ন স্তর ২৫৫ 


অল্প*্বয়সে বুদ্ধিমান বলে মনে হয় তাহলে খুবই সম্ভাবনা থাকে যে, সে 
পরবর্তী জীবনেও বুদ্ধিমানরূপে প্রতিভাত হবে | 

(৮) বিকাশের ধারায় সংহতিকরণ (integration ) ও পুথকী- 
করণ (differentiation) এই দুটি প্রক্রিয়াই gà হয়। 

বিকাশের ধারা সাধারণ আচরণ থেকে বিশেষ প্রকারের আচরণের দিকে 
প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ মানবাচরণের বিবর্তনে প্রথমে প্রকাশিত হয় ব্যাপক 
ধরণের আচরণ এবং তারপর দেখা দেয় বিশেষ প্রকারের আচরণ। সাধারণ 
আচরণ থেকে বিশেষ প্রকারের আচরণের এই প্রকাশকে ayes ও জীব- 
বিদ্যায় বল! হয়ে থাকে পুথকীকরণ প্রক্রিয়া | 

বিকাশের ধারার দ্বিতীয় স্তরে বিশেষ প্রকারের আচরণের আবির্ভাব হলেও 
উদ্তবের পরে এ আচরণগুলি সংহত হয়ে ব্যাপক ধরণের আচরণের জন্য দেয়। 
বিচ্ছিন্ন আচরণগুলির এই সংহতিকে বলা হয় সংহতিকরণ প্রক্রিয়া | 

(৯) শিক্ষার প্রভাব পরিণমনের স্তরের উপর নির্ভর করে 

শিক্ষাদানকার্যের সফলতা নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ বিকাশের উপর। 
সাধারণ প্রকারের পরিবেশগত অবস্থাসমূহের মধ্যে যে বৃদ্ধি ও বিকাশ আশা 
কর যায় তাকেই মনস্তত্বে আভ্যন্তরীণ বিকাশ বা পরিণমন প্রক্রিয়া 
(maturation) বলে অভিহিত করা ex বংশধারাগত বস্তনিচয়ের উপর 
পরিবেশের প্রভাবের ফলে যে বিকাশ সংঘটিত হয়েছে তারই উপর যে 
বর্তমানের শিক্ষাকার্ষের সফলতা নির্ভর করে এই weld হৃদয়ধ্ম কর! বোধ 
হয় খুব কঠিন নয়। 


মানবের বিকাশের বিভিন্ন স্তর 

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, মানুষের বিকাশধার1 হল ক্রমিক 
ও অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু বিকাশধারার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মধ্যেও পৃথক' পৃথক 
স্তরের অস্তিত্ব লক্ষ্য কর! যায়। এই waefas কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
থাকে এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলির"উপর নির্ভর করেই স্তরভাগ বিভাগ সম্ভব হয়। 
মানুষের সাধারণ বৈশিষ্টযগুলির wfew অবস্য সর্বস্তরেই পরিলক্ষিত হয়। 
কিন্তু সেগুলির সংগে বিভিন্ন স্তরের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিও উপস্থিতথাকে। 
বলা নিশ্রয়োজন, স্তর বিভাগ সম্ভব হলেও স্তরগুলির উদ্ভব সহসা হয় না, 


২৫৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


স্তরগুলির মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ থাকে এবং একের উদ্ভব বা পরিণতি 
অপরের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। স্তর বিভাগ সম্ভব হলেও 
মনোৌবিজ্ঞানীর। স্তরগুলির আবির্ভাবের সময় সম্বন্ধে একমত নন, এমনকি 
সেগুলির সংখ্যা সম্বন্ধেও একমত নন। এর কারণ বিকাশধারণর ধারা- 
বাহিকতা। স্তরগুলির উদ্ভব হয় অলক্ষিতে__অতি ধীরে_-এবং রূপান্তর 
হয় অলক্ষিতে__অতি ধীরে। সুতরাং একের দ্বার! টানাবিভেদের ছেদ 
রেখা অপরের ছেদ রেখার সংগে একস্থানে অনেক সময় পড়ে না। 
যাইহোক বহুকাল থেকেই মানুষ জীবনধারাকে সাতটি wa (seven 
ages) বিভক্ত করেছে এবং বেশীর ভাগ মনস্তাত্বিক সেই বিভাগকে 
বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের পরেও সমর্থন করায় আমরাও মানুষের বিকাশধারাকে 
সাতটি পর্যায়ে ভাগ করলাম | সেই সাতটি ভাগ হল £ শৈশব, বাল্যকাল, 
যৌবন, পরিণত অবস্থা, মধ্য বয়ন, বার্দক্যের we ও পূর্ণ বার্ধক্য । এই 
aa মধ্যে প্রথম তিনটির সংগেই আমাদের সম্পর্ক, খুব নিবিড়, তাই 
নিয়ে সেগুলিরই বিশদ আলোচনা কর] হল। 

(ক) শৈশব (Infancy) 

প্রথম পাচ বছরকে সাধারণতঃ শৈশবকাল বলে অভিহিত করা হয়। এই 
সময়ের উপর মনোবিজ্ঞানীরা বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করে থাকেন। 
বিশেষ করে ফ্রয়েড্‌ (Freud) ও এ্যাড্‌লারের (Adler) Rival এই সময়ের 
উপর সীমাহীন গুরুত্ব দান করেন। ফ্রয়েভ.বলেছেন £ চার কি পাচ বছরের 
সময়ে ছোট মানবটি প্রায়ই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে এবং এ্যাডলার বলেছেন £ 
জনোর কয়েক মাপ পরেই নির্ধারণ করা যায় জীবনের সংগে শিশুর সম্পর্ক 
কেমন দাড়াবে | FAG ও এ্যাডলারের AYIA মতবাদের সংগে একমত 
না হয়েও শৈশবকালের অত্যধিক গুরুত্ব স্বীকার করতে কোন যুক্তিমান ব্যক্তির 
(ও বৈজ্ঞানিকের ) বাধা থাকতে পারে না। তাই শৈশবের প্রতি আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীর। এরূপ মনোভাবই গ্রহণ করেছেন। তবে প্রথম পাচ 
বছরকে মনোবিজ্ঞানীর1 সাধারণতঃ ছুটি ছোট স্তরে বিভক্ত করে থাকেন | 
তার! প্রথম ছুবছরকে faca একটি স্তর নির্ধারণ করেন এবং পরবর্তী তিন 
বছরকে নিয়ে অন্য একটি wa নিরূপণ করেন। নিয়ে এই স্তর দুইটি সম্বন্ধে 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতাঁবলীর সংক্ষিগ্তসার দেওয়া হল : 


মানব জীবনের বিভিন্ন স্তর ২৫৭ 


0) প্রথম দুই বৎসরের বৈশিষ্ট্যাবলী 

(ক) অংগ-সঞ্চালন ও গতি 

প্রথম বছরে শিশুর অংগ-সঞ্চালন ব্যাপারে অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। পূর্ণ 
অসহায় একটি হাড় ও মাংসের ক্ষুদ্র কাঠামো AES দ্রুততার সংগে বৃদ্ধির 
পথে এগিয়ে যায়। ফলে বাপ-মা ও আত্মীয়-পরিজনদের আনন্দ ও বিস্ময়ের 
সীমা থাকে না। এই বৃদ্ধি দ্বিতীয় বৎসরেও প্রায় অব্যাহত থাকে, কিন্ত 
তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে এই পর্যায়ের আচরণিক পরিবর্তন প্রথম 
বৎসরের মত অত ব্যাপক এবং বিম্ময়কর হয় «i! 

প্রথম কয়েক সপ্তাহে উদদেশ্পূর্ণ সমস্ত ইতিবাচক অংগ-সর্চালন থাছ্ছাগ্রহণের 
সম্পর্কেই ঘটে থাকে | পরে ধীরে ধীরে খাদ্য ভিন্ন ব্যাপারেও অংগ-সঞ্চালশের 
এই সময়ে আত্মরক্ষামূলক নেতিবাচক অংগ-সঞ্চালনও খুব 


গ্রসার ঘটে | 
বেশী দেখা যায়। জন্মের প্রথম মাসে শিশু তার পরিবেশকে জানবার খুব 
চেষ্টা করে না। বেশীর ভাগ সময়ই তার কাটে ঘুমোতে ও খেতে। কিন্ত 


পরিবেশের স্বরূপ উদ্ঘাটনের চৈষ্টার ক্ষীণাভাস এই সময়েও বিজ্ঞ দর্শকের 
চোখে পড়ে । পায়ের ও হাতের আন্ুলের সঞ্চালন এই সময়েই সুরু হয় 
এবং তার মধ্য দিয়েই পরবর্তী কালের ব্যাপকতর ও afer প্রচেষ্টার ভিত্তি 
স্থাপিত হয়। পাচমাস পর্যন্ত শিশুর দেখার সংগে অনুভূতির সমন্বয় ঘটে না। 
পাচমাস বয়স থেকেই শিশু বোধ করতে শেখে যে, একই বস্তু হল শাদা ও 
শক্ত কিন্বা কাল ও নরম ইত্যাদি। এই সময়েই শিশু বোধ করতে শেখে 
যে কতকগুলি জিনিস হল SUC বা wed, শুকৃনো বা ভিজে ; শক্ত বা 
নরম এবং গরম বা ঠাণ্ডা | 

এই পর্যায়ে শিশুর আচরণে গ্রতিবর্তী কর্মের (reflex activity) প্রকাশ 
দৃষ্ট হয়। এই কর্ণের কিছু প্রকাশ হয় ইতিবাচক এবং কিছু হয় নেতিবাচক | 
ইতিবাচক কর্ণের উদ্দাহরণন্বরূপ ধরা, SIAM, গলাধঃকরণ ইত্যাদির উল্লেখ 
করা যায় এবং নেতিবাচক, কর্মের উদাহরণস্বরূপ চোখের পাত! বোজান, 
হাচি, কাশ! ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। এই কর্মগুলির উদ্দেশ্য হল কতকগুলি 
বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে যোগ্য আচরণের ব্যবস্থা করা। 

সুস্থ শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির সংগে সংগে বৃহৎ পেশীগুলির বৃদ্ধি হয় এবং 
তার আচরণ ক্রমশঃ সুন্মতর ও জটিলতর হতে থাকে। 


S 
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সাধারণতঃ গতি ও অংগ-সঞ্চালনের বিকাশের ধারায় নিয়মত আচরণণবলী 

দেখা যায়ঃ 
" (১) একমাস বয়সে মাঝে মাঝে শিশু মাথা তোলে | 

(২) ছুমাস বয়সে উপুড় হয়ে শুলে হাত ও পা কিছুটা নাড়তে পারে। 

(৩) তিনমাস বয়সে সে স্থিরভাবে মাথা উচু ও সোজা করে রাখতে 

পারে। 

(৪) পাচ মাস বয়সে অল্প সাহায্য পেলে সে বসতে ATCA | 

(৫) ছমাস বয়সে অল্প সময়ের জন্য সে একলা বসতে ATTA | 

(৬) সাত মাসে সে উপুড় হতে পারে | 

(৭) নয় মাস বয়সে সে হামাগুড়ি দেওয়া! আরম্ভ করে। 

(৮) দশমাস বয়সে সে দাড়াবার চেষ্টা করে। 

(s) তেরমান বয়সে সে, কয়েক পা হাটতে পারে। মনে রাখা 
প্রয়োজন, উপরের আচরণাবলী সাধারণতঃ দেখা গেলেও ব্যক্তিগত বৈষম্যও 
প্রচুর দেখা যার এবং ছোট-খাট আচরণিক পশ্চাদগমনের চিহ্ন পরবর্তী কালের 
দ্রুততর বৃদ্ধির জন্য পরে প্রায়ই দেখা যায় না। আরও মনে রাখ! প্রয়োজন 
যে, শিশুর বিকাশে পরিবেশের প্রভাবের ফল সুদুরগ্রসারী হলেও সাধারণ 
পারিপাশ্বিক আবহাওয়ায় মূলতঃ আভ্যন্তরীণ পরিণতির ফলেই শিশু হাটা, 
কথ] বলা ইত্যাদি আচরণ আয়ত্ত FTA | 

খে) প্রত্যক্ষণের বিকাশ 


সুস্থ শিশুর পক্ষে পাচ মাস বয়স হল খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিকাশের পর্ধায়। 
এই সময়ে শিশু একপ্রকারের ইন্দিয়ান্তভূতির সংগে অন্য প্রকারের ইন্জিয়ান্- 
ভূতিকে যুক্ত করতে শেখে এবং তার বোঝার ক্ষমতাও অনেক SPF হয়ে 
উঠে। এই বয়সের শিশু চারপাশের বস্তুসমূহকে জানবার কাজে মুখবিবরের 
ব্যবহার খুব বেশী করে। বৃদ্ধির সংগে সংগে অবশ্য মুখের ব্যবহার ত্যাগ 
করে সে দর্শন ও স্পর্শনের উপর বেশী নির্ভর করে। প্রথম বছরের শেষের 
দিকে শিশু জিনিসপত্র অনেক বেশী ভালভাবে নাড়াচাড়া করতে পারে এবং 
বস্তনিচয়কে ধরবার প্রচেষ্টাও,তার হয়ে উঠে অনেক সঠিক | 

(4) বাক্শক্তির বিকাশ 


শিশুর শ্বাসযন্ত্র বেশ পরিণতই হয় এবং প্রথম থেকেই তার ব্যবহার সে 


" সম্ভব হয়। ক্রমে পে 
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জানে। প্রথম দিকে সে কান্নার খুব বেশী ব্যবহার করে। এই কান্নার 
সাহায্যেই সে পরিবেশের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তার প্রতি অন্যান্ত 
সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে | o 

কান্না ও সাধারণ বাকৃশক্তির ব্যবহার কিন্তু এক বস্তু নয়। শিশু যখন 
দেখে যে, সে নানাপ্রকারের শব্দ উৎপন্ন করতে পারে, তখন সে শব্দ নিয়ে 
খেলা করে| চারপাশের লোকেদের নানাপ্রকারের শব্দ ব্যবহার দেখেও 
সে তাদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করে । এক বছর বয়সের সময়ে সে একটা- 
দুটো! অর্থপূর্ণ শব্দ সুমপষ্টভাবে বলতে শেখে, কিন্তু তখন সে বোঝে অনেক 
কথাই। স্বরবর্ণ ও ও্ট্যবর্ণ উচ্চারণ করা সর্বাপেক্ষা সহজ এবং asad ও সংযুক্ত 
fana ( diphthong ) উচ্চারণ কর! সর্বাপেক্ষা কঠিন। অনেক চেষ্টা ও 
অভ্যাসের ফলে সে ইচ্ছামত শব্দ সৃষ্টি করতে ATH | তাই দ্বিতীয় বছরেই 
শিশু কথা শেখার কার্ধে উদ্যোগী হয়ে উঠে। 

শিশু তার নিজের তৈরী আওয়াজে খুব আনন্দ পায়। কিন্ত উচ্চ শব্দ, 
বিশেষ করে অপরিচিত শব্দের দ্বারা সে বেশী বিচলিত হয়। তীক্ষ গলার 
আওয়াজ অপেক্ষা শিশু মৃদু ও শান্ত আওয়াজ পছন্দ করে। সংগীত ও শব্দের 
শ্রুতিমধুর প্রবাহ শিশুকে খুব আনন্দ দেয়। সে গতি ভালবাসে এবং তাই 
গতিশীল বস্তসমূহের দ্বার! বিশেষভাবে আকৃষ্ট ZI l 

(a) বৌদ্ধিক বিকাশ 

বাকৃশক্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়, কিন্ত 
বৌদ্ধিক বিকাশের অন্য অনেক প্রকারের লক্ষণও দেখা যায়। 

শিশুর ইন্দিয়ামুভূতি অত্যন্ত তীক্ষ। সে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত দুই 
প্রকারের অঙ্গুভূতিই বোধ করে। প্রথম বছরে শিশুকে ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষিত 
qu ( percept ) ও ভাব ( concept )স্থষ্টি করতে অগ্রসর হতে দেখা যায় | 
সহজ রকমের সামান্ঠীকরণও ( generalisation ) এই সময়ে তার দ্বারা 
খাবার পাত্র দেখে খাবার কথা মনে করতে পারে, 
কলের জল দেখে স্নানের কথা স্মরণ করে এবং আরও অম্নি অনেক কিছুই 
করতে পারে । অর্থাৎ একগ্রকারের, ALTALTF (associative ) চিন্তন 
তখন তার দ্বারা সম্ভব হয় এবং এই চিস্তনের মধ্যে স্মৃতি, পরিচিতি ও 


পূৰ্বচিন্তা ( forethought ) ইত্যাদি মানপিক প্রক্রিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করা 
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বায়। শীঘ্রই সে নিজের কতকগুলি সমস্তা সমাধানেও সমর্থ হয়, যেমন, জুতা 
টেনে খুলে ফেলা, মুখে খাবার বস্তু তোলা ইত্যাদি । গেস্টান্টবাদীদের 
( Gestalt Psychologists) RAAI মত সমস্তা সমাধানে শিশু নানা 
প্রকারের উপকরণ বা হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারে | 

ডে) প্রক্ষোভগত বিকাশ 

ছোট শিশুর প্রক্ষোভ-জীবন খুবই afer) তার অনুভূতিগুলি হল 
অত্যন্ত তীব্র, পরিবর্তনশীল এবং প্রায়ই অনিয়নত্রিত। এই সময়ে পরিত্যক্ত, 
ক্ষুধার্ত, নিঃসঙ্গ ও অসহায় বোধ কর! হল শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক 
শবস্থা। শৈশবের বঞ্চিত ভাব পরবর্তী জীবনের উপর গভীর রেখাপাত 
করতে পারে। 

মা-বাপের কাছ থেকে এই সময়ে শিশুদের বেশীক্ষণ বা বেশী দিন দূরে 
থাকা উচিত নয়। শিশুদের অনিদ্রা, এমনকি স্নায়বিক দৌর্বল্যও, এর ফলে 
দেখা দিতে পারে। ex হল শৈশবের একটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক অনুভূতি । 
মা-বাপের প্রধান কর্তব্য হল শিশুদের sarata যতদূর সম্ভব দূর করা | 

Bats শিশুদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্তন্যপান nRa গোলযোগ 
পরবর্তী জীবনে সুদূরপ্রসারী দৈহিক ও মানসিক ফল প্রসব করতে পারে | 
নির্ধারিত সময়ে মায়ের বক্ষ দুগ্ধ পান হল সর্বদিক থেকে বাঞ্নীয়। অবধ্য 
পেয় দুধটি ভাল হওয়া চাই। cUm বিষয়ে পরিতৃপ্ত শিশু নিজেকে নিয়ে 
বেশী ব্যস্ত থাকে না। স্বভাবতঃই বাইরের বহুবিচিত্র জীবনের প্রতি গভীর 
আকর্ষণ গড়ে উঠে এবং পরিবেশের নানা বস্তুকে সে নাড়া-চাড়া করতে 
শেখে । পরিবেশকে জানায় এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই প্রত্যক্ষণ, ভাবস্থটি, 
যুক্তি ও চিন্তা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার বিকাশের fefe স্থাপিত হয়। 
ara বিষয়ে অপরিতৃপ্ধ শিশুর মনে বঞ্চনা, ক্রোধ এবং TH ইত্যাদি বিভিন্ন 
ভাবের উদ্রেক হয়। সহজেই এই সব ভাবের লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়ে মা কিংবা 
অন্য কোন খাছদানকারী। বঞ্চিত শিশু ক্রোধপরবশ হয়ে প্রতিশোধপরার়ণ 
হয়ে উঠে এবং তার মনোভাব বদ্‌ মেজাজের বিভিন্ন প্রকারের লক্ষণের মধ্য 
দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। Wats ইহা সহজেই বোধ্য যে, শৈশবে খাগ্বিষয়ে 
শিশুদের কোনপ্রকারেই বঞ্চিত হতে দেওয়া উচিত নয়। . 

SINIO শিশুর পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । স্তন্যপান ত্যাগের 
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4T দিয়ে শিশু প্রথম স্বতন্ত্র জীবনের দিকে পদক্ষেপ করে এবং তাই এই 
বিষয়ে মাতা দ্বারা পরিত্যাগের ভীতি অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে। খুব 
ধীরে ধীরে বিচক্ষণতার সংগে সংঘটিত করলে এই প্রক্রিয়াটি ক্ষতিকারক না 
হয়ে বরং স্থফলপ্রদ হয়ে উঠে। নানাপ্রকারের খাদ্বগ্রহণের অভ্যাস প্রথম 
থেকেই করান উচিত। আস্বাদের বৈচিত্র্য শিশু খুব পছন্দ করে। 

মলমৃত্রের ব্যাপারও শিশুর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খান্তের সংগে 
সম্পর্কযুক্ত | গ্রক্ষোভজনিত গোলমালের দরুণ প্রায়ই শিশুর হজমের গোলমাল 
হয়। মলমৃত্র ব্যাপারে খুব বেশী হৈচৈ করা মোটেই সমীচীন নয়, কেননা, 
এর থেকে অনেক সময়ে খুব জটিল মানসিক ও দৈহিক অবস্থার উদ্ভব হয়। 
এই ব্যাপারে অভিভাবকদের শান্ত ও সং্যতভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং 
মনে করা উচিত যে, শিশু যদি দুবছর বয়সে এই ব্যাপারে পূর্ণ নিয়ন্ত্রক্ষমতা 
অর্জন করে তাহলেই যথেষ্ট হল। সর্বশেষে বলা প্রয়োজন যে, বিকাশের 
প্রত্যেক দিকেই ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকাশ ঘটে এবং সাময়িক বৃদ্ধিরোধের 


পরিপূরণ প্রায়ই পরবর্তী সময়ে হয়ে থাকে | 


(২) ছুই থেকে পাঁচ বছরের বৈশিষ্ট্যসমূহ 

কে) অংগ-সঞ্চালন-সন্দন্ধীর বিকাশ 

এই সময়ের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন হল ধাঁরে ধীরে অংগ-প্রত্যংগের 
উপর শিশুর নিয়ন্ত্র-ক্ষমতার বিস্তার এবং পেশীগত ক্ষমতার qf! দুবছর 
বয়সে শিশুর পদক্ষেপ ধীর ও দৃঢ় থাকে না। কিন্তু অতি দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি 
ঘটে। ফলে, তিনবছর বয়সে সে অত্যন্ত সহজে হাটতে ও দৌড়াতে পাবে | 
এখন থেকে সে নানাপ্রকারের দৈহিক নৈপুণ্যের প্রকাশেও সমর্থ হয়। চক্র- 


বিশিষ্ট যেকোন শক্ত খেলনার সাহাযো এই সমস্ত নৈপুণ্য আয়ত্ত 


করণ সহজ হয় । এই বয়সের ছেলেদের সাহসের কাজকর্মের সুযোগ দেওয়া 


ভাল, তাতে বুদ্ধির বিশেষ অবকাশ ঘটে | 

সংগীত ও তালের সংগে অংগ সঞ্চালন শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপকারী । 
এর দ্বারা শিশুদের দেহ নিয়ন্ত্রক্ষমতা বাড়ে এবংচলা-ফেরা বেশী সুষম ও সহজ 
হয়। চার বছরের ছেলের! তালযুক্ত অংগ-সঞ্চালন (eurhythmies) বিশেষ 


^ 


উপভোগ করে। 
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ক্ষুদ্র পেশীসমূহের নিয়নত্রক্ষমতা বৃহৎ পেশীসমূহের নিয়ন্ত্রক্ষমতার গরে 

শিশু অর্জন করে। পাচ বছরের পূর্বে শিশুর বড় বড় উপকরণের প্রয়োজন 
হয় এবং বড় রকমের অংগ-সঞ্চালনের স্থযোগ তাদের দেওয়া উচিত, অবশ্য 
যে পর্যন্ত না সে আরও ভাল করে চোখ ও হাতের সমন্ব়সাধনে সমর্থ mug 
অন্ততঃ পাচ বছরের পূর্বে কোন শিশুকে লেখা শেখান উচিত নয়। নানা- 
প্রকারের হস্তসঞ্চালন-সম্পকিত কাজকর্ম শিশু এই সময়ে উপভোগ করে, যেমন 
পুঁতির মালা গাঁথা, খেলনার অংশগুলিকে যুক্ত করা, জুতো পরা, জামা 
ঝুলান ইত্যাদি । 

খে) ইন্জ্িয়গত ও বৌদ্ধিক বিকাশ 

(১) fences বিকাশ 


এই সময়ে শিশুর পরিমাণ, আকৃতি, বর্ণ ইত্যাদির বোধ ধীরে ধীরে সঠিক 
হয়ে উঠে এবং সে ইন্দরিয়নৈপুণ্যসমন্বিত যে কোন কর্ণের অভ্যাসে আনন্দ 
পায়। ইন্দ্রিয়ের শিক্ষার জন্য নির্ধারিত যে-কোন যন্ত্রপাতি শিশুদের এই সময়ে 
বিশেষ আনন্দ দান করে। ছেলের! পাচ বছর পর্যন্ত রংয়ের নামকরণে সমর্থ 
হয় না, কিন্তু তিনবছরের সময়ে বর্ণের মিল সংঘটনে সমর্থ হয়। সময়বোধ 
এই সময়ে ভালভাবে গড়ে উঠে না, কেননা, শিশুর আকর্ষণ বর্তমানের 
প্রতিই__ভবিষ্তৎ ও অতীতের প্রতি কোন টানই শিশু বোধ করে না। 
এইজন্য শিশুদের খুব দূরের সময়ের ( অতীত বা Sage সম্পফিত) সম্বন্ধে 
কিছু বল! উচিত az | 


(২) বাক্শক্তির বিকাশ 

আমরা দেখেছি যে, প্রথম বৎসরেই শিশুর বাক্শক্তির অতি প্রাথমিক 
বিকাশ ঘটে ; কান্না ও চিৎকার হল অতি শৈশবের প্রাথমিক শাব্দিক 
প্রকাশ। কিন্ত এদেরও তীব্রতা ও গুণগত পার্থক্য প্রথম মাসের পর লক্ষ্য 
করা যায়। এর পর আলে শব্দ নিয়ে খেলা বা বক্বক্‌ করা ( babbling ) | 
প্রথম দেখা যায় স্বরবর্ণ ও ও্ট্যবর্ণের উচ্চারণ, পরৈ দেখা যায় ব্যঞ্জনবৰ্ণ ও 
কণ্ঠযবর্ণের উচ্চারণ | স (৪), প (sh), জ (2) এবং র ও ল ইত্যাদি বর্ণের 
উচ্চারণ পরে সম্ভব হয়, কেননা এ সবের উচ্চারণের জন্য জিহ্বার সবলতা ও 
নিয়ন্ত্রণ এবং দাতের ব্যবহারের প্রয়োজন । এই বকৃবকানির পর্যায়ে fe 
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শব নিয়ে খেলা করে এবং তাই একই শব্দ বহুবার উচ্চারণ করে আনন্দ 
পায়। 

দশমাস বয়সে শিশু অর্থপুর্ণভাবে একটি কথা ব্যবহার করতে পারে। এক 
বছর বয়সে সে তিনটি-চারটি পৃথক কথা উচ্চারণ করতে পারে | অন্ত বিষয়ের 
মত বাকৃশক্তির বিকাশের বেলায়ও ব্যক্তিগত বৈষম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হয় এবং এই পার্থক্যসমূহ সাধারণতঃ বুদ্ধি, স্বাস্থ্য উৎ্সাহদান, স্থযোগ এবং 
পরিবেশসম্প্কিত প্রভাবের উপর নির্ভরশীল । উচ্চাংগের বুদ্ধির সংগে 
প্রাথমিক বাকৃশক্তির বিকাশের সম্পর্ক বিদ্যমান | উপযুক্ত সংগী, উত্তম সাংস্কৃতিক 
পরিবেশ, বড়দের ভাল বাচনভর্দি এবং সাধারণ প্রকারের উত্সাহ প্রদান 
বাকৃশক্তির বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়। খুব ভাল স্বাস্থ্া ও দৈহিক কর্মে 
বিশেষ ব্যস্ততা অনেক সময়ে বাকৃশক্তির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে, কেননা, 
এই সব ক্ষেত্রে শিশু দৈহিক কৰ্ণে ও নৈপুণ্যঅর্জনে বিশেষ ব্যস্ত থাকে। 

প্রথম শব্দটি আয়ত্ত করার পর শিশুর শব্ভাণ্ডার ধীরে ধীরে বাড়ে; 
একটি বা ছুটি শব্দের দ্বারা নানা কাজ করান হয়। আঠার মাসের পর 
কিন্তু MUSTO অতি SS বাড়তে থাকে | যুক্তরাষ্ট্রের এম. ই. স্মিথ শিশুদের 
শব্দভাগ্ডার পরীক্ষা করে নিয্নের তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন (শিশুদের 
শব্দভাগারের বুদ্ধির ধারণা দানের জন্য )| 


বয়স পরীক্ষিত শিশুর সংখ্যা শবভাগ্ডার 
১০ = ৫২ — ৩ 
১৬ = ১৪ — ২২ 
২০ — ২৫ — ২৭২ 
২৬ — ১৪ — ৪৪৬ 
৩০ — ২০ — ৮৯৬ 
৩৬ — ২৬ — ১,২২২ 
8'0 s m ২৬ md ১১৫৪০ 
8e — ৩২ = ১,৮৭০ 
৫০ — ২০ = ২১০৭২ 
৫৬ — ২৭ = ২,২৮৯ 
= ২১৫৬২ 
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প্রখ্যাত আমেরিকান মনস্তাত্বিক টারম্যান (Terman ) পরীক্ষার দারা 
fias ফলাফল পেয়েছিলেন : 


i বয়স শব্মভাগ্ডার 
৮ — ৩,৬০০ 
১০ — ৫১৪০০ 
১২ — ৭১২০০ 
১৪ — ৯১০০০ 
সাধারণ বয়স্ক ব্যক্তি — ১১,৭০০ 
উচ্চাংগের বুদ্ধিসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি ১৩,৫০০ 


শিশু প্রথমে বাক্য-শব্দের ( Sentence-words) ছার! নিজের মনোভাব 
প্রকাশ করে। অবশ্য শব্দের এই FA অংগভংগি ও মুখব্যগ্নার সংগে যুক্ত 
ইয়ে অনেক সময় বিশ্বয়করভাবে কার্যকরী হয়। আড়াই বছর বয়সের সময় 
শিশুর ব্যবহৃত বাক্যের জটিলতা কিছ বৃদ্ধি পায়। নিয়ের তালিকার দ্বার! 


পুর্বোলিখিত মনস্তাত্বিক স্মিথ শিশুদের ব্যবহৃত বাক্যের আকৃতি ও জটিলতা- 
বৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন £ 


বয়স পরীক্ষিত শিশুর সংখ্যা বাক্য প্রতি গড় 
শব্দের সংখ্যা 
২ — ১১ — ১৭ 
২৬ — ১৮ — ২৪ 
wo — ১৭ — o'o 
oY — ২৩ — 8'o 
9০ — ১৭ — 8*5 
৪৬ — ২২ = 8'9 
t'o — ১৬ — ৪৬ 


RAS শব্দ, বিশেষ্য এবং ক্রিয়া হল শিশুদের খুব প্রিয় শব্দ । এদের 
আবির্ভাবই হয় সবচেয়ে প্রথমে এবং সবচেয়ে শেষে আসে সংযোজক অব্যয় 
( conjunction ) সন্বন্ধবাদক অব্যয় ( preposition ) ও TALARI 
শব্দসমূহ | 

ইতরাং ব্যক্তির জীবনে ভাষার বিকাশ হয় সরলতর রূপাবলী ( forms ) 


EC. 


মানব জীবনের বিভিন্ন স্তর ২৬৫ 


থেকে জটিলতর রূপাবলীর দিকে। ছুই থেকে পাচ বছর বয়সের সময়কে 
সাধারণতঃ ভাবার সুবর্ণ যুগ বলে অভিহিত করা হয়। ভাষা আয়ত্ত করা ও 
ব্যবহার করার আকাজ্জা ও প্রয়াস এই সময়ে প্রকট হয়ে উঠে। d 


গে) সামাজিক ও প্রক্ষোভগভ বিকাশ . 

সাগাজিক ও প্রক্ষোভগত বিকাশ পরস্পরের সংগে গভীরভাবে যুক্ত বলে 
এদের একসংগে আলোচনা করা প্রয়োজন। 

পিতা-মাতার সংগে সম্পর্কই হল শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ 
প্রক্ষোভগত সম্পর্ক। এদের সংগে সহজ ও প্রেমপূর্ণ সম্প্কস্থাপন না হওয়া 
পর্যন্ত শিশুর সাধারণ সামাজিক বিকাশ ভালভাবে হতে পারে না। পিতা- 
মাতার CAZ পেলে সে বাইরের লোকের কাছ থেকে ভালবাসা ও CHE 
আশা করবে এবং এগিয়ে যাবে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে | এ বিষয়েও 
ব্যক্তিগত বৈষম্য et দেখা যায়। 

ভাই-বোনদের সংগে সম্পর্কও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদের সঙ্গে কিছুটা 
প্রতিদবন্দিতার সম্পর্ক থাকলেও বন্ধুত্ব ও প্রেম-গ্রীতির ভাবের দ্বার] সেই 
সম্পর্কের তীব্রতা অনেকটা! প্রশমিত হয়। কিন্তু প্রেম-গ্রীতির সম্পর্ক প্রতি- 
afisi ও বিরোধের ভাবকে সম্পূর্ণভাবে RIRS করতে পারে না। তাই 
এই সময়ে প্রায়ই শিশুদের ব্যবহারে স্বণা ও ক্রোধের প্রকাশ দেখা যায়। খেলা 
ও বাক্যের মধ্য দিয়ে এই সব বিক্ষোভমূলক ভাবের ক্ষতিহীন প্রকাশের 
প্রয়োজন রয়েছে । তা না হলে শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশ ব্যাহত হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে । অবশ্য প্রক্ষোভজীবনের কিছুটা দমন ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় 
এবং ভাল পরিবেশে বিজ্ঞ পিতা-মাতার পরিচালনায় থাকলে বছর পাচেক 
বয়সে শিশুর চরিত্রে মোটামুটিভাবে প্রশান্তি, সন্তোষ, সামাজিকতা, সাহস, 
স্বাধীনতাপ্রিরতা ও সতর্কতা ইত্যাদি গুণের প্রকাশ ঘটে। সহজেই অনুমেয় 
wd] সংসারের ছেলে-মেয়েরা যাদের পিতা-মাতার সংগে ভাল সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়েছে__বাইরের লোকের সংগে ভাল সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হয়। 
পক্ষান্তরে, বিরোধ-বিক্ষু্ব সংসারে_যেখানে শিশুর সংগে পিতা-মাতার 
ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেনি__শিশুরা বাইরের লোকের সংগে ভাল সম্পর্ক গড়ে 
তুলতে সমর্থ হয় না। সাধারণতঃ ছেলের আকর্ষণ থাকে মায়ের efe এবং 
বিরোধিতার ভাব থাকে পিতার প্রতি এবং মেয়ের আকর্ষণ থাকে পিতার 
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প্রতি এবং বিরোধিতার ভাব থাকে মায়ের প্রতি। দুই থেকে চার বছরের 
মধ্যে উপরোক্ত বিরোধিতার ভাব খুব তীব্র হয়ে উঠে। কিন্তু তার পর সেই 
Sasa ক্রমিক ত্রাস ঘটে | অন্য শিশুদের সংগে খেলা এবং পারিবারিক 
সম্পর্কের ক্রমিক বিস্তৃতি শিশুর প্রক্ষোভগত ও সামাজিক বিকাশে বিশেষ 
সহায়ক হয়। 


বড়দের সংগে ও শিশুদের সংগে নিয্নমতভাবে শিশুর সম্পর্ক গড়ে উঠে 
বলে মনস্তাত্বিকেরা বলেছেন ঃ 


বড়দের সম্পর্কে শিশুর ভাব 
(১) ১৮ মাস থেকে ২ বৎ্সর-_নির্ভরশীলতা | 
(২) ২ থেকে ৩ বত্সর-_স্বাধীনভাব। 
(৩) ৩ থেকে ৪ বৎ্সর--সহযোগিতা । 


ছোটদের সম্পর্কে শিশুর ভাব 
(১) à বৎসর--দূরে থাকা। 
(3) ৩ বৎসর-_ক্রোধ। 
(৩) ৪ বৎসর__বন্ধুভাব | 
ছুই থেকে পাচ বছর বয়সের মধ্যে নানাপ্রকারের প্রক্ষোভগত ত্রুটি ঘটে | 
নিয়ে কতকগুলি ক্রাটর পরিচয় CHET হল £ 


(১) বদ্্‌মেজাজ—( Temper Tantrums ) 

দু বছরের ছেলের চরিত্রের এটি হল একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য । সহদয়তার 
সংগে দেখলে বছর চারেক বয়সে এই বৈশিষ্ট্যটি লুপ্ত হয়। 

Q) ধ্বংসের মনোভাব 

ধ্বংসমূলক কার্ধের মধ্য দিয়ে প্রায়ই শিশুর পরীক্ষার মনোভাব প্রকাশ 
পায়। কখন কখন এর মধ্য দিয়ে সে তার শক্তি পরীক্ষা করে। আবার 
কখনও কখনও এর মধ্য দিরে I ও ক্রোধ ইত্যাদি বিস্ফোরক প্রক্ষোভের 
উদগত ( sublimated ) প্রকাশ ঘটে | i: 

(9) কলহপ্রিয়ত। 

সামান্দিক জীবনযাপনের অতি TR শিক্পনৈপুণ্য অর্জনের সময় প্বাভাবিক- 
ভাবেই কিছুটা সংঘর্ষ দেখা Wl feel হল বৃদ্ধিজনিত কষ্ট” (pain of 
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growing)! ZSI এর জন্য চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। 
বছর বয়সে কলহপ্রিয়তা চরম পর্যায়ে উঠে, কিন্তু চার থেকে পাচ বছরের 
মধ্যে শিশুরা দীর্ঘতর সময় একসংগে খেলতে পারে এবং তাদের সহযোগিতা- 
সম্পর্কিত ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়। 

(8) আরামের অভ্যাস (যেমন MZA চোষা, হস্তমৈথুন 
ইত্যাদি) 

আঙ্গুল চোষা, হস্তমৈথুন ইত্যাদি অভ্যাস সাধারণতঃ শিশুর আরামবোধ 
থেকে উদ্ভূত | আহ্কুল চোষা হল অতিশৈশব ( babyhood ) থেকে পাওয়া 
বস্ত। এটি স্তন্যপানের প্রতিভূ। ভীত, Efe একা এবং বিরক্ত হলে 
শিশু অতি শৈশবের এই অভ্যাসে ফিরে যায়। 

(৫) ভয় ও উদ্বেগ 

এই সময়ে ভয় ও উদ্বেগ মাঝে মাঝে প্রকাশ পাবেই। শিশুর অবচেতনের 
বিক্ষোভ দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে প্রায়ই প্রকাশলাভ করে। গ্রক্ষোভজীবনের 
সুষ্ঠ বিকাশ এবং পিতামাতার CA ব্যবহারের ফলে ক্রমে দুঃস্বপ্নের প্রকাশ 
খুব কম হয়ে যায়। 

দিনের বেলাতেও শিশুদের ভয়ের প্রকাশ অনেক সময় দেখা যায়। এরও 
শিকড় মনে হয় অবচেতনে রয়েছে । কিন্তু এই ভয় সাধারণতঃ কোন জন্ত- 
জানোয়ার বা পোকা-মাকড়কে ঘিরেই গড়ে উঠে। 

যে শিশু অত্যন্ত ভীরু ও স্নায়বিক ছুর্বলতাবিশিষ্ট সে কখনই প্রক্ৃতভাবে 
Wu নয়। খুব বেশী ভয় পেলে বা দুঃস্বপ্ন দেখলে মানসিক চিকিৎসার 
প্রয়োজন হয়। i 

সাধারণ পরিবেশে সাধারণভাবে আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি ঘটলে বছর পাঁচেক 
বয়সের শিশুর প্রক্ষোভ-জীবন অনেক শান্ত ও সংযত হয়ে উঠে। 

স্বাদীন খেলার প্রচুর ব্যবস্থা থাকলে শিশুর মন সহজে আকাজ্কিত বিকাশ 
লাভে সমর্থ হয়। বস্তুতঃ, এই খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর সর্বাংগীণ বিকাশ 
ঘটে। এই খেলার জন্য প্রয়োজন যোগ্য স্থান, উপকরণ ও সংগীত। খেলার 
উপকরণ হয় বিচিত্র রকমের এবং প্রায়ই শিশু ঘরোয়া ঘটনাসমূহের নাটকীয় 
রূপদানের (dramatising) মধ্যে দিয়ে সামাজিক ও বস্তুস্বন্ধীয় সম্পর্ক- 


সমূহকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে | 
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(ঘ) বৌদ্ধিক বিকাশ 


প্রক্ষোভগত ও সামাজিক বিকাশ সহজভাবে চললে বৌদ্ধিক বিকাশও 
সহজ হয়ে পড়ে। শিশুর মন তখন অন্তর্জগৎ ছেড়ে বহির্জগৎ নিয়ে ব্যস্ত হয় 
এবং তার ব্যাপক্তার পরিচয়লাভেও সমর্থ হয়। এই সময়ে বৌদ্ধিক 
বিকাশের গতি বৃদ্ধি হয় এবং শিশুর চিন্তা পূর্ণভাবে ইন্দরিয়নির্ভর, TS এবং 
প্রাণারোপকারী ( animistic ) না হয়ে অধিকতর যুক্তিনির্ভর ও বিমূৰ্ত হতে 
REFA তথাপি এই পর্যায়েও শিশুর শিক্ষণের প্রথম মাধ্যম হল কর্ম এবং 
শিশুর এই স্তরের সর্বাপেক্ষা ভাল বৌদ্ধিক পরিমাপ পাওয়া যায় gere 
বৌদ্ধিক অভীক্ষার দ্বারা। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বৌদ্ধিক অভীক্ষার 
কল সাত বছরের পূর্বের অপেক্ষা সাত বছরের পরে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য 
হয়, কেননা এই সময়ে প্রক্ষোভ-জীবনের প্রভাব তার সামগ্রিক জীবনের 
উপর খুব বেশী পড়ে। 


শিশুদের আহুষ্ঠ।নিক শিক্ষা খুব তাড়াতাড়ি ze করা উচিত নয়। এর 
জন্য যোগ্য মানপিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। তবে শিশুর আচরণ সহজেই 
প্রকাশ করে কখন এই প্রস্তুতি পূর্ণ হয়েছে। পর্ণ প্রস্তুতির পূর্ব পর্যন্ত শিশুকে 
প্রচুর সুযোগ দিতে হয় বাস্তব জগতে উদ্ভাবন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য, 
কেননা এর মধ্য দিয়েই পূর্বোক্ত প্রস্তুতি পূর্ণ হয়ে উঠে। 

কোন বিশেষ শ্রেণীতে ভত্তি করাবার পূর্বে শিশুর মানসিক বয়স ও 
মানসিক বৃদ্ধির গতির সংগে ভালভাবে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক 
অউভাবকেরই মনে রাখা উচিত যে, বুদ্ধি সাধারণতঃ তিনটি qua দ্বারা 
খারাপভাবে প্রভাবিত হয় £ (১) শারীরিক দুর্বলতা, (২) সীমাবদ্ধ পরিবেশ ও 
(9) প্রক্ষোভগত বাধা ( inhibition ) | 


(৩) পাঁচ থেকে এগার বছরের শিশুর বৈশিষ্ট্যাবলী 
কে) দৈহিক ও অংগ-সঞ্চালন-সম্পর্কিত বিকাশ 


এই সময়ে শিশুর দৈহিক রিকাশ ও অংগ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রঙক্ষমতা। অনেক বৃদ্ধি 
TH অংগ-সঞ্চালনগত বিভিন্ন নৈপুণ্যকে শিশু উদ্দেশ সাধনের উপায় হিসাবে 
ব্যবহার করে। এই সময়ে শিশুকে নানা জিনিস শেখানো যায় এবং পরবর্তী 


মানব জীবনের বিভিন্ন স্তর ২৬৯ 


জীবনের উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের মৌলিক নৈপুণ্যও আয়ত্ত করতে সাহায্য 
করা যায়। 

শিশু এই সময়ে অত্যন্ত FLA হয় এবং চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকা 
তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। উদ্দেশ্পূর্ণ কোন কিছু করতে সে খুবই 
চায়। এই সময়ে স্বাধীন খেলা ত্যাগ করে সে সঙ্ঘবদ্ধ খেলায় যোগদান 
করতে সমর্থ হয়। এই সময়ে শিশু নানাবস্ত সংগ্রহ করে। তার বিচিত্র ও 
ব্যাপক সংগ্রহপ্রচেষ্টাকে লক্ষ্য করে অনেক মনস্তাত্বিক এই বয়সকে ‘সংগ্রহের 
বয়স” (collecting age) আখ্যা দিয়েছেন | শিশুর সংগ্রহের এই প্রবৃত্তিকে 
শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে ব্যবহার করা যায়। 

খে) বৌদ্ধিক বিকাশ 

এই সময়ে শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ বেশ এগিয়ে যায়। এখন সে RIÉ- 
চিন্তায় অনেক বেশী অভ্যস্ত হয় এবং সামান্বীকরণে খুব সহজেই সমর্থ ZT | 
যুক্তিযুক্ত বিষয়বস্তু আয়ত্তও বে সহজে করতে পারে। প্রক্ষোভগত সমস্তাসমূহ 
এখন মনের সন্মুখে না থাকায় শিশুর বৌদ্ধিক কৌতুহল খুব Towra উন্নীত 
হয়। তার স্মৃতির ব্যাপ্তি (memory span ) এখন দীর্ঘতর হয় এবং তার 
মনোযোগের ক্ষমতাও অনেক বাড়ে। তার বৌদ্ধিক আগ্রহ এখন বেশ 
ব্যাপক হয় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার cane হয় অনেক বেশী RESI 
কিন্ত কোন শিশুর গ্রক্ষোভগত সাম্য যদি না থাকে তাহলে বৌদ্ধিক বিকাশ 
বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। বড়দের অন্তুকরণস্পৃহা ধীরে ধীরে কমে যায়। 
যদিও অন্ত শিশুদের অনুকরণ, বিশেষ করে যদি তারা বড় হয়, বেশ পরিস্ফুট 
হয়ে উঠে। 1 

এই বয়সের শিশুদের জন্য নানাপ্রকারের বৌদ্ধিক অভীক্ষা উদ্ভাবিত 
হয়েছে। এই সমস্ত অভীক্ষার বিষয়বস্তুকে লক্ষ্য করলে এই বয়সের শিশুদের 
বৌদ্ধিক জীবনের সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। নিম্নে উপরোক্ত অভীক্ষাগুলিকে 
অনুসরণ করে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হল। 


সংখ্যা সম্বন্ধীয় স্মৃতি'পরিধি বাক্যস্বন্ধীয় স্থৃতি-পরিধি 


৫ বছরের শিশু-_-১২ অক্ষর 


৪ বছরের শিশু_-৪ 
৮ n» _-১৬ অক্ষর 


—& 12 
^ $55 h s ২০ অক্ষর 


২৭০ উন্নত শিক্ষাতন্ব 
শব্দের সংজ্ঞা . 
৫ বছরের শিশু-_ব্যবহারের ভাবায়-_-চেয়ার | 
v p yea ভাষায়__জেলে। 
5300.4 s RIS শব্ব--কবৃতজ্ঞতা, প্রতিশোধ ইত্যাদি | 
মিল সন্ধান 
৭ বছরের শিশু-_চেয়ার এবং টেবিলের মধ্যে মিল | 
Zo on ,—89 বা কমলালেবুর মধ্যে মিল ও অমিল। 
১১১১ »গাছ, লতা ও ঘাসের মধ্যে মিল। 
অসম্ভব সন্ধান 


৮ বছরের শিশু-__রামের মোটর গাড়ীর একটা চাকা খুলে গিয়েছিল। রাম 
দেখল সে একলা চাকা পরাতে পারবে না। তাই সে 
মেরামত করবার SD গাড়ীটাকে গ্যারেজে নিয়ে গেল। 


(এই বর্ণীত অবস্থার অসস্তাব্যতা দেখাতে ৮ বছরের 
শিশুরা পারে 1) 


যুক্তিসন্দন্ধীয় অভীক্ষা 

দশ থেকে এগার বছরেয় ছেলে-মেয়ের! নিয়ের অভীক্ষাগুলির সমাধানে 

` সমর্থ হয়। 

(১) রাম শ্তামের চেয়ে লম্বা । হরি রামের মত লম্বা নয়। কে সবচেয়ে 
লম্বা? 

(২) শ্যামলী সীতার বী দিকে বসেছিল এবং মালতী শ্যামলীর বা দিকে 
বসেছিল। যদি আমি তাদের মুখোমুখি দীড়াতাম, তাহলে কে আমার ডান 
দিকে বসত ? 

এই সময়ের বৌদ্ধিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিয্নমত কয়েকটি মন্তব্য কর! 
যায়। এগুলি মনে রাখলে শিশুকে শিক্ষাদান করা সহজ হয়ে উঠে । 

(১) ব্যবহারিক সমশ্তাসমাধানের মধ্য দিয়েই এই সময়ে বৌদ্ধিক বিকাশ 
AAS; সাধিত sz | 


(২). শিশুর শিক্ষা তার স্বাভাবিক আগ্রহের ভিত্তির উপরই সহজে 
প্রতিষ্ঠিত zy | ' 


মানব জীবনের বিভিন্ন স্তর ২৭১ 


, (৩) বৌদ্ধিক বিকাশের সংগে সংগে শিক্ষণের উন্নতি ঘটে এবং শিক্ষণের 
উন্নততর কৌশল ও প্রক্রিয়াসমূহ আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। 
(৪) স্মৃতিশক্তি এই সময়ে খুবই STF হয়। 
(৫) বৌদ্ধিক বিকাশের সংগে প্রক্ষোভগত বিকাশ অন্গার্দিভাবে জড়িত। 
(৬) শিশুদের বৌদ্ধিক বিকাশের হারের ব্যাপারে প্রচুর ব্যক্তিগত বৈষম্য 


দেখা যায়। 


(গে) সামাজিকতার বিকাশ 

বালোর মাঝামাঝি সময়ে শিশুদের সামাজিকতাবোধ বিশেষভাবে 
বৃদ্ধি পায়। ছেলেরা সাধারণতঃ ছেলেদের সংগ খোজে এবং মেয়েরা খোজে 
মেয়েদের সংগ । তবে মিশ্র দলও দেখা যায়। পূর্বের অপেক্ষা এখন দলগুলি 
হয় বড়, যদিও ছু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রায় প্রত্যেকেরই থাকে । বন্ধুত্বের 
ভিত্তি সাধারণতঃ হয় সাধারণ কোন আকাজ্কিত বস্ত। এই সময়ে ছেলে- 
মেয়েরা প্রায়ই GAT তৈরী করে, যার মধ্যে বড়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে | 
এই সময়টিকে অনেক সময় “দলবীধার সময়’ ( gang age) বলে অভিহিত 
কর] হয় এবং এই দলবাধা এগার বছর বয়স নাগাদ চরম পর্যায়ে উঠে। 
দ্লগুলি ভাল বা মন্দ উদ্দেশ্যের জন্য গঠিত হয় এবং কখনও কখনও 
দুঃসাহসিকতা ও আনন্দোচ্ছাসের ফলে শিশুরা অন্যায়, এমনকি অপরাধের 
পথে এগিয়ে যায়। 

বাল্যের জন্য গঠিত স্কাউট্‌’, ‘গাইড, প্রভৃতি দলগুলি এগার বছর নাগাদ 
শিশুদের আকর্ষণ করতে সুরু করে এবং শিশুরা নিখুত সংগঠন, ভাল নেতৃত্ব 


ইত্যাদি তারিফ করতে শেখে I 
শিশু এই সময়ে পরিবারের বাইরের কোন ব্যক্তিকে আদর্শ হিসাবে খাড়া 
করে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে চায়। অর্থাৎ সে অন্ততঃ আংশিকভাবে 
পরিবারের প্রভাবমুক্ত হতে চায়। তবে পিতা-মাতার প্রভাব তার জীবনে 
এখনও অপরিসীম | কেননা, তাদের সংগে ভাল সম্পর্ক গড়ে না উঠলে নতুন 
সম্পর্ক ভাল করে তৈরী করে তোলা শিশুদের "OT অত্যন্ত কঠিন হয়ে ACG d 
এই পর্যায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, বোধ হয় উপরোক্ত 


স্বাধীর্নতার বিকাশ। 


হাত উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(«) প্রক্ষোভগত বিকাশ 

প্রক্ষোভের দিক থেকে এই পর্যায়কে প্প্রচ্ছন্ধতার সময়” ( period of 
latency ) বল! হয়, কেননা এই সময়ে শিশুর প্রক্ষোভ জীবন পূর্ব বা 
পরস্তরের মত তরন্বিক্ষু্ধ হয় না। একটা ধীর প্রশান্তি তার অনুভূতির 
জগতে এই সময়ে সাধারণতঃ বর্তমান থাকে | 


এই সময়ে অন্ুভূতিনিযন্ত্রণের ক্ষমতা শিশুর অনেক বেশী থাকে এবং 
সাধারণত: বিরোধিতা ও নির্দয়তার বিরুদ্ধে যে বেশ সাহসের সংগে দাড়াতে 
পারে। বয়স্কদের সংগে এখন সে কম মেলামেশা করে এবং বন্ধুদের মত তার 
কাছে অনেক সময়ে পিতা-মাতার মতের অপেক্ষা মূল্যবান মনে EX d 

কখনও কখনও শিশুরা সরাসরি বিদ্রোহের পথে এগিয়ে যায়। শিশুদের 
এই আচরণকে অভিভাবকদের অত্যন্ত সহনশীলতার সংগেই দেখা উচিত, 
কেননা» তা না হলে পরবর্তী ফল সর্বদিক থেকে ক্ষতিকারক হয়। বিদ্রোহ 
এই সময় ব্বলপক্ষণস্থায়ীই হয়, যদি অবশ্য অভিভাবকরা উপরোক্তভাবে ব্যবহার 
করেন। 

শৈশবের অপরাধপ্রবণতা ( Juvenile Delinquency ) 

পাশ্চান্তাদেশে এই সমস্যা আজকাল ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। 
সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা নানা দিক থেকে অনুধাবন করে এর সম্বন্ধে 
faus তথ্যদমূহ (ও আরও অনেক কিছু ) উদবাটিত করেছেনঃ 


(১) খারাপ পরিবেশের জন্য অনেক সময় শিশুর] অপরাধের পথে এগিয়ে 
ঘার। খেলার উপযুক্ত স্থান ও উপকরণ না মিললে শিশুরা দুঃসাহসী কাজ 
করতে অগ্রসর হর | ফলে, তার] অনেক রকমের সমাজ-বিরোধী কাজ করে 
বসে এবং পুলিশের সংগে সংঘর্ষ বাধে। স্বভাবতঃই এই জাতীয় অপরাধ 
নিরাকরণের উপায় হল ভাল খেলার জারগা ও উপকরণের ব্যবস্থা FPT | 

(২) বদ্‌ সংসর্গের জন্য অপরাধপ্রবণতা বাড়ে না। কারণ বদ্‌ পরিবেশের 
eae aq সংসর্গের উদ্ভব হয়। 

(s) অপরাধগ্রবণতার প্রাদুর্ভাব ছেলেদের মধ্যে অনেক বেশী। কারণ, 
ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী সাহসী, শক্তিসম্পন্ন ও কর্মঠ হয়। 

(8) নয় থেকে এগার বছরের শিশুরা খুব বেশী দলবদ্ধ হতে থাকে এবং 
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দলবদ্ধ জীবন পছন্দ করে। এই সময়ে তারা অনেক বেশী স্বাধীনতা- 
ভাবাপন্ন এবং বড়দের কর্তৃত্ববিরোধী হয়। তাই এটিকে বলা হয় ‘আইন- 
ভাঙ্গার সময়” | 


(৫) যে-সব শিশু বুদ্ধির অভাবে বিদ্যালয়ের পাঠে কিছুটা অপারগ হয় 
তারা অনেক সময়ে অপরাধের পথ নেয়, বিদ্যালয় থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য 
এবং সহপাঠীদের চোখে বড় হবার FA | 

(৬) “ভগ্ন পরিবারে? (‘broken home’ ) স্নেহবঞ্চিত হয়ে শিশু 
অনেক সময়ে অপরাধ অনুষ্ঠান করে । ভগ্ন পরিবার বলতে বোঝায় সেই সব 
পরিবারকে যেগুলির বন্ধন মৃত্যু, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পরিত্যাগ ইতাদি কারণে 
ছিন্ন হয়েছে। 

(3) অবৈধ প্রণয়জাত সন্তানও অপরাধ অনুষ্ঠানে প্রায়ই অগ্রসর হয়। 
সেও স্নেহ, ভালবাসা ও নিরাপত্তাবোধের অভাবের জন্য অপরাধ অনুষ্ঠানের 
মধ্য দিয়ে সমাজের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে অগ্রসর হয়। 

(e) কোন প্রতিষ্ঠানে (‘অনাথ আশ্রম” ইত্যাদিতে) লালিত-পালিত 
শিশুও অনেকক্ষেত্রে অপরাধ অনুষ্ঠানে এগিয়ে যায়। তার কারণ, পূর্বাহ্নদূপ 
ভালবাসা ও নিরাপত্তাবোধের অভাব | 

(a) বঞ্চিত ও অবাঞ্ছিত শিশুরাও সাধারণতঃ অপরাধপ্রবণ হয়। 

(se) বাপ-মায়ের ভালবাসা না পেলে ছেলেরা অনেক সময়ে চুরি করে 
এবং এই চুরি আর কিছুই নয় “ভালবাসা চুরির’ প্রচেষ্টা | 

(১১) বয়ঃমন্ধিক্ষণে শিশুর অপরাধপ্রবণতা অনেক বেশী গুরুতর আকার 
ধারণ করে। সে আরও বেশী স্বাধীনতাকাজ্ী, প্রবৃত্তিপরবশ এবং বিদ্রোহী 
হয়ে উঠে। তার অন্তরের বিক্ষোভ মুক্তির পথ অনিরুদ্ধভাবে খোজে এবং 
তার নবজাগ্রত যৌনচেতনা তাকে যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় 
সংসারানভিজ্ঞ, সহজে FH, বয়ঃসদ্ধিকালের শিশু সহজেই 


প্রণোদিত করে | 
tan বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির 


অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে এবং তাই তার প্রয়ে 
পরিচালনার 

(১২) অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ 
পারিবারিক নিরাপত্তা এবং বাই 
পূর্ণ অবস্ীসমূহের উপস্থিতি। 


১৮ 


রাধের মুলচ্ছেদের জন্য প্রয়োজন ভালবাসা, 
aa উপযুক্ত বৌদ্ধিক ও সামাজিক উদ্দীপন! 
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উপরের - আলোচনাতে সাধারণভাবে পরিবেশবাদী মনস্তাত্বিকদের 
মতবাদের ATA করা হয়েছে । বলা নিশ্রয়োজন, এই মত সর্বজন গ্রণহা 
aa) তথাপি বেশীর ভাগ মনস্তাত্বিকদের অমনিই qs | 


(8) এগার থেকে আঠার বছর বরের শিশুর বৈশিষ্ট্যাবলী 

(ক) দৈহিক ও অংগ-সঞ্চালনগত বিকাশ 

এগার বছর বয়স থেকে সাধারণ WU বালকের উচ্চতার হার বাড়তে থাকে 
এবং চোদ্দ-পনের বছর বয়সের সময় সেই বৃদ্ধির হার হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। 
সাধারণ RZ বালিকার উচ্চতার হার দশ বছর থেকে বার-তের বছর পযন্ত 
বাড়তে থাকে এবং তারপর বৃদ্ধির হার কমে যায়। ওজনের দিক থেকে 
সাধারণ সুস্থ বালকের বৃদ্ধির হার এগার বছর বয়সের পর থেকে দ্রুত হয় 
এবং চৌদ্দ বছর বয়সে সেই হার হয় সর্বাপেক্ষা বেশী | অন্যদিকে বালিকাদের 
বৃদ্ধির হার তের-চৌদ বছরের সময় সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। উপাস্থিগুলি 
(cartileges) এখনও বাড়তে থাকে এবং হাড়গুলি এখনও BARS না 
হওয়ায় সহজে বিকৃত হতে বা আঘাত পেতে পারে। কতকগুলি s গ্রন্থি এই 


সময়ে রক্তধারায় রস নিঃসরণ করে এবং সেই রস শিশুর বুদ্ধির উপর বিপুল 
প্রভাব বিস্তার করে। 


এই সময়ে শিশুর স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল থাকে । কেননা, দেখা গেছে যে দশ 
থেকে পনের বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মৃত্যুর হার সর্বাপেক্ষা কম। 
তবুও শীতপ্রধান দেশে এই সময়ে বাত-জরের প্রাদুর্ভাব বিশেষ করে 
দেখা যায়। 

এই বয়সের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শারীরিক পরিবর্তন যৌন ইন্দিয়ের 
পরিণতির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। যৌবনাগমের বয়স খুবই পরিবর্তনশীল। 
বালিকাদের মধ্যে বালকদের পূর্বেই যৌবনের উদগম হয়। যৌবনাগমের 
সময় ১১ বছর থেকে ১৬ বছর, কি আরও কিছু বেশী। যৌবনাগমের এই 
পরিবর্তনশীলত| নানা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যেমন, বংশধারা, জাতি- 
ggfs (ethnic group ), আবহাওয়া ও Wifes উদ্দীপনা । শেষোক্ত 
মনস্তাত্বিক উদ্দীপনা বিভিন্ন সামাজিক প্রভাব থেকে প্রধ।নত: আসে এবং তার 
প্রভাবে যৌবনাগমের গতি দ্রুততর হতে পারে। যৌবনাগমের বিভিন্ন 
দৈহিক পরিবর্তনের ফলে দেহতত্ত্রের উপর বিশেষ চাপ পড়ে এবং সেইজন্য 
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উপযুক্ত ata, ব্যায়াম, বিশ্রাম ও নিদ্রার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন! 
যৌবনাগম নিয়ে হুলুস্থল করা যদিও খুব রেওয়াজ হয়ে পড়েছে, তথাপি 
একথা জোর করে বলা যায় যে, সাধারণ কর্মময় জীবন ও বর্ধমান আগ্রহরাঙ্গির 
(interests ) জন্য যোগ্য স্থযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সাধারণ বালক- 
বালিকা যৌবনাগমজনিত. দৈহিক ও মানসিক অস্থবিধার হাত থেকে বেশ 
সহজেই রেহাই পেতে ATTI | মারগারেটু মিডপ্রযুখ নৃতত্ববিদেরা এই 
প্রসঙ্গে আনম জাতিগুলির অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন | 

বাল্য থেকে বয়ঃসন্বিক্মণের পরিবর্তন সহসা আসে না। পূর্বেই বলা 
হয়েছে আদিম জাতিগুলির মধ্যে বয়ঃসদ্ধিক্ষণের জন্য বিশেষ উত্সবের ব্যবস্থা 
আছে। উত্পবান্তে শিশুদের বয়স্কদের সমাজের সভ্য বলে গ্রহণ করা হয়। 
কিন্তু সভ্য জাতিদের মধ্যে বয়স্কদের সমাজে এই অন্তর্ভুক্তির সময় ক্রমেই 
পেছিয়ে দেওয়। হচ্ছে। এর আংশিক ফলস্বরূপ বয়ঃসন্ধিক্ষণের মানসিক 
পরক্রিয়াগ্ুলির আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত পরে ঘটছে। পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া 
স্বভাবতঃই বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। 

ষ্টান্লী হল (Stanley Hall) এবং তার সমর্থকদের প্রভাবের ফলে 
একথা বেশ প্রচলিত হয়েছে যে, বয়ঃসন্ধিক্ষণের উপযোগী মানসিক বৈশিষ্ট্য গুলি» 
বিশেষ করে প্রক্ষোভগত বৈশিষ্ট্যসমূহ, একমাত্র আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফলেই 
বিকাখলাভ করে । কিন্তু কথাটি অনেকাংশে সত্য নয়, কেননা -এটা ঠিকই 
যে, বয়ঃসদ্ধিকালের অনেক বৈশিষ্ট্যেরই মূলে রয়েছে আসন স্বাধীন জীবনের 
চিন্তা, আকাজ্জা ও আশা । অর্থাৎ এই বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তি হল মনোজগতে, 
দেহজগতে নয়। | 4 

পেশীগত শক্তি যদিও এগার থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ক্রমশঃই বৃদ্ধি 
পায়, তথাপি. পেশীগত নৈপুণ্য ক্রমিক ধারায় বুদ্ধি পায় না। এইটির 
আংশিক কারণ এই যে, বিভিন্ন হাড় বিভিন্ন হারে বুদ্ধি পায়। এর অন্ত কারণ- 
সমূহ নিহিত রয়েছে aea ও শিশুর গ্রক্ষোভ-জীবনে | যৌন ইন্দিয়ের 
বৃদ্ধির জন্য যৌবনাগমে সাময়িকভাবে স্নায়ু ও পেশীর যুক্ত কার্য ক্ষু হয়| 

(খ) Saris ও বৌদ্ধিক বিকাশ 

চোদ্দ থেকে যোল ASAT বয়সের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশগত পরিবর্তন 


বিশেষ ঘটে না। পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা, যা ইন্দিয়ের ক্ষমতা অপেক্ষা বিশেষ 


২৭৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


জ্ঞান, আগ্রহ ও শব্মভাগারের উপর নির্ভর করে, এই সময়ে কিছুট! কমে 
যেতে পারে, কেননা, বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিশুর মন অনেক সময় GBT হয় এবং 
পরিবেশের দিকে অপেক্ষারুত কম নিবদ্ধ হয় | 

পূর্বে মনে করা হত যে, মানসিক শক্তিগুলির আবির্ভাব ক্রমিক পর্যায়ে 
ঘটে | মনে করা হত যে, শৈশব হুল ইন্দিয়নিচয় ও অন্দসঞ্চালনক্ষমতার 
বিকাশকাল, বাল্য স্থৃতিশক্তির বিকাশকাল এবং যৌবনাগমে ঘটে যুক্তি- 
ক্ষমতা ও কল্পনাশক্তির উচ্ছুসিত আত্মপ্রকাশ । মানসিক শক্তিগুলির এই 
ক্রমিক আত্মপ্রকাশের ধারণার উপর নির্ভর করেই বিকাশের বিভিন্ন স্তরের 
জন্য বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত। শক্তিগুলির ক্রমিক বিকাশের 
ও ধারণার সংগে সংগে এও মনে করা হত যে, সেইগুলির সাধারণ শিক্ষা 
প্রয়োজন এবং সেই শিক্ষা সম্ভব হয় বিভিন্ন প্রকারের বিষয়বস্তুর সাহায্যে | 
বর্তমান কালে মানসিক শক্তিগুলির পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে এবং 
অস্বীকার করা হয়েছে তাদের ক্রমিক আবির্ভাবের কথা । মানসিক শিক্ষার 
জন্য এখন কোন সাধারণ শিক্ষার কথাও বলা হয় না এখনকার মতে 
এই শিক্ষার কাজ হল বিশেষ অভ্যাসসমূহ, স্থৃতিসমূহ, ধারণাসমূহ, হস্ত ও 
মানসিক নৈপুণ্যের বিভিন্ন রূপসমূহ, বৌদ্ধিক আগ্রহনিচয়, নৈতিক 
আদর্শাবলী এবং পদ্ধতিস্বন্ধীয় জ্ঞানের বিকাশ সাধন করা । তবে এই 
পথানুসরণের বিপদ হল এই যে, অজিত বহুবিধ মানসিক ক্ষমতা, প্রক্রিয়া 
ও কৌশলের মধ্যে সংহতি উপস্থিত না থাকতে পারে । এই বিপদ এডানর 
জন্য প্রয়োজন সমস্ত মানসিক গুণাবলীর সংহত বিকাশ ও একটি সর্বব্যাপী 
জীবন-দর্শনের আবির্ভাব | শিশুশিক্ষার দায়িত্ব যাদের উপর রয়েছে তাদের 
এই কথা বিশেষ করে মনে রাখা উচিত। 

যৌবনাগমের সময়ে “সাধারণ বুদ্ধির” ( general intelligence ) বুদ্ধির 
হার ধীরে ধীরে কমেযায়। এর পরে বুদ্ধির পরিমাণ হয় সামান্য এবং যোল 
থেকে আঠার বছর বয়সের মধ্যে বিকাশের সীমায় পৌছান যায়। অবশ্য 
অন্য বিষয়ের মত এ বিষয়েও ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকে প্রচুর। যোগ্যতর 
শিশুদের বৃদ্ধি সাধারণ শিশুদের চেয়ে বেশীদিন ধরে চলে এবং হীনবুদ্ধিদের 
বুদ্ধির বিকাশ সাধারণ শিশুদের পূর্বেই বন্ধ হয়ে যায়। তবে বিশেষ আগ্রহ 
ও মনোভাবের বিকাশ এবং নূতন বৌদ্ধিক নৈপুণ্যসমূহের wei বুদ্ধির 


মানব জীবনের বিভিন্ন স্তর ২৭৭ 


বিকাশের সংগে সংগেই বন্ধ হয় না। ফলে বৌদ্ধিক বিকাশ উচ্চতার 
( vertical ) দিক থেকে বন্ধ হলেও, সমতলক্ষেত্রে সামনের দিকে ( hori- 
zontally ) অনেকদিন ধরে চলতে WCF | 1 

বুদ্ধি ও মনোযোগের ব্যাপ্তির বুদ্ধির জন্য শিশুর! এই সময়ে দীর্ঘতর সময় 
ধরে মনোনিবেশ করতে পারে এবং দীর্ঘতর ও জটিলতর বাক্যের অর্থ বুঝতে 
পারে। এর ফলে শিখণের ক্ষমতা ও মনে রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 
রস্তুতঃ বুদ্ধিযুক্ত স্মরণক্ষমতা এই সময়েই খুব বৃদ্ধি পায়। যৌবনাগমের সময়ে, 
বিশেষ করে বালিকাদের, প্রতিরূপগুলি হয়ে উঠে প্রাণবন্ত ও মূর্ত এবং তাই 
এই সময় হল স্থজনমূলক কল্পনাশক্তির ( imagination) শিক্ষার উত্তম কাজ। 

যদিও এ কথা ঠিক নয় যে, এই সময়েই বৌদ্ধিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে, 
তবুও এ কথা সত্য যে, ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিশু এই সময়ে 
বিমূর্ত ও প্রতীক সমন্বিত চিন্তা করতে ও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অনেক বেশী 
সমর্থ হয়। তর্কবিদ্যাসম্মত যুক্তি হল এক প্রকারের কৌশল। যৌবনাগম 

হল এই কৌশল আয়ত্তের অতি উপযুক্ত সময়। 

শিশুরা বয়ঃসদ্ধিক্ষণ কালের শেষে প্রায়ই জীবনে প্রবেশ করে এবং জটিল 
আধুনিক জীবনের সংগে সংগতিবিধানে বাধ্য হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের 
উচিত মানবসভ্যতার সাধারণ রূপরেখার সংগে এবং তাদের দেশ ও জনপদের 
ইতিহাপের সংগে শিশুদের পরিচিত করিয়ে দেওয়া। অল্প বয়স ও সীমিত 
শিক্ষাকালের জন্য এই পরিচয় অতি সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য । BAS প্রশ্ন উঠে, 
কোন্‌ উপায়ে সময়ের এই সীমিত দানকে জীবনের উপযুক্ত করে তোলা 
যায়? কেউ কেউ বলেন, পরবর্তী কালের জন্য সব চেয়ে ভাল শিক্ষাদান: 
সম্ভব নিজেদের সমস্ত সম্বন্ধে শিশুদের বন্তমূখী চিন্তার অভ্যাস গঠন করিয়ে 
এবং পরবর্তী জীবনে ওঁ প্রকার মনোভাবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাদের 
বিশেষভাবে অবহিত করিয়ে, কিন্তু অনেকে আবার এরূপ প্রস্তাবে পূর্ণভাবে 
রাজী নন। তাদের মতে বস্তমুখী চিন্তার অভ্যাসগঠন ও তার প্রয়োজনীয়তা-. 
বোধের উন্নোষের সংগে সংগে তের বছর বয়সের উপরের শিশুদের শিক্ষায় 
ছুটি উপাদান থাকা উচিত : নাগরিকতার শিক্ষা এবং ব্যক্তিতা বিকাশের 
শিক্ষা। এই নাগরিকতাশিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হবে আধুনিক জগৎ সম্বন্ধে 
ক্রমিক পর্যায়ে শিশুদের জ্ঞানদান এবং পরবর্তী উদ্দেশ্য হবে দেশের ও বিশ্বের 


হজ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


ঘটনাবলীর স্বাধীন আলোচনা | একথা বোঝা খুব কঠিন নর যে, উপরোক্ত 
দুই প্রকারের ব্যবস্থা হল পরস্পরের পরিপূরক, তাদের মধ্যে কোন প্রকারের 
wA নেই । কুতরাং বয়ঃসদ্ধিপ্ষণের বৌদ্ধিক শিক্ষার এ ছুই প্রকারের ব্যবস্থারই 
স্থান থাকা উচিত 
গে) প্রন্ষোভগত বিকাশ 
শৈশব ও বাল্য থেকে যৌবনাগমকালে few বৃদ্ধি হয় মুখ্যতঃ পরিমাণগত, 
কিন্তু এ সময়ে প্রক্ষোভগত বুদ্ধি শুধু মাত্র পরিমাণগত হয় না, হয় গুণগতও। 
অবশ্য এই গুণগত পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠে দীর্ঘ-দিনের ব্যবধানে, হঠাৎ নয় | 
যৌন ইন্দিয়গুলি ও তাদের গরস্থিতস্তের পরিণতির জন্য শিশুদের ea 
কৌতুহল জাগতে পারে এবং অবদমিত ভীতি ও ঘ্বণাবোধেরও উদ্ভব হতে 
পারে । যৌন বিষয়ে নূতন আগ্রহ কখনও কখনও অবশ্য পরিস্ফুটও হয়। 
উদ্দেশ্তহীন অস্থিরতা, অদ্ভুত আকাজ্ঞা ও তীব্র AMSAT এই সময়ে 
দেখা যায়। অনেক যুবকের এই সময়ে প্রচ্ছন্ন ভীতি জন্মায় এবং চাপ! প্রকৃতির 
Weal মিথ্যা ও sea আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রত্যেক শিশুকে উপযুক্ত 
যোঁনজ্ঞান দান করা বয়স্কদের কর্তব্য। এই যৌনজ্ঞান প্রধানতঃ দান করবেন 
__পিতা-মাতা, শিক্ষক, ধর্মযাজক, যুবনেতা প্রভৃতি waza | অবশ্য শুধুমাত্র 
যৌনজ্ঞান দানের দ্বারা সুস্থ জীবনবোধ RP করা সম্ভব নয়। যৌনজ্ঞানকে 
সুস্থ নৈতিক ধারণানিচয় ও জীবনদর্শনের অংগীভূত করার প্রয়োজন রয়েছে। 
এই সময়ে সর্বপ্রকারের প্রক্ষোভের তীব্রতা বাড়ে। রাগ, অহংকার, 
Ws, আত্মপ্রদর্শন ইত্যাদি এই সময়ে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মংগে 
সংগে ভীতি, অপরের নেতৃত্ববরণের ইচ্ছা ইত্যাদিও দেখা যায়। আগের 
স্তরের বহিমূ্থিনতার স্থানে এখন আত্মসমালোচনার উদ্ভব হয়। অনেকের 
বিবেক এই সময়ে অতি কঠোর হয়ে উঠে, ফলে তারা নির্দোষ ব্যাপারেও 
গুরুতর অপরাধ ও পাপের সন্ধানে ব্যস্ত হয়। অত্যধিক আভত্মসচেতনতার 
ফলে অনেকে সমালোচনাকাতর হয়ে ACE | অনেকে এই সময়ে অ'ত্মমৈথুনে 
প্রবৃত্ত হয়। বড়দের উচিত এই আচরণকে সহানুভূতির সংগে দেখা এবং খুব 
স্বাভাবিক আচরণ বলে মনে করা | 
বয়ঃস্ধিক্ষণের শিশুর আচরণের উপরোক্ত বিরোধী গুণাবলী বুঝিয়ে দেয় 
যে শিশু জটিল জগতের সংগে সংগতিবিধানে ব্যস্ত। শিশু এখন বাল্যের 
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° 


বৈশিষ্ট্য ও আচরণকে Yt করতে BP করে এবং সুরু করে বয়স্কদের চাল- 
চলনকে ভালবাসতে | স্বভাবত:ই পূর্বের স্তরের প্রশান্তির ভাব এখন প্রায় 
অন্ত্ঠিত হর এবং প্রক্ষোভ-জীবনের জটিলতা স্ববিরোধী আচরণের মধ্য দিয়ে 
প্রকাশ লাভ.করে। সত্যই এই বয়সটি হল ন্ববিরোধী ভাবের- কাল। 
অত্যধিক পরিশ্রমের পরেই দেখা যাবে যে, শিশু কুঁড়েমিতে লিগ, বন্ধুসংগের 
পরেই সে চায় একাকী থাকতে। বিশ্বাস ও সন্দেহ পর পর দেখা দেয়। এই 
রকম পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তি ও আচরণের প্রকাশের জন্য এই বয়সের শিশুদের 
সংগে প্রায়ই গৃহে ও বিদ্যালয়ে বয়স্কদের সংগে সংঘর্ষ দেখা দেয়। কিন্ত 
তথাকথিত “ঝড়-ঝঞ্জা? (‘storm and stress’) এড়ানর সর্বাপেক্ষা ভাল 
উপায় হল সাধারণ কর্মঠ জীবন এবং সঙ্ঘবদ্ধ কর্ণের প্রচুর স্থযোগ | 
বরঃসদ্ধিগ্ষণের শিশু সচেতনভাবে বা অবচেতন স্তরে তার জীবনকে fafiè 
ব্যাপক লক্ষ্য ও urefaqece কেন্দ্র করে পরিচালিত করতে চায়। এই 
লক্ষ্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান হল ধর্মীয় ও দার্শনিক লক্ষ্যসমূহ। দার্শনিক 
ও ধর্মীয় প্রশ্নদমূহ শিশুদের আকুষ্ট ও উৎসাহিত করে এবং Raws করে 
তোলে। এই সময়েই সাহিত্য খুব প্রিয় হরে উঠে এবং আদর্শ ব্যক্তি ও 
আদর্শকে ঘিরে গ্রক্ষোভগুলি পরিচালিত হতে থাকে এবং দীর্ঘস্থায়ী রসও 
(sentiment ) গঠিত হয়। এই সময়ে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুই-ই খুব 
প্রকট হয়ে উঠে। ধর্সশিক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হল বিদ্যালয়ের 
জীবনকে খাটি ধর্মীয় ভাবে অভিষিক্ত করে তোলা, ধর্মসমূহ সম্বন্ধে উপযুক্ত 
জ্ঞানদান করা এবং ভাল উদাহরণসমূহ উপস্থাপিত করা। ধৰ্মপুস্তক পাঠ 
সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা ভাল নির্দেশ হল এঁতিহানিক ও বস্তমুখী দৃষ্টিতে Ranae” 
দেখা। শিশুদের বোঝাতে হবে পুস্তকটি বা পুস্তকগুলির অর্থ যারা লিখেছিল 
এবং যাদের জন্য লেখা হয়েছিল তাদের কাছে আসলে কি ছিল। 
ধর্মে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছে ধর্মশিক্ষাদানের ব্যবস্থার 
তারা এই বয়সের শিশুদের মানবতামুলক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি 
mata সহায়তা করার বিশেষ পক্ষপাতী । আসল কথা হল এই যে, এই 
সময়ের শিশুদের একটি ব্যাপক বিশ্ববীক্ষা ( weltanschauung ) গঠনে 
সাহায্য করতে হবে । তবে সে বিশ্ববীক্ষা ধর্মভিত্তিক হতে পারে বা নাও 


হতে পারে || 


বলা বাহুল্য, 
কোন মূল্য নেই। 


২৮০ উন্নত শিক্ষাতত্ব 
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এই সময়ে পিতা-মাতার সংগে শিশুর সম্পর্ক বিশেষভাবে ARSS হয়। 
পিতা-মাতার সমালোচনায় এখন সে প্রায়ই তৎপর হয়ে উঠে এবং তাদের 
FQUF অমান্য করতে আনন্দ পার। তাদের প্রচলিত বিশ্বাসের এখন সে 
প্রায়ই বিরোধী হয়ে উঠে এবং নৃতন বিশ্বাসকে উচ্ছাস ও আবেগের সংগে 
গ্রহণ করে। তবে যদি পিতা-মাতার সংগে সম্পর্ক এতাবৎ ভাল থেকে থাকে 
তাহলে বিরোধ খুব অল্প সময়স্থায়ীই হয়। 
এই সময়ে শিশু পরিবারের বাইরে সমর্থন ও পরিচালনা খোজে i 
চার্চের সাহায্য সে গ্রহণ করতে পারে এবং কোন শিক্ষককে সে তার 
বীরপূজার পরম পূজ্য বলে গ্রহণ করতে পারে । কিংবা সে কোন চিত্র- 
তারকা বা খেলোয়াড়ের আচরণের নকল করতে চায়। এই বীরপূজার 
ফলে শিশু নৃতন উদ্দীপনা, নৃতন আদর্শ ও qua আগ্রহসমূহ লাভ করে। 
কিন্তু মাত্রাধিক আকর্ষণের জন্য সে THA থেকে বিচ্ছিন্নও acy যেতে পারে 
এবং আশা ভংগও অনুভব করতে পারে। 
বাড়ীর অবস্থা খারাপ হলে সে এখন আরও বেশী করে কল্পনার সাহায্য 
গ্রহণ করে। এই প্রকারের দিবাস্বপ্র খুবই স্বাভাবিক বটে, কিন্ত ধীরে ধীরে 
তার অপসারণেরও প্রয়োজন রয়েছে । সমবয়সীদের প্রয়োজন এই সময়ে খুব 
বেশী। যুব সংগঠনগুলি এই সময়ে খুব প্রিয় হয়ে উঠে। মিশ্র নাচ ও 
খেলাধূলা এই সময়ে শিশুরা খুব পছন্দ করে । এই সবের মধ্য দিয়ে পরস্পরের 
আগ্রহের সংগে শিশুদের পরিচয় ঘটে এবং অন্য যৌনশ্রেণীর সংগে বন্ধুত্ব গড়ে 
Bed | ক্ষণস্থায়ী প্রেমের ব্যাপারও দেখা যায় এবং এই সব ব্যাপার সাধারণতঃ 
প্রচুর আবেগ ও উচ্ছাসসমন্বিত হয়। সংখ্যার খুব মূল্য রয়েছে। শিশুকে যত 
ব্যাপক ও ভাল সামাজিক অভিজ্ঞতা দেওয়া হয় ততই তার সামাজিক বিকাশ 
সার্থক হয়ে উঠে। সঙ্গীহীন, অত্যধিক পুস্তকপ্রিয় এবং অতিগন্ভীর প্রকৃতির 
শিশু মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে। অন্যদিকে অতিকর্ণঠ, অতিচঞ্চল ও 
অসন্থষ্ট যুবকও মানসিকভাবে নিশ্চয়ই wad| হয়।: ভবিষ্যৎ কর্ম-জীবনের জন্য 
প্রস্তুতি হল যৌবনকালের একটি প্রধান কাজ। তাই এদিক থেকে বিদ্যালয়ের 
কর্তব্য হল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক বিদ্যালয় তার এই দিককার কর্তব্য 
পালন করে যথাসাধ্য পেশাগত পরিচালনা প্রদান করে। 
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শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের যে চিত্র উপরে দেওয়া হল তা ইংলণ্ড ও 
আমেরিকার মনস্তাত্বিকদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল | 
এই কারণে ভারতীয় শিশুদের বেলায় & চিত্র মোটামুটি প্রযোজ্য হলেও 
পর্ণভাবে প্রযোজ্য হবে না। ভারতীয় ও পশ্চিমী সমাজব্যবস্থার মধ্যে বিরাট 
পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্য স্বভাবতঃই শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশের 


ধারাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে__এ কথা সর্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন | 


ব্যক্তিগত বৈষম্যসমূহ 

আমরা দেখেছি য়ে, গণতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য হল সামাজিক পরিবেশে 
প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণাংগ বিকাশ সাধন করা। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিই ভিন্ন 
প্রকৃতির, তাই পূর্ণাংগ বিকাশের আদর্শকে ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে 
লক্ষ্য রেখে প্রত্যেকের বেলায় পৃথকভাবে নির্ধারিত করা প্রয়োজন | ব্যক্তির 
এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির বিষয়ে সঠিক ধারণা পেতে হলে প্রয়োজন ব্যক্তি- 
বৈষম্যের প্রকৃতি, পরিমাণ ও কারণদমৃহের সংগে গভীর পরিচয় । নিয়ে 
ব্যক্তিবৈষম্যের সমস্যার বিভিন্ন দিকের আলোচন! লিপিবদ্ধ হল i 


কে) ব্যক্তিবৈষম্যের প্রকাশ 


ব্যক্তিবৈষম্য জীবনের সর্বদিকে প্রকাশ পায়। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্ত 
প্রকারের বৈষম্যের উপযোগিতা সমান নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে দৈহিক ও অংগ- 
বঞ্চালনগত বৈষম্য, মানসিক শক্তিসন্বন্ধীয় বৈষম্য, গ্রক্ষোভগত বৈষম্য, 
সামাজিক গুণাবলীনম্পক্িত বৈষম্য, অঞ্িত জ্ঞান ও নৈপুণ্য সম্পকিত 
aqu] এবং ব্যক্তিত্বসম্পফিত বৈষম্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ | তাই এই দব 
বৈষম্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই নিয়ের আলোচনা পরিচালিত হবে। 


(3 দৈহিক ও অংগঞঞ্চালনগত বৈষম্য 

এই জাতীয় বৈষম্য সহজেই নজরে ACG) এই দিককার উল্লেখযোগ্য 
বৈষম্য হল উচ্চতা, ওজন, দেহের কাঠামো এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তি, জটিলতা, 
যাথার্থয ও ক্ষিপ্রতা সম্পিত। এই শ্রেণীর সমস্ত প্রকার বৈষম্যের একটি 
প্রধান লক্ষণ হল এই যে, কোন অনির্বাচিত বডদলের পরিমাপ করলে এবং 
পরিমাপের ফলগুলিকে ‘গ্রাফ’ কাগজে অঙ্কিত করে যুক্ত করলে দেখা যাবে যে 
সেগুলি ঘণ্টার আকার ( bell-shape ) ধারণ করে। এই ঘণ্টাকুতি বক্র- 
রেখাকে বলা হয় স্বাভাবিক বিস্তারের বক্তরেখা ( normal probability 
curve)! অর্থাৎ বেশী ভাগ লোকের পরিমাপ প্রায় একই প্রকারের হয় 
এবং খুব অল্প সংখ্যকের পরিমাপ হয়-নয় খুব বেশী বা নয় খুব কম। .. 

দৈহিক ও অংগসঞ্চালনের বৈষম্যের প্রভাব শিশুদের পারস্পরিক সম্পর্কের 
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LJ 
উপর পড়ে এবং অংগনঞ্চালনগত বৈষম্যের প্রভাব বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর 


অনেকখানি পড়ে। 

(২) বুদ্ধিগত বৈষম্য ; : 

একই বয়সের শিশুদের মধ্যে দেহের মত বুদ্ধির ব্যাপ্ীরেও প্রচুর বৈষম্য 
বর্তমান থাকে এবং বুদ্ধির পরিগাপ করলে দৈহিক বৈশিষ্টাগুলির পরিমাপের 
মত একই রকমের ফল পাওয়! যায়, অর্থাৎ স্বাভাবিক বিস্তারের বক্ররেখীর 
উদ্ভব EY | 

(৩) গ্রক্ষোভগত বৈষম্য 

যদিও প্রক্ষোভের গ্ররুতিপ্রদত্ত ভাণ্ডার সবল মানুষেরই প্রায় এক রকম হয়, 
তথাপি গ্রক্ষোভগুলির শক্তি ও পরিমাণ সকলের এক প্রকারের নয় এবং একই 
অবস্থায় সকলের প্রক্ষোভগত প্রতিক্রিয়াও এক প্রকারের হয় না। স্বভাবতঃই 
গ্রক্ষোভের বৈষমামূলক প্রকাশে অভিজ্ঞতায় অবদান খুব কম হয় না। 
অভিজ্ঞতার বিভিন্নতার জন্য প্রকৃতির সমগোত্রীয় দানও ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে | 

(৪) সামাজিক প্রতিক্রিয়ার বৈষম্য 

মানবিক সম্পর্কবিষয়ে শিশুর! জন্মের কিছু পরেই আচরণিক বৈধম্য 
কোন শিশু হয়ত বেশ সামাজিকতাবোধশম্প্ন | কেউ হয়ত 
আবার লাজুক প্রকৃতির | কেউ হয়ত সংঘর্ধপ্রিয়। আবার কেউ হয়ত 
সহযোগিতাভিত্তিক খেল! ও কৰ্ণে বিশেষ উৎসাহী । কেউ হয়ত নিস্পৃহ ও 
অন্তৰ্মুখী স্বভাবের । আবার কেউ হয়ত হান্তোচ্ছল ও আনন-পরিহাসপুর্ণ। 
বলা বাহুল্য, এই সমস্ত বৈষম্যের কারণ অন্যান্য প্রকারের বৈষয্যের মত 
বংশধার1 ও পরিবেশ উভয়েরই মধ্যে নিহিত এবং ঘেখানেই পরিমাপ সম্ভব 
সেখানেই পরিমাপের ফল “স্বাভাবিক বন্ররেখার' মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করে। 


(৫) অজিত জ্ঞান ও নৈপুণ্যসম্পকিত বৈষম্য 
agia ক্ষেত্রের মত Bas জ্ঞান ও নৈপুণ্যের ক্ষেত্রেও প্রচুর ব্যক্তিগত 


বৈষম্য দেখা যায় এবং বৈষম্যের পরিমাপের ফল “স্বাভাবিক বিস্তারের বক্র- 
রেখার রূপ গ্রহণ করে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রকার বৈষম্যের সংগে পরিচয়ের 
facta প্রয়োজন রয়েছে | কেননা এই পরিচয়ের সাহায্যে শিক্ষাকে'অনেকটাই 


ব্যক্তির বিকাশোপযোগী করে তোলা যায়। 


প্রকাশ করে | 
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(৬) ব্যক্তিত্বসম্পকিত বৈষম্য 

ব্যক্তিত্ব হল মান্গষের বিভিন্ন প্রকারের গুণাবলীর সামগ্রিক র্ূপ। এর 
মধ্যে দেহ, ইন্দ্রিয়, সাধারণ বুদ্ধি, বিশেষ বুদ্ধি, প্রক্ষোভগত প্রতিক্রিয়া, 
সামাজিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সব কিছুই পড়ে । তবে এর বৈশিষ্ট্য হল এই 
যে, এটি বিশ্লেষণের ফল নয়, এটি হল মানুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সংশ্লেষণজাত 
Wa আমর! দেখেছি যে, প্রত্যেকটি মান্য প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের বেলায় 
পৃথক । RSI এটা সহজবোধ্য যে, এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সংগ্লেষণাত্মক ফলও 
হবে পৃথক অর্থাৎ বৈষম্যমূলক | 

খে) ব্যক্তিবৈবম্যের কারণসমূহ 

ব্যক্তিবৈষম্যের কারণ আংশিকভাবে বংশধারাগত। জননকোষের সার- 
বস্তুর ( germ plasm ) মধ্যেই এর প্রাথমিক বীজ নিহিত থাকে। মাতা ও 
পিতার দেহের যুগ্মফলের জন্য তাদের দুজনের সম্মিলিত বৈশিষ্ট্যসমূহ শিশুর 
মধ্যে নূতন নৃতন বৈশিষ্ট È করতে পারে | 

বংশধারাগত বৈষম্যগুলি আবার পরিবেশের বহুবিচিত্র উদ্দীপকগুলির 
প্রভাবে নানাভাবে প্রভাবিত হতে পারে । পরিবেশগত উদ্দীপকগুলি সম্পর্কে 
হলিংগ-ওয়ার্থ নিয়লিখিত অন্দর মন্তব্যটি করেছেন : 

“মাঙগষের প্রকৃতির অনেক বৈশিষ্ট্যই জন্মগত নয়, সেগুলির উদ্ভব হয় 
অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, অভ্যাস ও আকস্মিক বিপর্যয় থেকে । যে সব ভাষা আমরা 
ব্যবহার করি, যেসব 419 আমরা পছন্দ করি, যেসব পোষাক আমর! পরি, 
যেসব বস্তুকে আমরা ভয় করি, যেসব বস্তুকে আমরা ভালবাসি, যেসব প্রথা 
আমরা শ্রদ্ধা করি, যেসব ইচ্ছাকে আমরা দমন করি, যেসব উচ্চাকাজ্ষাকে 
আমরা প্রায়ই প্রকাশ করি, যেসব খেলা আমরা খেলি--সমস্তই প্রধানতঃ 
এতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থাসমূহের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। কর্ ও কর্ম- 
বিরতির সময়ের প্রত্যেক কাজই আমাদের সাধারণ গঠনের উপর ছাপ 
রেখে যায়, যেমন জীবনের বিচিত্র আকস্মিক বিপর্যয়সমূহ আমাদের অনেক 
বিরুতি ঘটায় ”। | 

বংশধারাগত কারণসমূহ 

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশগত কারণসমূহের প্রকৃতি ও প্রভাবের 
কিছুটা পরিচয় উপরে দেওয়া হল | এখন বংশধারাগত কারণসমূহের কিছুটা 
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পূরিচয় দেওয়া প্রয়োজন । এই কারণ সমূহের মধ্যে (১) যৌন কারণ, 
(২) জাতি বা পরিবারগত কারণ এবং (৩) বয়স বা পরিণতির পর্যায়গত 
কারণসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | $ 

€) যৌন কারণ 

যৌন পার্থক্যকে অনেক সময়ে ভুল করে অনেক প্রকারের বৈষম্যের উৎস 
বলে মনে করা হলেও, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কিছুটার ব্যাখ্যা যৌন পার্থক্যের 
দ্বারা দেওয়া যায়। কতকগুলি দৈহিক কাঠামোগত ( anatomical ), দৈহিক 
প্রক্রিয়াগত (physiological) এবং সাধারণভাবে দেহগত পার্থক্যের 
ভিত্তিতে রয়েছে যৌন পার্থক্য । অন্ত প্রকারের পার্থক্য খুব বেশী বা লক্ষ্যণীয় 
নয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে, নারী ও পুরুষ সাধারণ বুদ্ধির 
ক্ষেত্রে বা গণিত, বিজ্ঞান, শিল্প, বলবিদ্যা, অর্থনীতি এবং স্জনাত্মক শেখার 
ক্ষেত্রে প্রায় সমান। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আগ্রহ ও অজিত শক্তির পার্থক্য 
দেখা গেলেও,.বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলির ব্যাখ্যা পূর্বের শিক্ষা ও সামাজিক 
প্রথার প্রভাবের ভাষায় দেওয়া যায়। যুদ্ধ, বিপ্লব ইত্যাদির অভিজ্ঞতা থেকে 
দেখা গেছে যে, নারীরা পুরুষের জন্য চিহ্নিত অনেক বিশেষ কর্মক্ষেত্রেও 
উল্লেখযোগ্য সাফল্য অজন করেছে। 


(২) জাতিগত কারণ 

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত কিছুটা 
পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু যতদিন ন! পরিবেশের বৈষযম্যস্জনকারী প্রভাবকে 
সম্পূর্ণভাবে দূর! করা হচ্ছে, ততদিন বলা কঠিন কোন্‌ জাতির আদিম বৈশিষ্ট্য 
কি প্রকারের বা কি পরিমাণের | তবে ব্যক্তির মধ্যে যেমন জন্মগত পার্থক্য 
রয়েছে, তেমনি জাতিদের মধ্যেও FITS পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু 


জাতিমিশ্রণ ইতিহাসে এতই ঘটেছে এবং বর্তমানেও ঘটছে যে, বোধহয় 
কখনই নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না পৃথিবীর জাতিগুলির আদিম বৈশিষ্গুলি 


হল কি প্রকারের বা কি পরিমাণের | এমনকি ন্বততৃবিদ্দের মধ্যে পৃথিবীর 
পৃথক জাতিসমূহের সংখ্যা ও অস্তিত্ব ITE যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। এই 
অবস্থায় কোন ব্যক্তিগত বৈষম্যকে জাতিগত বলে নির্দেশ করা মোটেই 
যুক্তিযুক্ত নয়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, জাতিসমূহের মধ্যে পার্থক্য 


২৮৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


যদি বা থাকত তাহলে সেই পার্থক্য জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যকার 
পার্থক্য অপেক্ষা অনেক কমই হোত। 

(9) বয়সসল্পকিত কারণ 

বয়স বাড়ার সংগে সংগে বিকাশের ধারার অনেক পরিবর্তন আসে। এই 
পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তিগত বৈষম্য অনেক বেড়ে যায়। দশ বছরের ছেলের 
সংগে বোল বছরের ছেলের সমস্ত পার্থক্য প্রত্যক্ষভাবে জন্মগত «i পরিবেশগত 
নয়।. অনেক পার্থক্য. শুধু বয়স বাড়ার জন্যই mp zy | 

গে) ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকৃতি, আর্থ ও তাৎপর্য 

জে) পূর্বে (তাও বহুপূর্বে নয়) বিদ্যালয় শুধু বিষয়বস্তুর আয়ত্বীকরণ 
wifes বৈষম্যব্যাপারে উৎসাহিত ছিল |. অর্থাৎ বিদ্যালয় উৎসাহিত বোধ 
করত বুদ্ধি, জ্ঞান ও নৈপুণ্য-সম্প্িত বৈষম্যের ব্যাপারে । কিন্ত বর্তমানে 
শিক্ষার লক্ষ্যবস্তু মানবের সমগ্র ব্যক্তিত্বেরই বিকাশ হওয়ার, বিদ্যালয় মানব- 
ব্যক্তিত্বের যে কোন দিকের বৈষম্য NOSE আগ্রহশীল হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিত্বের 
বিভিন্ন দিকের বৈষম্যের প্রকৃতি ও অর্থ সম্বন্ধে নিয়ের মন্তব্যসমূহ করা যায়। 

(3) প্রত্যেক মানবীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রত্যেকটি লোক পৃথক | 

(২) প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের বেলাতেই দেখ! যাবে যে, তা বেশীর ভাগ 
লোকের মধ্যে হয় মাঝামাঝি রকমের p অর্থাৎ খুব অল্প লোকের মধ্যেই 
কোন বৈশিষ্ট্য খুব বেশী বা খুব কমভাবে দেখা দেয়। 

(৩) বিকাশ বা শিখনের হার হল প্রত্যেক ব্যক্তিই পৃথক। সকলের 
বিকাশ এক সময়ে স্থরু হয় না বা একভাবেও অগ্রসর হয় না। শিখনের 
গতিবেগও সকলের একপ্রকারের হয় Al | 

(s) বৈষম্যগুলির আর একটি সাধারণ লক্ষণ হল এই যে, দৈহিক ও 
মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক হল অত্যন্ত নিবিড়। কোন একটি 
বৈশিষ্ট্যসম্পকিত পার্থক্য অন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও পার্থকা RÈ করে। 

(e) একথা সত্য যে, মানুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বংশধারা ও পরিবেশ এই 
দুই শক্তিকেন্ত্র থেকে উদ্ভূত হয়, তথাপি উদ্ভবের অপেক্ষা প্রয়োজনীয় ex 
হল পরিবর্তনের | বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য গ্ুলির পরিবর্তন আসে স্বাস্থ্য, 
দৈহিক কাঠামো, অভিজ্ঞতা, পরিবার ও পরিবেশের মানবীয় সম্পর্ক, অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা, বিদ্যালয়ের প্রকার ও পদ্ধতি ইত্যাদির প্রভাবে | 


ব্যক্তিগত বৈষম্যসমূহ ২৮৭ 


o 


. আ) ব্যক্তিগত বৈষম্য ও শিক্ষক 
ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকাশ ও প্রকৃতির সংগে পরিচিত হওয়ার ফলে 
শিক্ষকের নিয্প্রকারের উপকারসমূহ হতে পারে : E 

(১) ব্যক্তিগত বৈষম্যের সংগে পরিচিত হলে শিক্ষকের ধৈর্য বৃদ্ধি পাবে 1 
তিনি শিখনবিষয়ে মন্থরগতি ও কমশক্তিসম্পন্ন শিশুদের প্রতি অনেক বেশী 
সহানুভূতিশীল হবেন। 

(২) ব্যক্তি বৈষম্যের সংগে পরিচয়ের ফলে বোঝা যাবে যে শতকরা 
প্রায় ৫০ ভাগ শিক্ষার্থী গড় মানের চেয়ে নিয়ে থাকবেই | . সুতরাং বেশীর 
ভাগকে কেউ আর গড় মানের উপরে তোলবার ব্যর্থ চেষ্টা করবেন না। 

(s) ব্যক্তিগত বৈষম্যের সংগে শিক্ষার সংগতিবিধানের প্রচেষ্টার ফলে 
বিদ্যালয় এ বৈষম্যকে কমাতে পারে না। শিখনের স্থযোগের অভাবের ফলে 
যে বৈষম্যের উদ্ভব উত্তম স্থযোগের ফলে তা কমতে পারে, কিন্ত শিখনের 
শক্তিরই পার্থক্য থাকে এবং সেই পার্থক্যজনিত বৈষম্য শিক্ষাদানের উন্নততর 
প্রচেষ্টার ফলে কমে না, বরং বাড়ে। 

(8) ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকৃতি বোঝার ফলে প্রতিষেধাত্মক (remedial) 
ব্যবস্থার ফলাফলকে বস্তনিষ্টভাবে দেখা সম্ভব হবে। একজনের সম্পর্কে প্রাপ্ত 
ফলের সংগে অন্য একজনের সম্পর্কে প্রাপ্ত ফলের অনাবশ্তক ও ক্ষতিকর তুলনা 


করা বন্ধ হবে। 
(৫) মানব-ব্যক্তিত্বের সর্বদিকের মধ্যকার নিবিড় সম্পর্কের সংগে পরিচয়ের 


ফলে আরও উচ্চাংগের শিক্ষাদান সম্ভব হবে। YAS কারণের সন্ধানে ও 

ব্যবহারে শিক্ষকদের দক্ষতা অনেক বাড়বে I 
(3) ব্যক্তিগত বৈষম্যের সংগে শিক্ষার জামঞ্জস্তবিধান 
ব্যক্তি-বৈষম্যের কারণ যাই হোক না কেন শিক্ষাবিদ্দের কর্তব্য হল এই 

বৈষম্যগুলির সংগে প্রথমেই পরিচিত হওয়া! এবং এমনভাবে বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি 


ইত্যাদি নির্ধারিত করা যাতে করে ভাল বৈষম্যগুলি সংরক্ষিত হয় এবং 
তাদের শক্তি বুদ্ধি হয় এবং খারাপ বৈষম্যগুলির fefe শিথিল হয় fen 
সেগুলি বিদুরিত হয়। যে কোন অনির্বাচিত ছাত্রদিগের মধ্যে প্রধানতঃ তিন 
শ্রেণীর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সেই পার্থক্যগুলি হল (১) দেহসম্পকিত, (২) সাধারণ 
ও বিশেষ শক্তির পরিমাণসম্পফ্কিত এবং (৩) প্রক্ষোভ ও দামাজিকতা- 


২৮৮ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


সম্পর্কিত | "এই বৈষম্যগুলি সম্পর্কে শিক্ষাক্ষেত্রে কি প্রকারের ব্যবস্থাসম্হ 
গ্রহণ করা যায় নিয়ে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল £ 

O দৈহিক বৈবম্যসমূহ ও শিক্ষা 

সমাজের প্রত্যেক শিশুরই স্বাস্থ্য ভাল হওয়া গ্রয়োজন। সুতরাং যেখানেই 
দেখা যাবে যে, ব্যক্তিগত বৈষম্য দৈহিক সুস্থভাব্যঞ্জক নয়, সেখানেই we 
যোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ডাক্তারের দ্বারা প্রত্যেক ছাত্রেরই 
শারীরিক পরীক্ষা করান উচিত এবং প্রয়োজনবোধে যোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
Bes চিকিতসা-ব্যাপারে অন্যান্য সামাজিক সংস্থার সংগে সহযোগিতা 
কর! বিদ্যালয়ের উচিত, কেননা বিদ্যালয়ের একক প্রচেষ্টা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
প্রয়োজনের উপযোগী হবে A | 

যে সব ছাত্রের গুরুতর দৈহিক ক্রটি আছে তাদের সম্পর্কে বিদ্যালয়ের 
যোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, কেননা, গুরুতর দৈহিক Ga ফলে শিশুর 
শিখন-প্রক্রিয়া৷ ব্যাহত হয় এবং তার প্রক্ষোভজীবনে গুরুতর সংক্ষোভের 
আবির্ভাবও হতে পারে । দৈহিক ত্রুটির ব্যাপারে বিদ্যালয়ের কর্তব্য হল এমনি : 
(১) asia সম্ভব ত্রুটি আবিষ্কার, (২) সংগে সংগে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা, 
(৩) বিগ্ালয়ের সমস্ত ব্যবস্থাকে ক্ৰটিযুক্ত শিশুর প্রয়োজনের নিরিখে পরিবতিত, 
করা, (9) ক্রটিযুক্ত শিশুর প্রতি বস্তুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ কর! এবং বিদ্যালয়ের 
কর্মাবলীতে যতদূর সম্ভব অংশগ্রহণে তাকে উৎসাহিত করা। 

অনেক সময়ে একই শ্রেণী-কক্ষের অভ্যন্তরে ক্রটিহীন s gge উভয় 
প্রকারের ছাত্রদেরই শিক্ষাদান সম্ভব হয়। আবার অনেক সময়ে প্রয়োজন 


zy পৃথক শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের I 


উপরে যাদের স্বাস্থ্য ভাল, তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয়নি। 
কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন প্রত্যেকটি শিশুই পৃথক এবং সেইজন্য দৈহিক শিক্ষার 
বেলায় বিশেষ করে এবং সাধারণ শিক্ষার বেলায়ও দেহগত বৈষম্যকে নজরে 
রেখে শিক্ষাদান করতে হবে। 

(২) সাধারণ মানসিক শক্তি ও বিশেষ শক্তিসম্পকিত বৈষম্য 
এবং শিক্ষা 

আমর! দেখেছি যে, সাধারণ মানসিক শক্তি অর্থাৎ বুদ্ধির পরিমাপ সব 
মানুষের, ও তাই সব শিশুর, সমান aa | কিছু সংখ্যকের বুদ্ধি থাকে সাধারণের 


ব্যক্তিগত বৈষম্যসমূহ ics 


চেয়ে বেশী এবং প্রায় সমসংখ্যকের বুদ্ধি থাকে সাধারণের চেয়ে কম, নি 
বেশীরভাগ লোকের বুদ্ধি হয় মাঝামাঝি রকমের । বুদ্ধির উজ্জল্যের পরিমাণের 
ets উদ্ভাবিত হয়েছে ]. Q. নামক পরিমাপ-কৌশলের | এই I. Q দ্রারা 
বয়স ও মানসিক বুদ্ধির মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। মানসিক বয়স 
(বুদ্ধির হিসাব মত গড় বয়স) ও সাধারণ বয়সের আন্গপাতিক ফল হল 
[. &.। মনস্তাত্বিকরা I. Q3 উপর নির্ভর করে নিয়ভাবে মানুষের শ্রেণীকরণ 


করেছেন 
I. Q. শ্রেণী 
(3) ১৪০ এর উপর প্রতিভাধর বাঁ গ্রতিভাধরকল্প 
(২) ১২০ থেকে ১৪০ অত্যন্ত বেশীবুদ্ধিসম্পন্ন 
(৩) ১১০ থেকে ১১৯ বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন 
(8) ৯০ থেকে ১০৯ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন 
(৫) ৮০ থেকে ৮৯ একটু বোকা 
(৬) ৭০ থেকে ৭৯ সীমারেখাস্থিত 
(৭) ৫০ থেকে ৬৯ “মোরোন? (moron) 
(৮) ২৫ থেকে ৪৭৯ 'ইমবেসাইল' (imbecile) 


(a) ২৫ এর নীচে ‘feag (idiot) 


সাধারণ বুদ্ধি ও বুদ্ধি-পরিমাপ সম্পর্কে নিয়লিখিত সিদ্ধান্তসমূহে বর্তমানে 


পৌছান যায় ই 

(১) ায়ুতত্ত্রে বৃদ্ধির সংগে বুদ্ধির সম্পর্ক খুব ARY | 

(2) 1. Q. অপরিবর্তনীয় নয়। উন্নত পরিবেশগত অবস্থা ] বর 
বৃদ্ধি কিছুটা সংসাধিত করতে পারে । তবে পরিবেশের প্রভাব প্রথম দিকে 
যত কার্যকরী হয়, শেষের দিকে তত কার্যকরী হয় না। 

(৩) একটি মাত্র বুদ্ধির পরিমাপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নয়। 
স্বাস্থ্যের অবস্থা, শ্রান্তি ও আগ্রহের পরিমাণ কিম্বা পরিবশগত অবস্থা বুদ্ধি 


পরীক্ষার ফলকে প্রভাবিত করতে পারে। 
(s) উত্তম অর্থাৎ সঠিক (valid) ও নির্ভরযোগ্য (reliable) বুদ্ধি 

পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত L Q. ব্যক্তির শিখন ক্ষমতার পরিমাণের নির্দেশ দেয়। 

(e) I. Q3 সংগে «gig প্রয়োজনীয় তথ্য যুক্ত করলে (যেমন 
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২৯০ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


শিখনের ক্ষেত্রে অজিত ক্ষমতা, প্রক্ষোভগত uf বা অস্থিরতা, পঠনের 
অভ্যাসের উপযোগিত। ) মান্গযের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আভাস দানের সম্ভাবনা 
বেড়ে যায়। 
বুদ্ধির সংগে বিদ্যালয়ের সাফল্য খুব নিবিড়ভাবে জডিত। সাধারণতঃ 
বিদ্যালয়ের সাফল্য বুদ্ধির জ্জল্যের সংগে সমান তাল রেখে বাড়ে বা কমে। 
তবে প্রত্যেকটি ব্যক্তি সম্পর্কে এই মন্তব্যটি প্রযোজ্য নয়, কেননা শারীরিক 
স্বাস্থ্য, প্রক্ষোভজনিত অবস্থা, আগ্রহ এবং পারিবারিক ও সামাজিক 
অবস্থাসমৃহ শিখনক্রিয়াকে ভাল a মন্দর দিকে প্রভাবিত করতে পারে। 
তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোন শিশুর 39* (I Q.) যদি vea 
কম হয়, তাহলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ কর] তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে 
দাড়ায়। তবে যে সব শিশুর JATE eo থেকে bel ভেতরে তাদের পক্ষে 
প্রাথমিক বিগ্য।লয়ে কিছুটা! পরিবর্তিত Rare আয়ত্ত করা সম্ভব এবং উচ্চ 
বিদ্যালয়ে তাদের ভতি করাও চলে | কিন্ত এ ক্ষেত্রেও বিষয়বস্তুর পরিবর্তন 
প্রয়োজন | ৫০ এর কম বৃদ্ধ্যন্কের শিশুদের আচরণ কিন্তু বিশেষ প্রতিষ্ঠানের 
মারফত নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। সুতরাং সাধারণ বিদ্যালয়ের বেশী বুদ্ধিমানদের, 
সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্নদের এবং বোকা, সীমারেখস্থিত oe মোরোনদের পূৰ্ণাংগ 
বিকাশের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত | 


(w) উজ্জ্লবুদ্ধি এবং বিশেষ শক্তিসম্পন্নদের (gifted 
children ) শিক্ষার প্রকৃতি 

উজ্জলবুদ্ধি ও বিপেষশক্তিসম্পন্নদের যোগ্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য এ পযন্ত 
রানাপ্রকারের পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। সেই পদ্ধতিগুলির 
মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে দেওয়া হল : 

(3) tenfa অনেক সময়ে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করে দ্রুত অগ্রসর হতে 
দেওয়া tx | এই ব্যবস্থার দ্বারা এই শ্রেণীর শিশুরা অল্প সময়ের মধ্যেই 
তাদের নির্ধারিত পাঠক্রম শেষ করে ফেলতে পারে । তবে এই ব্যবস্থার ক্রটি 
হল এই যে, কোন শিশু বুদ্ধির দিক থেকে উজ্জল হলেও দৈহিক, প্রক্ষোভগত 
ও সামাজিক দিক থেকে অনগ্রদর হতে পারে এবং ফলে মানসিক ভিন্ন 
ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দিকে সে জটিল অভিযোজনসপ্প্িত সমস্তার সম্মুখীন হতে 
গারে। অন্যদিকে সাধারণ afta ও fanafana শিশুর কাছ থেকে দুরে 
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মানু হওয়ার জন্য সে অগণতান্ত্রিক মনোভাব GEA করতে পারে এবং তাদের 
প্রকৃতির সংগে পরিচয় না থাকার wu সার্থকভাবে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে- 
ও অক্ষম হয়। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও নিষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুরাও এদের নেতৃত্ব 
থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে সমাজের বিপুল ক্ষতি অবৃশ্ঠভ্তাবী হয়ে উঠে। 
স্পষ্টতঃ এই ব্যবস্থার একমাত্র গুণ হল এই যে, বুদ্ধিমানদের অপেক্ষাকৃত 
কমবুদ্ধিনম্পন্নদের সংগে একসাথে মন্থর গতিতে এগোতে হয় না। 

(3) কোন কোন স্থানে আবার উজ্জলবুদ্ধি শিশুদের ws পৃথক বিদ্যালয়ের 
ব্যবস্থা কর! হয়। এই সব ক্ষেত্রে উপরের ব্যবস্থার দোষগুলি আরও প্রকট 
হয়ে উঠে। তবে উপরের ব্যবস্থার গুণটিও এইরূপ ব্যবস্থায় আরও পরিষ্ফুট 
হয়ে উঠে। অর্থাৎ পৃথক বিদ্যালয়ে উজ্জলবুদ্ধিদের মানসিক দিকের চর্চা আরও 
অনেক ভালভাবে সম্ভব হয়। 

(৩) বর্তমানে উজ্জলবুদ্ধিদের সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও নিষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের 
মধ্যে রেখে উন্নততর বিষয়বস্তর সাহায্যে যোগ্য শিক্ষা দেবার বিশেষ প্রবণত! 
দেখা যাচ্ছে। এই ব্যবস্থায় ও শিশুদের স্জনীশক্তির বিকাশের ও স্বাধীনভাবে 
বিকাশের স্থযোগ নানা ভাবে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় শিশুদের মানসিক 
বিকাশও সার্থক হয় এবং সামাজিক ক্ষয়ক্তিরও অবকাশ থাকে না। Bey 
এই ব্যবস্থায় শিক্ষকের উপর দায়িত্ব অনেক বেশী পড়ে এবং বিদ্যালয়ের ভাল 
আধিক সঙ্ঘতিরও যথেষ্ট প্রয়োজন হয়, কেননা প্রত্যেকটি বিদ্যালয়েই উজ্জল- 
বৃদ্ধিসম্পন্নদের উপযোগী শিক্ষক ও পরিবেশের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। 


(8) কোন কোন মনোবিজ্ঞানী একট] সামগ্রিক হিসাবের উপর নির্ভর 
করে অর্থাৎ সমস্ত প্রকারের ‘বয়সের’ উপর নির্ভর করে একট! সামগ্রিক 
জৈবিক বয়স ( organismic age ) নির্ধারণ করে শিশুদের শ্রেণীকরণ করতে 
sta এই ব্যবস্থায় বৌদ্ধিক, প্রক্ষোভগত ও সামাজিক সমকক্ষদের মধ্যেই 
শিশুর শিক্ষা সম্ভব হবে। কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও শিশুদের সামাজিক নেতৃত্বের 
জন্য যোগ্য শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় এবং সম্পর্কিত শিশুদের অস্তরে অগণতান্ত্রিক 


মনোভাব গড়ে Ges | 


(a) বিশেষ শ্তিসম্পন্ন শিশুদের অর্থাৎ যে সব শিশু কোন বিশেষ বিষয়ে 
( যেমন শিল্প, সংগীত, গনিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি) বিশেষ পারদশিতা প্রদর্শন করে 
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তাদের শিক্ষার জন্যও বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কখনও TAT- 
ও এদের পারদশিতার বিষরগুলিতে পৃথক শিক্ষা দিয়ে অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ 
শ্রেণীতে রেখে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া zu আবার কখনও কখনও এদের 
শিক্ষার জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা কর! হয়| পৃথক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের 
সুবিধা হল এই যে, পারদণিতার বিষয়গুলির জন্য উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ কর] 
যায়। কিন্তু এই ব্যবস্থার Sf হল এই যে, সামাজিক অভিযোজন ব্যাপারে 
সংশ্লিষ্ট শিশুরা অপটু রয়ে যায় এবং অন্তদেরও তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা 
সম্ভব হয় না। তাদের সম্বন্ধে অপর শিশুদের শ্রদ্ধাবান করে তোলাও 
এই ব্যবস্থায় সম্ভব হয় না। ফলে তাদের স্জনমূলক কর্ণের জন্য সমাজের 
ব্যাপক সমর্থন পাওয়া সহজ হবে না এবং তাই তাদের স্থজনীশক্তির পুর্ণ 
বিকাশও সহজে সংঘটিত হবে না। 


(অ!) শিখনে মন্রগতি ও স্বপ্সবুদ্ধিদের শিক্ষা 


শিখনে মন্থরগতি ও স্বল্পবুদ্ধিদের শিক্ষা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
এতাবৎ হয়েছে । যে সব শিশুর JAJE ৮৫ থেকে ৭০-এর মধ্যে তার! কখনও 
কখনও অত্যধিক চেষ্টার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ সাফল্য অজন 
করতে পারে | যাদের JAJE ৭০ থেকে ৫০ এর মধ্যে তাদের পক্ষে কিন্তু 
বিদ্যালয়ের বা বাইরের সাধারণ জীবনের সংগে অভিযোজন কর! কঠিন হয়ে 
পড়ে। তবে চেষ্টা করলে তাদের অদক্ষ শ্রমিক (unskilled labour ) 
«| কিছুটা দক্ষ ( semi-skilled ) শ্রমিকের কাজ করতে সমর্থ করে তোলা 
যায়। সহজেই বোধ্য যে, সব শিশুকেই সাধারণ নাগরিকের কর্তব্যপালনে 
কিছুটা! দক্ষ করে তোলা প্রয়োজন । Pw: বিদ্যালয়ের কার্যাবলীকে ও 
শিক্ষাপদ্ধতিকে এদের মানসিক স্তরের সংগে সংগতি রেখে নির্ধারিত করা 
প্রয়োজন, কেননা বিদ্যালয়ের সাধারণ কাধপরিকল্পনী এদের ঠিক উপযোগী 
নয়। অনেক আধুনিক বিদ্যালয়ে বৌদ্ধিক শিক্ষাসম্পকিত বেশীর ভাগ কাজের 
জন্যে শিক্ষায় মন্থরগতি ও স্বল্পবুদ্ধিদের পৃথকভাবে পরিচালিত করা হয়ঃ 
কিন্তু বিদ্যালয়ের সাধারণ কাজে তাদের অংশগ্রহণের wy ভাল ব্যবস্থা 
থাকে। ফলে তাদের সংগে তাদের যোগ্যতর সহপাঠীদের পার্থক্য খুব বেশী 
হয়ে উঠে না। ; 
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₹৩) প্রক্ষোভগত ও সামাজিক অভিবোজনসল্পকিত বৈষম্য 
ও শিক্ষা 
শিশু প্রক্ষোভের দিক থেকে পরিণত অবস্থার জন্মগ্রহণ করে all সামাজিক 


বুদ্ধিও কোন বিশেষ আভাস জন্মের পর তার আচরণে দেখা যায় না। সে 
ram নিয়েই শুধু জন্মায় । পরিবেশের 


নানাপ্রকারের প্রক্ষোভের সন্ত 
ই সে গ্রক্ষোভগত পরিণতির 


গ্রক্ষোভউদ্দীপক উপাদানসমূহের দ্বারা SAS হয়ে 


দিকে এগিয়ে যায়। 
জন্মের পর থেকেই শিশুর আচরণ কতকগুলি মৌলিক অভাবের তাড়নায় 


এই অভাবগুলির মধ্যে কতকগুলি হল আভ্যন্তরীণ 
Ta, নিদ্রীর অভাব ইত্যাদি) এবং কতকগুলি 
হল সামাজিক সম্পর্কোডূত (যেমন পরের দৃষ্টি ও প্রশংসার জন্য কামনা, 
আত্মগ্রতিষ্ঠা, ভালবাসা ও নিশ্চয়তার কামনা ইত্যাদি )। এই সমস্ত অভাবের 
পরিত্ৃপ্তি বা অপূর্ণতা থেকে বন্ুপ্রকারের প্রক্ষোভগত প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। 
প্রক্ষোভগত প্রতিক্রিয়াগুলির RT পরিণতি থেকেই শিশুর ub প্রক্ষোভগত 


বিকাশ ও সামাজিক অভিযোজন ঘটে | 
প্রত্যেক শিশুর প্রক্ষোভগত ও সামাজিক আচরণগত প্রতিক্রিয়ায় 


ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যালয়ের কর্তব্য হল প্রত্যেক শিশুকে 
তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে উত্তম গ্রক্ষোভনির্ভর মনোভাব ও 
সামাজিক অভিযোজন আয়ত্ত করতে সাহায্য করা। তবে বিদ্যালয়ের দ্বার 
এই কর্তব্য সম্পাদন সহজ হয় না, যদি ন! বিদ্যালয়ের কর্মীদের, বিশেষ করে 
শিক্ষকদের, নিজেদেরই প্রক্ষোভগত ও সামাজিক বিকাশ aber 


সংসাধিত হয় | 


নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে | 
অবস্থাজাত (যেমন খাদ্যের অভ 


স্বভাবতঃ 


1 বংশধার। ও পরিবেশ 
gF] 


পূর্বের পরিচ্ছেদে আমরা ব্যক্তিগত বৈষম্য ও তার কারণসমূহের 
আলোচনা করেছি। ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণসমূহের আলোচনার সময়ে 
আমর] বিভিন্ন কারণের উল্লেখ করেছি। কিন্তু কারণান্গসন্ধানকে যদি শেষ 
স্তরে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে আমরা দেখব যে, সমস্ত কারণের মূলে রয়েছে 
দুটি মৌলিক কারণ__একটি হল বংশধারা এবং অন্যটি হল পরিবেশ | মনস্তত্বের 
পুস্তকে এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়ে থাকে। বিশদ পরিচয়ের জন্য 
তাই মনন্তত্বের পুস্তকপাঠের প্রয়োজন | এই পুস্তকে স্বভাবতঃই এই বিষয়ের 
MAKES সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে গ্রধানতঃ 
এই বিষয়ের শিক্ষাসম্পর্কিত তাত্পর্যের উপর | 

বংশধারা ও পরিবেশের প্রশ্ন মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছে, বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক কারণের 
সন্মিলিত প্রভাবে | মানুষের বৃদ্ধি ও বিকাশের উপর বংশধার1 ও পরিবেশ 
উভয়েরই প্রভাব অমোঘ, কিন্তু এই প্রভাব সব সময়েই সম্মিলিতভাবে কাজ 
করে বলে তাদের পৃথক প্রকৃতি ও রূপ নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। তার 
উপর রয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জগতের প্রভাব। বিশ্ব ও মানব- 
সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রের মত রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন frase 
চালেছে। এই পরিবর্তন কখনও কখনও বিপ্লবের (অর্থাৎ আমূল পরিবর্তনের ) 
রূপ ধারণ করে। আধুনিক কালের মত তত্বপ্রধান কালে বিপ্রবের সময়ে 
পুরাতন ব্যবস্থার সমর্থকেরা সাধারণতঃ বংশধারার সমর্থন করেন, কেননা তার! 
অচল সামাজিক ব্যবস্থাকে অলভ্ব্য গ্রারৃতিক ব্যবস্থা (natural order ) 
বলে চালিয়ে দিতে চান। পক্ষান্তরে, পরিবর্তন ও নূতন ব্যবস্থার সমর্থকেরা 
সাধারণতঃ পরিবেশের প্রভাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। কেননা 
তার! প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক.শক্তির সমর্থকদের উন্নততর বংশধারার অস্তিত্ব 
স্বীকার করতে নারাজ থাকেন। মনস্তাত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীরাও রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক মানুষ, তাই তাঁরাও অজ্ঞাতভাবে বা সঙ্ঞানে তাদের 


বংশধারা ও পরিবেশ 3st 


রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতকে তাদের বৈজ্ঞানিক কার্ষের ফলের সংগে 
যুক্ত করে ফেলেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এখানে সংস্কারহীন নিছক 
বৈজ্ঞানিক মনোভাব বা আচরণ অসম্ভব । এর দ্বারা শুধু এইটুকুই বোঝায়*যে, 
এই বিষয়ের আলোচনাকালে অত্যন্ত সাবধানতার সংগে, মনোবিজ্ঞানী ও 
সমাজবিজ্ঞানীদের মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের বিশেষ- 
ভাবে আত্মদমালোচনাপ্রবণ হতে হবে। সংস্কারহীন বৈজ্ঞানিক মনোভাব 
গ্রহণ করলে বর্তমান অবস্থায় বংশধারা ও পরিবেশ সম্বন্ধে নিয়মত মন্তব্যসমূহ 
করা বায়। 


বংশধারা ও পরিবেশের প্রকৃতি 


বংশধারার প্রকৃতি 

বংশধারা বলতে বোঝায় পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া 
সমস্ত দৈহিক ও ম্]নমিক বৈশিষ্ট্যকে । এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথমে থাকে সম্তাবনা- 
রূপে, পরে পরিবেশের প্রভাবে তাদের পূর্ণ পরিণতি ঘটে । মাতা ও 
পিতার কাছ থেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সম্তাবনাগুলিকে মানুষ প্রত্যক্ষতঃ 
পেলেও পরোক্ষভাবে পূর্বতন পুরুষদেরও দান রয়েছে এই সম্ভাবনাগুলির 
উদ্ভবে। কেননা পিতা-মাতারও পিতা-মাতা ছিল এবং তারা তাদের 
সম্ভাবনাগুলিকে তাদের পুত্র-কণ্যাদের মধ্যে সঞ্চালিত করে দিয়েছিলেন 
এমনি করে স্মরণাতীত কাল থেকে বংশধারার মাধ্যমে অতীত তার কাজ 


‘গোপনে গোপনে” করে চলেছে | 
যেহেতু বংশধারা বলতে বোঝায় বি 
যেহেতু সম্ভাবনাগুলি পরিবেশের গ্রভাবেই 


কোন মানবীয় বৈশিষ্্যকেই সম্পূর্ণভাবে বংশধারার ফল বলে গ্রহণ করা 
তবে গ্রাণিতত্ব ও মনস্তত্ব এই দুই ক্ষেত্রের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক 


j রেখে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন মে, দেহের কতকগুলি 
মৌলিক বৈশিষ্ট্য (যেমন চোখের রং চুল ও চামড়ার Y মাথার খুলির 
আরুতি এবং লম্বা বা বেঁটে হওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি) এবং দেহ সম্পর্কিত 
কতকগুলি «gig বৈশিষ্ট্য (যেমন, আগসঞ্চালনগত শক্তিসমূহ, বৃদ্ধির স্তর 


ইত্যাদি ) বংশধারার দ্বারা বেশী করে নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে 


ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনাগুলিকে এবং 
ূর্ণভাবে বিকশিত হয়, সেইহেতু 


চলে না। 
পরীক্ষার দিকে লক্ষ 


২৯৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


বংশধারার প্রভাব সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে | তবে 
বেশীরভাগ মনোবিজ্ঞানীদের মত হল এই যে, মানসিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (traits), 
মনোভাবসমূহ (attitudes ) ও আগ্রহসমূহ ( interests ) দৈহিক প্রভাবের 
উপর কম নির্ভরশীল বলে পরিবেশের প্রভাবের উপর খুব বেশী করে নির্ভর 
করে। কিন্তু যেহেতু মনঃ প্রকৃতি ( temperament ) বলতে বোঝায় মানসিক 
শক্তির স্তর (energy level) ও মেজাজ ( mood ) এবং যেহেতু এইগুলি 
aaraa বিভিন্ন গ্রন্থি ও অন্যান দৈহিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল, সেইহেতু 
মনঃ প্রকৃতি তাদের মতে বেশী করে নিয়ন্ত্রিত হয় বংশধারার দ্বার। মনো- 
বিজ্ঞানী নিউম্যান, fata ও হলজিন্গার বলেছেন যে, সামাজিক মনোভাব- 
গুলি নির্ভর করে পরিবেশের উপর, কিন্ত Wass ও ব্যক্তিত্বের গভীরতর 
দিকগুলি ( deeper aspects of personality) তা করে F] গর্ভন 
অলপোর্টের মতে সংগভিবিধানের ক্ষমতা ( adaptability ), সংগ্রামীভাব 
(aggressiveness ) এবং অস্থির ভাবের ( restlessness ) মত ব্যক্তিত্ব- 
সম্পর্কিত বৈশিষ্্যগুলি খুব কমই পরিবন্তিত হয় এবং তাই মনে হয় সেগুলিও 
অনেকাংশে বংশধারার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সামাজিক সেবাসজ্বসমূহের 
কার্ধবিবরণ, রাজনৈতিক fafie তথ্য ও ধর্গসম্পঞ্চিত মানসিক 
পরিবর্তনের বিবরণের আলোচনা উপরের মনস্তাত্বিক সিদ্ধান্তমমূহের উপরে 
সন্দেহের ছায়াপাত করে। 


বংশধারার দৈহিক ভিত্তি ও কর্মগ্রকৃতি 


১৯০০ সালে তিনজন জীববিজ্ঞানী প্রায় একই সময়ে একটি বস্তু উদ্ভাবন 
করেছিলেন। উদ্ভাবনটি ছিল বংশধারাসম্প্কিত এবং এই উদ্ভাবন তাদের 
নিজেদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জন্ম নেয় নি। জন্য নিয়েছিল গ্রিগর মেণ্ডেল 
নামক এক অষ্টীয়ান AMT এক লেখ! থেকে। ৩৪ বৎসর পুর্বে মেণ্ডেল 
এই বস্তুটি লিখেছিলেন। কিন্তু সেটি সংগে সংগেই qs হয়ে গিয়েছিল à 
১৯০০ সালে তিনজন বৈজ্ঞানিক এই লেখাটি একই সংগে উদ্ধার করেছিলেন 
এবং জগতের সামনে মেগ্ডেলের যুগান্তকারী মতবাদকে উপস্থাপিত 
করেছিলেন। মেণ্ডেল তার বাগানে মটরের চাষ করেছিলেন | যখন তিনি 
শাদাফুলযুক্ত মটরের সংগে লালফুলযুক্ত মটরের সংযোগস্থাপন করেছিলেন 


বংশধার] ও পরিবেশ ২৯৭ 


(mated), তখন ভিনি দেখেছিলেন যে, কতকগুলি উপাদান (elements) 
পরবর্তী মটরের সাদ] ও লাল রংকে নিয়ন্ত্রিত করত। | উপাদানগুলিজাত 
সাদ! ও লাল মটরগুলির মধ্যে বংখপরম্পরা ধরে একটা স্থির অনুপাত উৎপন্ন 
করত | মেণ্ডেল উদ্ভাবিত বংশধার! সম্পর্কিত সঞ্চালনের নিয়মগুলি “মেণ্ডেলের 
নিয়মাবলী" ( Mendel's laws ) নামে প্রখ্যাত | 

মেণ্ডেলের লেখার পুনরুজ্জীবনের ফলে সমগ্র জগৎ জুড়ে জীববিজ্ঞনীরা 
তার উদ্ভাবনকে অন্থসরণ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করে দিয়েছিলেন। 
BHT অনেকের সংগে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মর্গান ও পার্ল সাহেব “জীন? 
(gene) ও “ক্রোমোসোমণ ( chromosome) তত্বের উপর নির্ভর করে 
বংশধারার তত্ত্বকে নৃতনভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন। এঁরা মেণ্ডেলের 
অস্পষ্ট “উপাদনের” ধারণাটির স্থানে ‘জীন’ ও “ক্রোমোসোমের স্পষ্টতর ধারণা 
দুটি উপস্থাপিত করেছিলেন। জীনগুলি থাকে জীবদেহের মৌলিক একক 
(unit) কোষ্গুলির কেন্দ্রে এবং সেগুলি রাপায়নিক দিক থেকে প্রোটন 
গঠিত "S ( protein molecules ) | খুব শক্তিসম্পন্ন অন্ুবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যে দেখা গেছে যে, ক্রোমোসোমগুলি হল পুঁতির মালার wed 
বিশেষভাবে fave জীনসমষ্টির দ্বারাই এরা গঠিত। মানুষের জীনগুলি 
৪৬টি (২৩টি qm) ক্রোমোসোমের মধ্যে অসমভাবে বিন্যস্ত, থাকে এবং 
সংখ্যায় বোধ হয় এক হাজারেরও বেশী। ক্রোমোসোমগুলির মত জীনগুলিও 
বুখাভাবে থাকে । মানুষের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য ছুটি জীনের প্রয়োজন 
হয় এবং যেহেতু প্রত্যেকটি মানুষের বেলায় এই জীনযুগ্গুলি পৃথক প্রকৃতির 
হয়, সেইহেতু প্রত্যেকটি মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলিও হয় পৃথক। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
একটি যুগের ছুটি জীনই হয় এক প্রকারের । তখন সংশ্লিষ্টবৈ শিষ্ট্যের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। কিন্তু জীনগুলি পৃথক eese হতে 
পারে। তখন ছুটি জীনের মধ্যে একটি হয়ে উঠে গ্রভাবশীল (dominant) 
এবং অন্যটি হয় প্রভাবহীন ( recessive )| ফলে প্রভাবশীল জীনের প্রকৃতি 


অনুযায়ীই জাত বৈশিষ্ট্যটি১ গড়ে উঠে। fafes জীনগুলি fes প্রভাবশীল 
পিতা-মাতা. থেকে সেগুলি সন্তানদের মধ্যে 


না হলেও লুপ্ত হয়ে যায় না। 
সঞ্চালিত হয় এবং সমপ্রকৃতির জীনের সংগে মিলিত হলে প্রভাবশীল হয়ে 


আত্মপ্রকাশ করে। 


২৯৮ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


ক্রোমোসোমধুগ্ধগুলির মত জীনযুগ্াগুলিরও একটি আসে মায়ের বাছ 
থেকে এবং Sa আসে পিতার কাছ থেকে । প্রত্যেকটি মানব-কোষের মধ্যে 
২৩ জোড়া ক্রোমোসোম থাকলেও পিতা-মাতার কাছ থেকে AZI ২৩ 
জোড়া ক্রোমোসোমই (৪৬ জোড়া নয়) পায় এই কারণে যে, প্রতেকটি মাতৃ- 
যৌন-কোষ ( ovum ) ও পিতৃ যৌন-কোষের (sperm) মধ্যে ২৩টি করেই 
ক্রোমোসোম থাকে, দেহের GID কোষের মত এই কোবগুলির মধ্যে ২৩ 
জোড়া ক্রোমোসোম থাকে না। 


উপরে দেখা গেল যে, জীনগুলির জটিল বিন্যাস ও cafe, যা প্রত্যেকটি 
ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন, প্রত্যেকটি লোকের বংশধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
সুতরাং যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায় যে, এইগুলিই হল বংশধারার ess | 
এদের প্রকৃতি ও সংযোগের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বংশধারার সথগভীর রহস্তয। 


সর্বশেষে এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, সোবিয়েত দেশের জীববিজ্ঞানীর। 
উপরের মতাবলীর আদৌ সমর্থক aa | 


(a) পরিবেশের প্রকৃতি 

যে মুহূর্তে পিতৃযৌনকোষ ও মাতৃযৌনকোষ একসঙ্গে মিলিত হয় সেই 
মুহূর্তেই অলভ্ব্যভাবে বংশধার! নির্ধারিত হয়ে যায়। এর পরে যে কোন 
কিছুর এভাবেই ব্যক্তির আচরণ পরিবত্তিত হয় তাকেই বলা হয় পরিবেশ | 
ae হিসাবে শিশু মাতৃ-জঠরের পরিবেশে বাড়তে থাকে এবং জন্মের পরে 
সে বাড়তে থাকে এক অতি জটিল প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে । অন্য 
জিনিষের সংগে সে আবহাওয়া, ভৌগোলিক অবস্থিতি, গৃহ, প্রতিবেশ, ays, 
as অবস্থা, বিদ্যালয়, সমাজ ও জাতি ইত্যাদির re] প্রভাবিত হয়। 
এই পরিবেশই ঠিক করে দের কোন্‌ ব্যক্তি, কি শুনবে, স্পর্শ করবে, দেখবে, 
ঘ্রাণ করবে, আস্বাদ করবে এবং এর এভাবেই বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত far 
দ্রুততর হয়। পরিবেশই ঠিক করে দেয় কোন্‌ লোক কি শিখবে, মনে রাখবে, 
চিন্তা করবে এবং agea করবে । বলা নিশ্রয়োজন, সমাজের অন্যান্য মানুষ 
(যাদের আচরণ শিশুদের অবিরত প্রভাবিত করে) হল এই পরিবেশের 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে মনে রাখা উচিত যে, প্রাকৃতিক ও 
সামাজিক পরিবেশের সব কিছুই কোন মানুষকে প্রভাবিত করে 'না। 


বংশধারা ও পরিবেশ mss 


পরিবেশের যে অংশটুকু মানুষকে প্রভাবিত করে সেই অংশটুকুই হল তার 
কার্যকরী পরিবেশ, আর অন্য অংশগুলি হল তার সম্ভাব্য পরিবেশ। 

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী উড্ওয়ার্থের মতে অপরিসীম সুষোগসম্পন্ন পরিবেশ 
ব্যক্তিগত বৈষম্যকে বাড়িয়ে তোলে এবং অসম পরিবেশগত প্রভাব ব্যক্তিগত 
বৈষম্যকে কমিয়ে দিয়ে সমস্ত মানুষকে একই পরিমাপের (standard ) দিকে 
পরিচালিত করতে পারে। 

শিক্ষা হল একটি পারিবেশিক শক্তি। সে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত ও পরি- 
চালিত করে তার Bors সিদ্ধ করে। তাই শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাদানকারীরা 
হলেন অনিবার্ধভাবে পরিবেশবাদী | স্বন্মভাবে দেখলে শিক্ষা হল পরিবেশের 


সচেতন অংশের সজ্ঞান প্রয়াস। 


বংশধারা ও পরিবেশের আপেক্ষিক গুরুত্ব 

বংশধার1 ও* পরিবেশের প্রশ্নালোচনার anw? আমর! বলেছি যে, 
মানবের বিকাশে এদের পারস্পরিক গুরুত্ব নিয়ে ভীষণ বাদান্বাদ বহুকাল 
ধরেই চলে আসছে। এও বলা হয়েছে থে, এই প্রশ্নের আলোচনার 
মধ্যে অনেক বিজ্ঞানবহিভূতি প্রভাব কাজ করে। কিন্তু তা সত্বেও এই 
প্রশ্নটির বৈজ্ঞানিক সমাধানের জন্য অনেক বিজ্ঞানসম্মত পৰ্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা 
করা হয়েছে। নিয়ে সেই সবের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করে প্রশ্নটির উপর 


বৈজ্ঞানিক আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হল। 


O FAAG পর্ববেক্ষণ 
প্রাচীন সমাজব্যবস্থার সমর্থক চিন্তাধারার দ্বারা 


ল রক্তের’ গুণের উল্লেখ বহুকাল ধরে করে 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। আধুনিক 
কালে ফ্রান্সিস গ্যান্টনই প্রথম সং বংশের রক্তের সফলের কথা বৈজ্ঞানিক 
পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে প্রচার করেছিলেন | তার পদান্ধ অনুসরণ 
করে কার্ল frere গডার্ড, ডাগডেল প্রভৃতি বিজ্ঞানীর! উচ্চ বংশের গুণের 
কথা এবং নীচ বংশোষ্ভবদের দুর্গাতির কথা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের উপর 
ভিত্তি “করে প্রচার করেছেন। এদের সিদ্ধান্ত কিন্ত অনেক মনোবিজ্ঞানীই 


সাধারণ লোকেরা 
প্রভাবিত হয়ে উচ্চ বংশের ‘নী 
আসছে। কিন্তু এইরূপ উক্তির কোন 


৩০০ 


উন্নত শিক্ষাতত্ 


মানেন Ha তার! পরিবেশের প্রভাবের দ্বারাই এঁদের অনেক তথ্যের 
ব্যাখ্যা করেন I 


(3) অরণ্য-শিশু পর্যবেক্ষণ 

অরণ্যে লালিত-পালিত মাঁনবশিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করেও বংশধার! 
ও পরিবেশসপ্পকিত প্রশ্নের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা কর! হয়েছে। 
'এভিরণের” আরণ্য শিশু, বন্দদেশে প্রাপ্ত অমলা ও কমলা এবং সালভাডরের 
(Salvador ) শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে অনেক মনোবিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত করেছেন 
যে, পরিবেশের প্রভাব ভিন্ন মানবশিশু প্রায় জান্তব স্তরে অবনমিত zug 
তাদের মতে মানবের ব্যক্তিত্বের বিকাশে পরিবেশের প্রভাব সীমাহীন | 
তবে সমস্ত মনোবিজ্ঞানী যে এদের সঙ্দে একমত নন একথা সহজেই 
অনুমেয় | 

(৩) বানর-শিশু ও মানব-শিশু পর্যবেক্ষণ 

মানব-শিশুকে বন্য অবস্থার রাখা কঠিন বলে মনোবিজ্ঞানী কেলগ, 
( Kellog ) ও তার @ তাদের শিশু-সন্তানদের acy একটি বাঁনর-শিশুকে 
মানুষ করেছিলেন । তার] দেখতে চেয়েছিলেন একই প্রকার পরিবেশে 
লালন-পালনের ফলে এদের আচরণে কতটা সমতা আসে | এদের আচরণ 
পর্মবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়েছিল যে, বানর-শিশু মানব-শিশুর চেয়ে বিকাশের 
পথে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়েছিল এবং তার চরম উন্নতির পর্যায়েও দ্রুতগতিতে 
পৌছেছিল, কিন্তু মানব শিশুটি ধীরে অগ্রসর হলেও ক্রমে বিকাশের উন্নততর 
স্তরে উন্নীত হরেছিল। বিশেষ করে দেখা গিয়েছিল যে, ভাষা-প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে মানব-শিশু বানর-শিশুর চেয়ে অনেক বেশী দক্ষ এবং বানর-শিশ 
কখনও হাতের কাজে মানবোচিত বিশেষ PHS] অজন করতে পারে fA | 


আরণ্য শিশুদের বন্য আচরণে বন্যদের তুলনায় কম দক্ষতা এবং মানব 
শিশুর তুলনায় বানর-শিশুর ভাষা প্রয়োগে বিশেষ কম দক্ষতার উপর নির্ভর 
করে অনেক বৈজ্ঞানিক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, যে, বিকাশের সীমারেখা 
বংশধারাই টেনে দেয় যাকে ছাড়িয়ে যাওয়া কখনই সম্ভব নয়। 

(8) যমজ পর্যবেক্ষণ 

যমজ পর্যবেক্ষণ, বিশেষ করে CUNCTI] যমজ পর্যবেক্ষণ, আলোচ্য প্রশ্নের 
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উপর যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারে এই কারণে যে, সমকোষী যমজের 
বেলায় বংখধারা হয় এক ও অভিন্ন। সমকোবী যমজ যদি ভিন্ন পরিবেশে 
ভিন্ন আচরণ প্রদর্শন করে তাহলে বুঝতে হবে যে, পরিবেশের প্রভাব বংশধীরার 
চেয়ে বেশী। পক্ষান্তরে, সমকোধী যমজ যদি ভিন্ন পরিবেশে একই প্রকারের 
আচরণ প্রদর্শন করে তাহলে বুঝাতে হবে যে পরিবেশের অপেক্ষা বংশধারার 
প্রভাব বেশী। সমকোধী যমজ ও ভিন্নকোষী যমজের তুলনা করলেও কিছুটা 
বোঝা যায় যে কার প্রভাব বেশী । ভিন্নকোষী যমজদের চেয়ে যদি সমকোষী 
যমজদের মধ্যে মিল বেশী থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, এই মিলের মূলে 
কাজ করছে বংশধারার প্রভাব । আবার এই মিল বেশী না হলে জানতে 
হবে যে, বংশধারার প্রভাব তত বেশী নয়। নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষার ফল 
লিপিবদ্ধ কর! হল £ 

(3) গ্যান্টনই প্রথমে দুইপ্রকারের যমজ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। 
তিনি ৮০টি যমজ-যুগা ( সমকোবী ও ভিন্নকোবী ) সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে এই 
সিদ্ধান্তে পৌছিয়েছিলেন যে, বংশধারার প্রভাব হণ অপরিসীম 

(২) মনস্তাত্বিক থর্ণডাইকই প্রথমে গ্রকুত বৈজ্ঞানিক ভাবে que সন্তানদের 
নিয়ে পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ করেছিলেন | তিনি ৫০টি যমজ-যুগোর উপরে 
এক প্রকারের মানসিক পরীক্ষা প্রয়োগ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন 
যে, পরীক্ষিত বিষয়সমূহে ( যেমন গণিতে যোগ সম্পর্কিত AAD, প্রদত্ত শব্দের 
প্রতিশব্দ দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে ) একই পিতামাতার সাধারণ সন্তানদের 
অপেক্ষা সমকোষী যমজদের মধ্যে মিল অনেক বেশী। সমকোধী যমজদের 
পরীক্ষার ফল সাধারণ সন্তানদের ফলের চেয়ে দুই-তিন গুণ বেশী বলেই তিনি 
দেখেন। এই পরীক্ষার ফল প্রত্যক্ষতঃ বংশধারার অধিকতর প্রভাবকে 
সমর্থন করে। 

(৩) উইংফিল্ডের সমকোষী যমজ, ডিম্বকোধী WS ও একই মাতা-পিতার 
সাধারণ সন্তানসম্পকিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, 
সমকোবী যমজদের মধ্যে মিল এমনিই যে, একজনের আচরণ দেখে অন্যের 
আচরণ সম্বন্ধে SRISTI করা যায়. এবং ভিন্নকোষী ষমজদের মধ্যে মিল 
যদিও এদের চেয়ে অনেক কম, তবুও সাধারণ সন্তানদের চেয়ে বেশী! 

(8) মনোবিজ্ঞানী ate সাহেব পাচটি সমকোষী সন্তানের ( Dionne 


৩০২ উন্নত শিক্ষাতন্ত 


quintuplets) আচরণ লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পরিবেশ 
ব্যক্তিত্বের গঠনে এবং আচরণিক পার্থক্যের উদ্ভবে বিশেষভাবে কার্যকরী | 

(৫) নিউম্যান, ক্রিম্যান ও হলজিন্গার পৃথকভাবে লালিত-পালিত ১৯ 
জোড়া সমকোষী যমজ সন্তানের পরীক্ষার ফলের সংগে একই সঙ্গে লালিত- 
পালিত সমকোষী যমজ সন্তানদের ফলের তুলনা করে নিয়মত তালিকা রচনা 
করেছেন $ 


একসন্দে লালিত-পালিত বিভিন্ন স্থানে পালিত 
সমকোধী যমজদের মধ্যকার সমকোধী যমজদের 
পার্থক্য মধ্যকার পার্থক্য 
উচ্চতা ১'৭ cafe hasta ১৮ সেটিমিটার 
ওজন ৪-১ পাউণ্ড a'a পাউণ্ড 
gare (২টি পরীক্ষা) ৫ fral ৬ পয়েন্ট ৮ কিম্বা ৯ পয়েন্ট 


এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দেহের উচ্চতা ও YU বিষয়ে 
পরিবেশের প্রভাব গড়ে তত বেশী নয়, কিন্ত ওজন বিষয়ে 4 প্রভাব খুব বেশী । 
তবে পৃথক ব্যক্তির হিসেব করলে দেখা যাবে যে, বুদ্ধ্যঙ্কের উপর পরিবেশের 
প্রভাব বেশ ভালই রয়েছে। পরিবেশগত অন্তান্য বস্তুর চেয়ে শিক্ষার গ্রভাবই 
বুদ্ধির বিকাশের উপর অনেক বেশী। শিক্ষাপ্রাপ্ত ও শিক্ষাহীন ছুটি সমকোধী 
বমলের মধ্য JAI পার্থক্য উক্ত তিনজন মনোবিজ্ঞানীর পরীক্ষায় ২৪ 
পরেন্ট বলে উদঘাটিত হয়েছিল | 
(৫) পালিত সন্তানদের পর্যবেক্ষণ 
মনোবিজ্ঞানী বার্ধারা বার্কদ্‌ পালিত সন্তানদের সংদ্দে পালক পিতা- 
মাতার sts খুব কমই পেয়েছেন, কিছ নিজেদের বাড়ীতে পালিত শিশুদের 
সংগে তাদের পিতা-মাতার সাদৃশ্ঠ খুব বেশী বলেই লক্ষ্য করেছেন | 
পক্ষান্তরে, Rata দেখেছেন যে, ভাল প্রতিপালকের বাড়ীর প্রভাব 
পালিত সস্তানদের বৃদ্ধযস্কের উপর যথেষ্ট । 
রোজার্স ও হিলির মতে ব্যক্তিত্ব ও আচরণসম্পকিত সমস্তাসমূহ নৃতন 
পরিবেশে অনেকটা-সমাধানের পথে এগিয়ে যায়। তবে গুরুতর মানসিক 
বা শারীরিক ক্রুটি থাকলে বিশেষ উন্নতি সম্ভব হয় না | : 
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,(৬) ব্যাপক পরিবেশ-পরিবতনের ফল পর্যবেক্ষণ 

আইওয়া ( Iowa ) বিশ্ববিদ্যালয়ের were ওয়েলম্যান ও তার সঙ্গীরা 
পরিবেশকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করে দেখিয়েছেন যে, পরিবেশ যত' ভাল 
হয় SIS তত বেশী বাড়ে এবং পরিবেশ যত খারাপ হয় UT তত বেশী 
কমে ata | 

ওয়েলম্যান ও তার সঙ্গীদের এই পরীক্ষার বহু সমালোচনা হয়েছে। 
টারমান, গুডেনাফ, ও এণ্ডারসনপ্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষাকে নিতাত্ত 
SPS বলে প্রমাণিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। পক্ষান্তরে, অধ্যাপক পল 
উইটির (Paul Witty) মত মনোবিজ্ঞানী আইওয়ার মনোবিজ্ঞানীদের 
সমর্থনে রায় দিয়েছেন p স্পষ্টতঃ এই পরীক্ষা সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে 
আসা কঠিন এবং তাই তর্কও অবিরত চলে আসছে | 


(3) অনাথ আশ্রমের শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ 

অনাথ আশ্রমে বিভিন্ন বংশধারাযুক্ত শিশু একই পরিবেশে মানুষ হয়, 
কিন্তু তাদের GATE সমাজের সাধারণ ছেলেমেয়েদের মতই enfe mel এর 
থেকে বংশধারারই বেশী প্রভাব সুচিত হয় এমনি অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে 
করেন | 

(৮) একই পরিবারের সভ্যদের পর্যবেক্ষণ 

৫০ টির বেশী পরিবারের সমস্ত ব্যক্তির que হিসেব করে উড ওয়ার্থ 
নিয়মত দিদ্ধান্তে পৌছিয়েছেন : 

(১) প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারের শিশুদের নিজেদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে 
এবং পার্থক্য রয়েছে পিতা-মাতার সংগে । অর্থাৎ কারুর বুদ্ধযঙ্কের সঙ্গে oa 
কাকুর বুদ্ধযস্কের মিল নেই। 

(২) মোটামুটিভাবে অধিকতর বুদ্ধিসম্পন্ন পিতামাতার ছেলে-পুলে 
অধিকতর বুদ্ধিমান। 

(৩) খুব বুদ্ধিসম্পন্ন পিতা-মাতার সন্তানরা পিতা-মাতার চেয়ে কম 
বুদ্ধিমান হয় এবং সবচেয়ে কম বুদ্ধিসম্প পিতা-মাতার সন্তানরা পিতা-মাতার 
চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান হয়। : is 2: 

পরিবার সম্পর্কিত পরীক্ষাগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে তার সমস্ত সত্যের 
qure সম্পর্ক সম্বন্ধে নি্নমত মন্তব্যগুলি করা যায় : 


Sag উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(s) সমকোধী যমজদের মধ্যে মিল সর্বাপেক্ষা বেশী (সহপরিবর্তন '৯০)। 

(২) ভিন্নকোষী যমজদের মধ্যে মিল অপেক্ষাকৃত কম ( সহপরিবর্তন 
‘ae )I 

(৩) একই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যে মিল আরও কম ( সহ- 
পরিবর্তন "৫০ )। 

(a) পিতামাতার সংগে সন্তানদের মিল ভাই-বোনদের মধ্যকার মিলেরুই 
মতন (সহপরিবর্তন '৫০ ) | 


বংশধার। ও পরিবেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 


বংশধারা ও পরিবেশের প্রকৃতি ও তাদের পারস্পরিক সম্বদ্ধপম্পকে 
অনেক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফল আমরা উপরে আলোচন। করলাম। 
বাইরের প্রভাব দুরে রেখে নিছক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমস্ত জিনিসটি দেখলে 
উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিয়মত সিদ্ধান্তসমূহে পৌছান যায় ঃ 

(১) মানবের বিকাশে ও বৃদ্ধিতে বংশধারা ও পরিবেশ এই ছুইয়েরই 
প্রভাব অমোঘ | 

(২) বংশধধার] নির্ধারিত করে সম্ভাবনাকে, কিন্তু পরিবেশ নির্ধারিত 
করে সম্ভাবনার বস্তুদগতে রূপায়নকে। BSA একটি হল অপরের 
পরিপূরক । পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন এরা মোটেই কার্যকরী হয় না। 

(৩) বংশধারা ও পরিবেশের সম্পর্ক গাণিতিক যোগের সম্পর্ক নয়, বরং 
তা অনেকটা গুণেরই মত। ব্যক্তির বিকাশে ata H পরিবেশকে দেখা 
যায় না, দেখা যায় বংশধার1 পরিবেশকে 1 অর্থাৎ বংশধারাকে যদি কোন 
আয়তক্ষেত্রের (rectangle) ভূমি (base) বলে মনে করা 3 এবং পরিবেশকে 


মনে করা হয় উচ্চতা বলে, তাহলে ব্যক্তিকে মনে কর! যেতে পারে আয়ত- 


ক্ষেত্রের সমগ্র ক্ষেত্র বলে। 

(৪) একটি বিশেষ ব্যক্তিকে দেখে আমরা বলতে পারি না যে, সে বংশ- 
ধারা fist পরিবেশের দ্বারা বেশী করে প্রভাবিত হয়েছে । কিন্তু যখন ছুই বা 
ততোনিক ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করা হয়, তখন বলা যেতে পারে বংশধারা 
কিছ্বা পরিবেশের প্রভাব বেশী এবং ব্যক্তিগুলি বংশধার। কিন্বা পরিবেশ feni 


দুইয়ের সম্পর্কেই বিষম 


বংশধারা ও পরিবেশ Sse 


(s) সকলের পরিবেশকে সমানভাবে উন্নত করলে ব্যক্তিগত বৈষম্য 
দূরীভূত হয় না, বরং বাডে। পরিবেশের প্রভাবকে অসমভাবে বাড়িয়ে 
ব্যক্তিগত বৈষম্যের গ্রকাশকে কিছুটা চেপে রাখা যায়। 

(৬) জীনগুলি হল বংশধারার WIES পরিবেশ বলতে সব সময়ে 


কার্যকরী পরিবেশকে বোঝান উচিত। পরিবেশ বহুদূর ও বনুকালব্যাপী হতে 


গারে। 
(3) বংশধারা পিতৃযৌনকোষ ও মাতযৌনকোষের মিলনের সময়েই ঠিক 


হয়ে যায় । পরিবেশ কিন্তু সমগ্র জীবন ধরে পরিবতিত হতে পারে | 
(৮) বংশধারার প্রভাব দৈহিক গঠন ও দেহসম্পফ্িত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
( যেগুলির উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে ), গ্রন্থিনিচয়, বুদ্ধি, মনঃপ্রক্কৃতি ও ব্যক্তিত্বের 
গভীরতর দিকগুলির উপর মনে হয় অনেক বেশী। অন্যদিকে পরিবেশের 
মনে হয় সামাজিক-নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ও দেহের ওজনের 
উপর খুব বেদী ।, কয়েকটি দৈহিক ত্রুটির বিষয় (যেগুলির উল্লেখ পূর্বে করা 
হয়েছে) বংশধারার প্রভাব পরিস্ফুট | ডাইবিটিস্‌ রোগটি বংশধার! নিয়ন্ত্রিত 
বলে মনে হয় এবং ক্যান্সার, Wu এলাজি প্রভৃতি ব্যাধির দিকে প্রবণতাও 


প্রভাব 


বোধহয় বংশধারানির্ধাবিত। 
(a) অজিত গুণ সাধারণতঃ সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চালিত হয় না। 
তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এইরূপ সঞ্চালন ঘটে । এই বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক 


আলোকপাত এখনও বিশেষভাবে প্রয়োজন | রাজনৈতিক ছন্দ এই প্রশ্নটি 


নিয়েই খুব বেশী। 
(১০) বংশধারা ও পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিরার ফলে মানব-ব্যক্তিত 


গড়ে উঠলেও তার আত্ুনিরন্ত্রক্ষমতাঁও অনেকটা রয়েছে । বংশধারা ও 
পরিবেশের প্রকৃতি জেনে সে তাদের (কিছুটা হলেও ) পরিবতিত করতে 
পারে এবং তাদের সর্বোতরুষ্ট পরিণতির পথেও পরিচালিত করতে পারে | 
অবশ্য একক ব্যক্তির অপেক্ষা এইদিক থেকে মানব সমাজের সমষ্টিগত শক্তি 


অনেক বেশী I 
বংশগারা ও পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষাদীনকারীদের কর্তব্য 


আমরা দেখেছি যে, বিগ্ভালয়ই একমাত্র শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়, 


সমাজের অন্যান্ত অনেক প্রতিষ্ঠানই শিক্ষা্দানকার্ধে অংশ গ্রহণ করে। fetu 


২০ 
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বংশধারা ও পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাধারণ কর্তব্য- 
সমূহের আভাস দেওয়া হল £ 

২১) মানবের বংশধারাকে ভন্মের পর সরাসরি এখনও পরিবতিত করা 
যায় না। সুতরাং বংশধারার উন্নয়ন সম্পর্কে জন্মের পূর্বেই প্রচেষ্টা করা 
প্রয়োজন | এই প্রচেষ্টা জাতি উন্নয়ন বিজ্ঞানের? (Eugenic) অন্যতম লক্ষ্য | 
সুতরাং এ বিজ্ঞান সঙ্গদ্ধে জ্ঞানদান এবং তার সিদ্ধান্তগুলির সপক্ষে মনোভাব 
গঠনের মাধ্যমে এখন বংশধার। উন্নয়নের গ্রচেষ্টা গ্রধানতঃ করা করবা | 
স্পষ্টতঃ বিদ্যালয় এই SICA যথাযোগ্য অংশগ্রহণ করতে পারে। 

(২) বংশধারার শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাকে বিকশিত করবার উদ্দেশ্যে সকলের CU 
যতদূর সম্ভব Vege পরিবেশ গঠন করা উচিত। এই siete বিদ্যালয়ের 
অবদান সুদূরপ্রসারী হতে পারে । শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, সাংগঠনিক 
কাধাবলী, পরিচালন], পরীক্ষা, ইত্যাদি সবকিছুকেই এমনভাবে নির্ধারিত 
করা উচিত যার দ্বারা শিশুর eges সাধারণ বিকাশের সংগে সংগে ব্যক্তিগত 
বৈশিষ্ট্যের সার্থক স্কুরণ হয়। 

(৩) বিকৃত বংশধার] ও পরিবেশের কুফল একটুও প্রকাশ পেলে সংগে 
সংগে যতদূর সম্ভব যোগ্য ব্যবস্থ। গ্রহণ কর। উচিত। বল! নিশ্রয়োজন, 
শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য-মংরক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রধান কর্তব্য গুলির মধ্যে 
পরিগণিত হওয়া উচিত | 


প্রবৃত্তি ও শিক্ষা | 


প্রবৃত্তির স্বরূপ 

প্রাণিজগতের আচরণ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এই আচরণের মধ্যে 
অনেকটাই হল সহজাত | সহজাত আচরণের সরলতম রূপ হল প্রতিবতী 
(reflex )1 চোখের কাছে কিছু আনলেই চোখ বন্ধ হয়ে যায়, কিম্বা নাকে 
dide কিছু গেলেই হাচি হয়। এই আচরণগুলি হল প্রতিবতীর উদাহরণ। 
সহজাত আচরণের অপেক্ষাকৃত জটিল রূপ হল প্রবৃত্তি (instinct )। প্রবৃত্তির 
জৈবিক ধারণার ( biological conception ) মধ্যে দুটি জিনিস দেখা wm: 
(>) কোন জৈবিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষভাবে কাজ করবার 


সহজাত প্রেরণা এবং (২) সুষ্ঠ কর্ণসষ্পাদনের জন্য এক অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ 


সহজাত দৈহিক ব্যবস্থা (innate mechanism )|  পোকা-মাকড়দের 


মধ্যেই প্রবৃত্তির অবিকৃত রূপ পাওয়া যায়। উন্নততর প্রাণীদের বেলায় বুদ্ধি 
ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সহজাত আচরণ অনেকটা পরিবতিত হয়ে যায়। 
গ্রতিবর্তীর সংগে প্রবৃত্তির গ্রভেদ হল ত্রিবিধ £ (১) গ্রতিবর্তীর সংগে 
সচেতনতা যুক্ত থাকলেও প্রবৃত্তির মত তা সচেতনতার দ্বারা চালিত হয় না 
(২) প্রবৃত্তিগত আচরণ প্রতিবর্তীগত আচরণের অপেক্ষা অনেক বেশী জটিল, 
(৩ প্রতিবর্তীগত আচরণ প্রবৃত্তিগত আচরণের মত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার 
দ্বারা প্রভাবিত ও পরিবতিত হয় না। গ্রতিবর্তীগত আচরণ অবশ্য কখনও 
কখনও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু সেই পরিবর্তনের পরিমাণ খুব 


বেশী হয় না। 
উন্নততর প্রাণীদের বেলায় বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রবৃত্তিগত আচরণ 


পরিবন্তিত হয় একথা আমর] বলেছি। তবে প্রাণীদের আচরণে বুদ্ধি 


অপেক্ষা প্রবৃভিগত প্রেরণা - বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অধিকতর প্রভাবশীল =a 


কিন্তু মানুষের বেলায় সাধারণতঃ বৃদ্ধিই প্রবৃত্তিগত প্রেরণাকে পরিচালিত ও 


নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের প্রবৃত্তিগত আচরণকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি বস্তু 


লক্ষ্য করা যায় £ 


৩০৮ উন্নত fepe 


(১) বিশেষ কতকগুলি বস্তুকে দেখা ও তাদের দ্বারা WIZ হবার সহজাত 


প্রেরণা | 

(a) facta azafata দেখতে পেলে বিশেষ প্রকারের কাজ করার 
একটা প্রেরণা | 

(৩) বন্তগুলিকে দেখার প্রেরণা ও তাদের প্রতি কিছু করবার প্রেরণার 
সংগে কিছুট] উত্তেজনা ও বিশেষ আকর্ণণের ভাব | 

মানুষের সহজাত প্রেরণাগুলির সংগে অন্যান্য প্রাণী, 
পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রেখে অনেক মনোবিজ্ঞানী মানুষের বেলার 'প্রবৃতি' 
তারা ‘সহজাত প্রেরণা” কথাটিকে 


qa সহজাত প্রবৃত্তির 


কথাটি ব্যবহার করতে রাজী নন। 
আরও উপযোগী বলে মনে করেন। তাদের মতে প্রবৃত্তি কথাটিকে মূলতঃ 
যান্ত্রিক, বুদ্ধির দ্বার| অপেক্ষারুত কম পরিচালিত এবং আরও সাধিক আচরণের 
বেলায় ব্যবহার কর! SS) তাদের এই মত আমাদের খুবই যুক্তিনহ 
মনে হয়। 

সহজাভ প্রেরণাগুলিকে চেনবার উপায় 

(১) সহজাত প্রেরণাগুলিকে অতি শৈশবেই প্রায় দেখা যায়, যখন 
অভিজ্ঞতার পাহায্যে তাদের ব্যাখ্যা করা WA না। 

(২) সহজাত প্রেরণাগুলিকে পরে দেখা গেলেও দেখা যাবে যে, তাদের 
সাহায্য ভিন্ন অনেক কার্য বা অনুভূতির Whey) দেওয়া যায় না। 

(e) সহজাত প্রেরণাগুলির তাডনার মানুষ নিজের স্বার্থ ও মঙ্গলের 


বিরুদ্ধেও কাজ করে | 
(৪) সহজাত প্রেরণাগুলি সম্পর্কে পিতা-মাতা কিম্বা আত্মীয়দের সংগে 


ব্যক্তির অনেক সাদৃশ্য দেখা SET | 
(৫) সহজাত প্রেরণাগুলি অনেক সময়ে TITAS এমন সব কাজে Vu 
Los 
করে যার প্রেরণা পরিবেশের মধ্যে নেই | 


মানুষের সহজাত প্রেরণাসমূহের মধ্যে কয়েকটি 
মাজষের আচরণ লক্ষ্য করলে fase সহজাত প্রেরণ।সমৃূহকে লক্ষ্য করা 


যায়। 
(১) কৌতুহল ও অন্ন্ধান। 


প্রবৃত্তি ও শিক্ষা - ৩০৯ 


(২) ক্রোধ ও যুদ্ধপ্রিয়তা | 


(৩) বিপদকে ভয় ও বিপদের কাছ থেকে পলায়ন | 
(s) রক্ষণের প্রেরণা | i 
(৫) বৃথভাব। 5 


(৬) আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা | 

(3) আত্মঅবনমনের প্রেরণা। 

(৮) যৌন আকর্ষণ ও যৌন কর্মাবলী | 

(s) RI প্রেরণা | 
(১০) কতক প্রকারের ara, গন্ধ ও দৃশ্যের প্রতি বিরক্তির প্রেরণা | 
উপরের তালিকাটি কিন্ত সর্জননমধিত নয় । তবে প্রেরণার সহজাতভাব 
মেনে নিলে মনে হয় উপরের তালিকাটিকে মোটামুটিভাবে ব্যাপক বলে 
গ্রহণ করা যায়। এই প্রেরণাগুলির সংগে আরও কয়েকটি সহজাত প্রেরণার 
নাম অবশ্য করী যায়। তবে সেগুলি উপরের প্রেরণাগুলি থেকে পৃথক 
প্রকৃতির, কেনন! তাদের উদ্দীপকসমূহ উপরের প্রেরণাগুলির উদ্দীপকসমূহের 


মত তত বিশেষ প্রকারের ( specific ) নয় 


সহজাত প্রেরণা বিষয়ে ব্যক্তিগত বৈষম্য 

অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত সহজাত প্রেরণা সম্পর্কেও যথেষ্ট ব্যক্তিগত 
বৈষম্য দেখা যায়। বিশেষ করে এই বৈষম্য পরিষ্ফুট হয় সেই সব প্রেরণার 
বিষয়ে যেগুলি ব্যক্তি বা জাতির অস্তিত্বের সংগে গুরুতরভাবে জড়িত az | 
যর war দিয়ে অনেক সময়ে প্রকৃতিগত অভিযোজনের up দেখা 


এই নৈধমে 
| কথনও কখনও প্রেরণাগুলিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত বা প্রয়োজনের 


যার, কেমন 
তুলনায় অপ্রতুল অবস্থায় দেখা যায়। 
সহজাত প্রেরণাগুলির বিস্তৃতি 
সহজাত প্রেরণাগুলিব আরেকটি লক্ষণও বিশেষ TR | সেগুলিকে 
প্রথমে বিশেষ উদ্দীপকসমূহের সংগে যুক্ত অবস্থায় দেখা গেলেও, পরে 
association ) প্রভাবে অন্ত উদ্দীপকের সংগে যুক্ত হতে দেখা 
সে বেড়ালের আওয়াজ, শুনলেও 
তি ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ঘটে, 


"wear ( 


যায়। . যেমন বেড়াল দেখে যে ভয় পেল, 


ভয় পেতে পারে। কখনও কখনও এই বিস্তৃ 


৩১০ . উন্নত শিক্ষাতন্ব 


CAAA, রক্ষণের প্রেরণা প্রথমে সন্তানের সম্পর্কে প্রকাশ পেলেও পরে Ep 
প্রাণীর সম্পর্কে আত্মপ্রকাশ করতে পারে | এই সব ক্ষেত্রে বিস্তৃতি অন্থবঙ্গের 
জন্য ঘটে না, ঘটে অবস্থাসমূতের মধ্যে সাদৃশ্টের SD | 


অভিজ্ঞতার atata সহজাত প্রেরণার পরিবর্তন 

অন্য প্রাণীদের তুলনায় মানতষের সহজাত গ্রেরণাগুলি অভিজ্ঞতার প্রভাবে 
অনেক বেদী পরিবতিত zu, যদিও উচ্চ স্তরের প্রাণীদের বেলায় অভিজ্ঞতার 
প্রভাব কখনও কখনও বেশ প্রবল হয়ে উঠে। কোন কর্মের ফল আনন্দগ্রুদ 
হলে তার পুনরাবৃত্তি করতে মানব সাধারণতঃ সচেষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, কর্ণের 
ফল বেদনাদায়ক হলে কর্মটির পুনরাবৃত্তিতে মানুষের প্রেরণা থাকে না| মানব- 
মনের এই বিশেষ ধর্মের জন্য সহজাত প্রেরণাগুলির দ্বার] উদ্দীপ্ত কর্ম শিশুবয়স 
থেকেই হয় পুনঃপুনঃ ঘটতে থাকে, না ভয় বাধাপ্রাপ্ত ও পরিবর্তিত হতে 
থাকে। মানুষের সহজাত প্রেরণাগুলি সাধারণতঃ সংহতভাবে কাজ করে 
বলে সেগুলি পরস্পরের দ্বার! ব্যাহত ও পরিবর্তিত zu সামাজিক প্রথা 
ও নীতিশিক্ষা অনেক সময়ে কোন কোন সহজাত প্রেরণার বহিঃপ্রকাশ 
অবদমিত করে । এই অবদমনের ফলে অবশ্য সংশ্লিষ্ট প্রেরণাগুলি লুপ্ত হয় 
all তারা নানাভাবে মানবাচরণকে প্রভাবিত করে। উন্নয়ন 
প্রক্রিয়ার সাহায্যেও সমাজ অনেক সময়ে সহজাত প্রেরণাগুলির পরিবর্তন 
সাধন করে । প্রকাশের জুযোগের অভাবেও প্রেরণাগুলি অনেক সময়ে 
প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। পরিবেশের পরিবর্তনে স্তিমিত গ্রেরণাও অনেক 
সময়ে সক্রিয় হয়ে উঠে। 


সহজাত প্রেরণার অস্তিত্ব সম্মন্ধে মতভেদ 

সহজাত প্রেরণাগুলির অস্তিত্বে যে সব মনোবিজ্ঞানী বিশ্বাসী তাঁদের 
মধ্যে প্রেরণাগুলির সংখ্যা সম্পর্কে যে মতভেদ রয়েছে, সে কথা আমরা 
পূর্বেই বলেছি। «we জেম্‌ম্‌, থর্ডাইক, ম্যাকৃড়্যুগ্যাল, ফ্ৰয়েড, গুভূতি 
প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানীরা প্রেরণাগুলি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন তালিকা উপস্থাপিত 
করেছেন | কিন্তু এমন অনেক মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও নুবিজ্ঞানী 
আছেন ধার] সহজাত প্রেরণাগুলির অস্তিত্বেই কম বেশী অবিশ্বাসী । তারা 
( পরিবেশের বিপুল প্রভাবের মাধ্যমে ) মানব প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতার 


প্রবৃত্তি ও শিক্ষা ৩১১ 


উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেন। মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে ইয়াকিস 
(Yerkes ), ব্লুমফিল্ড, ভান্ল্যাপ,, ওয়াট্সন, উড্‌ওয়ার্থ, গর্ভন অলপোট 
ভার্নম্‌ প্রভৃতি হলেন সহজাত প্রেরণা SII কম বেশী সমালোচক | রিভাস” 
মিড, বেনেডিক্ট, faba, বোয়াজ প্রভৃতি নৃবিজ্ঞানীরাও এই wees 
এরূপ সমালে।চক | ছু-চারজন বাদ সমস্ত প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানীই মানবাচরণে 
পরিবেশের প্রভাবের উপর বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেন। এই অবস্থার 
মানবাচরণের মৌল প্রেরণাগুলি কতটা সহজাত ও কতটা পরিবেশগত তা 
জানা প্রয়োজন । প্রসিদ্ধ ইংরাজ মনোবিজ্ঞানী ভ্যালেন্টাইন, বিশেষ করে 
মনোবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের সমালেচনাগুলির আলোচনা করে, মৌল 
প্রেরণাগুলি সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, সেই সিদ্ধান্তটি খুবই যুক্তিসহ 
মনে হয়। তার মতে যৌন প্রেরণাগুলি প্ররুতই সহজাত এবং মানবাচরণে 
তাদের প্রভাব বিশেষ প্রবল। সেগুলি বিভিন্ন সমাজে মোটামুটি একই 
প্রকারের হয়, যদিও প্রত্যেক সমাজে এবং পরিবেশের প্রভাবে তাদের সম্পর্কে 
প্রচুর ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় এবং পরিবেশের প্রভাবে তাদের প্রচুর 
পরিবর্তন৪ ঘটে । এই মতের সংগে উডওয়ার্থ ও অলপোর্টের ( গর্ডন ) 
সংশ্লিষ্ট মতকে যুক্ত করলে মানবের কর্মপ্রেরণা সম্পর্কে একটি সুষ্ঠ সামগ্রিক 
ধারণা গড়ে উঠে। বিখ্যাত এই মনোবিজ্ঞানী্য়ের মতে মানবাচরণে 
(বিশেষ করে পরিণত ব্যক্তিদের আচরণে) আদিম প্রেরণা অপেক্ষা অজিত 
প্রেরণার প্রভাব বেশী। বলা নিশ্রয়োজন, অজিত প্রেরণাগুলি মানুষ 
পরিবেশের প্রভাবে আয়ত্ত SCR | 


শিক্ষা ও সহজাত প্রেরণ 

সহজাত প্রেরণাগুলিকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করলে শিক্ষা ক্রিয়া অনেকট। 
সহজে সার্থকতার পথে অগ্রসর হতে পারে। এই প্রেরণাগুলিকে কাধে 
প্রয়োগ করলে শিক্ষাক্রিয়ায় নিষ্ প্রকারের সুবিধাসমূহের উদ্ভব হবে : 

(১) প্রক্ৃতিবিরোধী হবে না বলে শিক্ষা অন্তবিরোধ গড়ে তুলবে না এবং 
শিক্ষার্থীর বিকাশ হবে সহজ ও অব্যাহত। রিশেষ করে, শিক্ষার্থীর দৈহিক 


ও সামাজিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ থাকবে | 
(২) প্রকৃতির অনুকুল বলে মনোযোগ ও প্রয়াস ইত্যাদি মানসিক 


৩১২ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


প্রক্রিয়া সহজে দেখা দেবে এবং ফলে সবদিকের শিক্ষা ভবে সহজ ও ,উন্নত 
ধরণের | 

(9) সহজাত প্রেরণাগুলির পরিকল্পিত ও সংযত বিকাশ সাধন করলে 
ব্যক্তিত্বের wh বিকাশ সহজ হবে, কেনন! এগুলিই হল ব্যক্তিত্ব ও 
চরিত্রের প্রাথমিক উপাদান | 

তবে সহজাত প্রেরণাগুলিকে শিক্ষক যে শুধু অবিরুতভাবে বাবহার 
করবেন তা AT! তাদের রূপান্তর ঘটান ও পরিশুদ্ধ করাও তার কাজ। 
সহজাত প্রেরণাগুলি মান্ুষের আচরণের মৌল প্রেরণা হলেও অন্য প্রাণীদের 
মত মান্তৰ এদের দার নয়। মান্তষের ক্ষেত্রে এগুলি অনেকট। নমনীয় ও 
পরিবর্তনশীল হওয়ায় সে এদের রূপাস্তর ঘটাতে পারে এবং তাই এদের 
বন্ধন থেকে অনেকটা ASS হতে পারে। অথাৎ অনেকটা ইচ্ছামতই 
মানব তার সহজাত প্রেরণাগুলিকে ব্যবহার করতে পারে, যা অন্তান্ন 
প্রাণীদের পক্ষে সম্ভব নয়। যে সমস্ত মনোবিজ্ঞানী সহজাত প্রেরণাগুলির 
অস্তিত্ব, প্রসার ও উন্নয়নে বিশ্বাসী তাদের অনেকের মতে শিক্ষার একমাত্র 
কর্তব্য হল নহজাত প্রেরণাগুলির উন্নয়ন atyai এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় 
সহজাত প্রেরণাকে তার আদিম জৈব উদ্দেশ্য থেকে পরিয়ে নিয়ে সমাজ 
ও ব্যক্তির মঙ্গলবিধায়ক উদ্দেশ্যের দিকে চালিত কর] হয়। লেখকের 
মতে উপরোক্ত মনোবিজ্ঞানীদের মত কেবলমাত্র আংশিকভাবেই সত্য, 
পূর্ণভাবে নয়, কেনন! শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু সহজাত প্রেরণার উন্নয়ন সাধন 
করা হতে পারে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি ও সমাজের 
পূর্ণাংগ বিকাশ সাধন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের oq শুধু সহজাত প্রেরণার 
উন্নয়ন সাধন নয়, আরও অনেক কিছুই করতে হয় যেমন, সহজাত 
প্রেরণাগুলির সংহতি সাধন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন, নৃতন প্রেরণার স্থাষ্টি ও 
বিকাশ সাধন এবং বহু প্রকারের শক্তির নিয়ন্ত্রণ, সংহতি ও বিকাশ 
সাধন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, মানুষের শক্তিনিচয়কে তিনভাগে ভাগ 
করা যায় £ (১) অংগসঞ্চালনগত শক্তিনিচয় | (২) প্রত্যক্ষণসম্পর্চিত শক্তিনিচয় 
ও (s) বৌদ্ধিক শক্তিনিচয় (সাধারণ ও বিশেষ )। অনেক মনোবিজ্ঞানী 
আবার wea শক্তিনিচরকে প্রথমোক্ত ছুই ভাগেই ভাগ করেন। Stal 
বৌদ্ধিক শক্তিনিচয়কে প্রত্যক্ষণসম্পর্কিত শক্তিনিচয়ের অন্তর্গত করে দেখেন | 


খেলা ও খেলাভিত্তিক শিক্ষা 


সংস্কৃতি ও শিক্ষার গণতান্ত্রিক যুগে শিক্ষাকে শিশুপ্রকুতির উপর নির্ভরশীল 
করার চেষ্টা করা হয়েছে । যেহেতু খেল হল শিশুপ্রকতির একটি প্রধান লক্ষণ 
সেই হেতু আধুনিককালে শিক্ষাকে খেলানির্ভর করবার প্রচেষ্টা হয়েছে । কিন্তু 
খেলার efe ও হেতু scs শিক্ষাবিদ ও মনস্তাত্বিকগণের মধ্যে যথেষ্ট 
মতভেদ রয়েছে । তাই খেলাভিত্তিক শিক্ষার প্রকৃতি সম্যকৃভাবে বুঝতে 
হলে প্রথমে খেলার গ্ররৃতি ও হেতু ccm কিছুটা বিশদ আলোচনার 


প্রয়োজন | নিয়ে সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল | 


খেলার হেতুসন্বন্ধীয় SQA 


বড় বড় দার্শনিক, মনস্তাত্বিক ও শিক্ষাবিদ্গণের অনেকেই খেলার কারণ 
সম্বন্ধে নানাপ্রকারের GS উপস্থাপিত করেছেন । সেই সব তত্বের মধ্যে যে 
কয়টি বর্তমানেও শিক্ষাজগতের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে সে কয়টির 


সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিয়ে করা হল। 


(১) অতিরিক্ত xifeug ( Theory of Surplus Energy ) 

এই তত্বটির প্রধান ছুটি সমর্থক ছিলেন জার্মীণ কৰি শিলার ও ইংরেজ 
এই তত্বান্ুসারে খেলার মধ্য দিয়ে প্রাণীর 
শৈশবকালে জীবনধারণের উপ- 
হয় aji তাই খেলার 


দাশনিক হাবাট, স্পেন্সর | 
অতিরিক্ত শক্তি বহিঃপ্রকাশ লাভ করে। 
যোগী কর্ণের মধ্য দিয়ে শিশুর শক্তি বিশেষ ব্যয়িত 
মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত শক্তির প্রকাশ হয়। 

(২) পুনরাবৃত্তি তত্ত্ব (Theor 

এই তন্বটির আধুনিককালের প্রধান সমর্থক ছিলেন মনস্তাত্বিক ষ্ট্যানলী 
হল। হলের মতে খেলার মাধ্যমে শিশু মানব জাতির অতীতান্ুষ্ঠিত কর্মীবলীর 
পুনরাবৃত্তি করে। হল মনে করতেন মে, ‘মানবজাতি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং মানব শিশুর জীবনেও সেই সব ভরের 
পুনরাবৃত্তি ঘটে। wem খেলা হল একটি অতীতাভিমুখী ef] তার তত্বের 


y of Reeapitulation ) 


৩১৪ উন্নত শিক্ষাতন্ত 


সমর্থনে ষ্ট্যানলী হল শৈশবের কতকগুলি খেলার প্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে 
আকর্ষণ করেছেন | 

(9) ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির I ( Anticipatory Theory ) 

মেল ব্য।ঞ ও কার্ল গ,ম্‌ ছিলেন এই তত্বের ছুটি বিখ্যাত andel এই 
তব্বান্তযারী খেলার মাধ্যমে শিশু তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত tg 
এই Sry সমর্থকরা ও কতকগুলি খেলার প্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে 
আকর্ষণ করেছেন। স্পষ্টতই এই তব্বের অগ্গযারী খেলা হল ভবিধাৎ্মুখী | 

(8) বিরেচন Sq ( Cathartic Theory ) 

এই wads অতি প্রভাবশীল আধুনিক সমর্থক হলেন মনস্তাত্বিক ফ্রয়েড্‌ ও 
তার অঙ্গগামীরা। তাদের মতে খেলার মাধ্যমে শিশুর অবদমিত ইচ্ছা গুলি 
আত্মপ্রকাশ লাভ করে এবং রুদ্ধ কামনার এই প্রকাশ শিশুর মানসিক স্থাস্থ্য- 
রক্ষার বিশেষ সহায়ক হর gd 

(৫) নবায়ন SG (Theory of Recreation ) 

এই vaa সর্বাপেক্ষা নামকর] সমর্থক হলেন ল্যাজেরাস্‌ । এই তন্বাভ- 
যারী খেলার মধ্য দিয়ে প্রাণী তার ব্যয়িত শক্তির পরিপূরক শক্তি লাভ করে। 

(৬) এ্রতিদ্বদ্দিতার তত্ব (Rivalry Theory ) 

এই wer প্রবর্তক হলেন মনোবিজ্ঞানী য্যাক্ডুগ্যাল। তার মতে 
খেলার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতিদন্দিতার প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে। এই 
প্রবৃত্তির মূল কথা হল প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা, তাকে ধ্বংস কর] নয়। 

(৭) উচ্ছলিত প্রাণশক্তি sg (Theory of Overflowing 
Vital Energy ) 

এই gig খেলার মধ্য দিয়ে প্রাণীর উপছিয়ে পড়া প্রাণশক্তি প্রকাশ 
করা। সাধারণতঃ প্রাণশক্তি সহজাত প্রেরণার (instinct ) খাতে প্রবাহিত 
হয়, কিন্তু যখন তা এ খাতে প্রবাহিত না হয়ে উপছিয়ে পড়ে, তখন খেলার 
মধ্য দিয়ে তা আত্মপ্রকাশ করে। 


খেলার তন্তাবলীর মূল্যায়ন 
(১). অতিরিক্ত «feos 
এই SAB সর্বাপেক্ষা ক্রটিপূর্ণ। এর প্রথম দোষ হল এই যে, এই তত্ব 


খেলা ও খেলাভিত্তিক শিক্ষা ৩১৫ 


খেলার একটি অতিমাত্রায় যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দান করে এবং এটির দৃষ্টি খেলার 
শারীরিক দিকের প্রাতই নিবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, পরিশ্রান্ত ও অসুস্থ ব্যক্তির খেলার 


> 


ব্যাখ্যা এই তত্বের দ্বার! সম্ভব নয়। 


(২) পুনরাবৃত্তি wg 

এই Saba মধ্যে কিছুটা সত্য থাকলেও এট ক্রুটিযুক্ত। এর প্রথম ত্রুটি 
হল এই যে, এটির ভিত্তিতে রয়েছে কল্পনা, বৈজ্ঞানিক যুক্তি «xi আধুনিক 
বিজ্ঞান পুনরাবৃভিবাদকে সমথন করে না। দ্বিতীরত:, এই ww অতীতের 


প্রভাবকেই বর্তমান ও ভবিষ্যতের অপেক্ষা মানব জীবনে অধিকতর গুরুত্ব 


প্রদান করেছে। অর্থাৎ এই Gee পরিবেশকে বংশধারা অপেক্ষা শিশুর জীবনে 
অনেক কম কার্যকরী বলে মনে করা হয়েছে | 

(৩) ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির তত্ত্ব 

এই sgia মধ্যে সত্য অনেকাংশে থাকলেও এটি সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত নয়। 
খেলার মধ্য দিয়ে সত্যই শিশুর বহুমুখী বিকাশ ঘটে এবং সেই বিকাশ 


ভবিষ্যতের কাজে লাগে । তথাপি ভবিষ্যতের দ্বার! বর্তমান পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত 


হয় এই ধারণা যুক্তিযুক্ত নয়। 
(8) বিরেচন SY 
এই wate aire । খেলার মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই অবদমিত গ্রবৃভিগুলির 
বহিঃপ্রকাশ ঘটে । কিন্তু খেলার কাজ শুধু তাই নয়। খেলার মধ্য দিয়ে 
শিশুর বহুমুখী বিকাশ ঘটে এবং তার মধ্য দিয়ে সে সাধারণভাবে ভবিষ্যৎ 
জীবনের জন্য প্রস্তুতও হর । খেলা WIS কাজও FA | 
(৫) নবায়ন তত্ত্ব 
এই Sade আংশিকভাবে সত্য, কেননা এর দ্বারা সর্বপ্রকারের খেলার 


ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এই তত্ব শুধু এক প্রকার খেলার প্রকৃতি উদ্ঘাটনেই 


সাহায্য করে | 
(৬) গ্রতিদ্বদ্দিতার' তত্ব 
এই তত্বটির দ্বারাও খেলার পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়, কেননা সমস্ত 
প্রকারের খেলা প্রতিদ্বন্দিতামূলক নয় এবং খেলার কাজও শুধু প্রেরণার প্রকাশ 


সাধন নয়॥ 


৩১৬ উন্নত শিক্ষাতন্ব 


(৭) উচ্ছলিত প্রাণশক্তি sg 

এই তন্বটিও খেলার পূর্ণ ব্যাখ্যা দান করতে সমর্থ নয়, কারণ খেলার মধ্য 
দিয়ে অবদমিত প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ ঘটে ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি ঘটে 
এবং খেলা শিশুর মর্বাংগীণ বিকাশের প্রধান উপায়ন্বরূপ | 

(৮) ক্ষমভালান্ের ইচ্ছানির্ভর SY 

বাট্রাণ্ড রানেলের মতে শৈশবের সর্বাপেক্ষা বড অন্তঃপ্রেরণা হল ক্ষমতা 
লাভের ইচ্ছা এবং খেলার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাল।ভের এই ইচ্ছা আত্মপ্রকাশ 


^ 


i" মতটিও পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। খেলার মধ্য দিয়ে শুধু শক্তি- 
লাভের ইচ্ছা প্রকাশ পায় একথা ঠিক নয়। এই তত্বের দ্বার! সর্বপ্রকারের 
খেলার ব্যাখ্যা স্পষ্টতঃ অসম্ভব | 

(৯) সাক্রয়ভার SF ( Activity Theory ) 

ক্রোয়েবেল ও ভিউই ছু রকম ভাবে এই মতের সমর্থন করেছেন। 
ফ্রোপ্সেবেলের মতে জীবনের মূল কথা হল আত্মসক্রিয়তা। এই আত্মসক্রিয়তার 
সাহায্যেই শিশু আপন সত্তাকে প্রকাশ করে ও বিকশিত করে। নিজস্ব এক 
জগত aR করে few] বাইরের জগতের প্রতিকৃতি তৈরী করে এবং এদের 
দুটিকে মিলিত করে । শৈশবে খেলা হল আত্মসক্রিয়তার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান 
প্রকাশ | সুতরাং এই স্তরে খেলার মাধ্যমেই শিশুর নর্বাংগীণ বিকাশ ঘটে | 
জন ভিউইর মতে জীবনের মূল কথা হল সক্রিয়ত1 এবং শৈশবে এই সক্রিয়তা 
খেলার মাধ্যমেই প্রধানতঃ আত্মপ্রকাশ লাভ করে। তার বিশ্বাস খেলারূপ 
Afasia মধ্য দিয়েই শিশুর বহুমুখী বিকাশ ঘটে । তিনি বলেন, বিকাশের 
ধারাপথে জীবনের মৌল সক্রিরতা খেলা ও কাজ এই ছুটি রূপে প্রতিভাত 
হয়। এখানে বল৷! প্রয়োজন, জন ডিউই ফ্রোয়েবেলের আত্মসক্রিয়তার 
ধারণাকে ও তার খেলার আধ্যাত্মিক সংব্যাখ্যানকে গ্রহণ করেন fs | 

খেলার এই sg অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য । কেননা Sea মধ্যে 
afasta মাধ্যমে জীবনের যে বিকাশের কথা বলা হয়েছে সেটি একটি মৌল 
সত্য এবং খেলা যে জীবনের প্রাথমিক ^u সক্রিয়তার প্রধান রূপ সে 
কথাও WS | তবে সক্রিয়তা etes ফ্রোয়েবেলপ্রদত্ত রূপটি গ্রহণযোগ্য নয়, 
কেননা তার অতি প্রাকৃত অতীন্দ্রিয়তা বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর নয়। 


খেলা ও খেলাভিত্তিক শিক্ষা ৩১৭ 


সিদ্ধান্ত 

উপরে দেখা গেছে যে, সক্রিয়তা ততুটিই ( ডিউইর সমধিত রূপে) হল 
সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য । একটু RREI বিচার করলে দেখা যাবে যে, ,এই 
তত্বটির সংগে অন্যান্য তত্বের সত্য অংশগুলির মিলনও সহজেই ঘটে । বস্তুতঃ 
এটা বোবা খুব কঠিন নয় যে, খেলারূপ সক্রিয়তার মাধ্যমে অতিরিক্ত শক্তির 
প্রকাশ ঘটতে পারে, উচ্ছলিত জীবনশক্তি প্রকাশের পথ খুঁজে পেতে পারে, 
অবদমিত প্রেরণাগুলি বহিঃনিক্রমণের পথ পেতে পারে, নূতন শক্তি লাভ 
করা যেতে পারে, প্রতিদ্বন্দিতার প্রেরণা প্রকাশ পেতে পারে, ভবিষ্যতের US 
সাধারণ প্রস্তুতি ঘটতে পারে এবং শক্তিল।ভের ইচ্ছাও চরিতার্থতা লাভ করতে 
পারে। 

খেলার প্রকৃতি ও কার্যাবলী 

খেলার কারণ সম্বন্ধীয় তত্বগুলির আলোচনার সময়ে আমর] খেলার প্রকৃতি 
ও কার্ধাবলীর সংগেও কিছুটা পরিচয় লাভ করেছি। এখন আরও ভাল করে 
আমর! খেলার প্রর্তি ও কার্ধাবলীর আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি। 

শৈশবের প্রধান লক্ষণ হল খেলা | সুতরাং শিশুশিক্ষার সংগে যাদের 
সম্বন্ধ তাদের খেলার প্রকৃতি ও কাধাবলীর সংগে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া 
artes | নিয়ে খেলার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও কাজের কিছুটা পরিচয় 
সংক্ষেপে স্বত্রাকারে দেওয়া হল ঃ 

(১) খেলা শৈশবের একটি সাধিক আচরণমূলক বৈশিষ্ট্য । এই জন্য কেউ 
কেউ বলেছেন, শৈশব ও খেলার সময় হল সমার্থক (‘childhood is play- 
hood’ ) | 

(২) খেলা হল একটি স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ। খেলার জন্য শিশুকে তাড়না 
করতে হয় না। শিশু নিজের অন্তরের তাগিদেই খেলা করে। 

(s) খেলা হল একটি আননপূর্ণ প্রক্রিয়া। স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ বলেই 
খেলার মধ্য দিয়ে শিশু প্রচুর আনন্দ লাভ করে। 

(৪) খেল! হল একটি স্বাধীন প্রক্রিয়া। স্বতঃস্ফুর্ততা খেলার BERD 

বৈশিষ্ট্য বলে খেলা একটি স্বাধীন প্রক্রিয়াও IÈ | 

(৫) খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর গ্রাণশক্তির সর্বাপেক্ষা সার্থক বিকাশ ঘটে | 

(9. শিশুর «fern খেলার মধ্য দিয়েই মুখ্যতঃ YA হয়| 


sir উন্নত «mes 


(৭) খেলার মাধ্যমে শিশুর স্জনীশক্তি প্রকাশের পথ খুঁজে পায়। 

(৮) খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর অবদমিত প্রেরণা ও ইচ্ছা গুলির ক্ষতিহীন 
প্রকাশ ঘটায় এর মাধ্যমে তার মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা করা ARSA সম্ভব হয়। 

(৯) খেলার মাধ্যমে সাধারণভাঁবে ভবিষ্যতের প্রস্তুতি সংপাধিত হয়। 

(১০) খেলার সাহায্যে পরিশ্রাস্ত মনের নবায়ন সম্ভব হয় 1 

(১১) খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর ক্ষমতালিপ্দা চরিতার্থ হয়। 

(১২) খেলার মাধ্যমে শিশুর সর্বাংগীণ বিকাশ সম্ভব হয়। শিশুর দেহের 
ইন্দিয়নিচয়ের, বুদ্ধির, নাগাজিকতার, নীতিবোধের এবং সৌন্দর্ববোধ ইত্যাদির 
যুগপৎ বিকাশ খেলার মাধ্যমে সম্ভব হয়, কেননা খেলার মধ্যে এই সব-কিছুরই 
প্রয়োগ ABA হয় | | B 

(১৩) উন্নততর প্রাণীরাই বেশী সময় ও বেশী প্রকারে খেলে | 

(১৪) খেলা নানাপ্রকারের হয় এবং খেলার প্ররুতিও শিশুর বিকাশের 
সংগে সংগে পরিবর্তিত হয় | 

(১৫) খেল। ও কাজের মধ্যকার" প্রচলিত সংঘাতে প্রতিফলিত হয় 
শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অস্তর্সংঘাত । শ্রেণীবিভক্ত সমাজের প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পূর্ণ 
বহিরাগত এবং স্বাধীনত| ও আনন্দবঞ্জিত হওয়ায় কাজ ও খেলার মধ্যে দ্বন্দ 
প্রকট হয়ে উঠেছে। এই সমাজে কাজ ও খেলা দুই-ই তাদের আসল 
প্রকৃতির অনেকটা হারিয়েছে, কাজ হারিয়েছে তার আনন্দ এবং খেলা 
হারিয়েছে তার উচ্চাংগের স্জনক্ষমতা। 

(se) বিভিন্ন প্রকারের খেলার মধ্যে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের 
প্রকাশ ঘটলেও সামগ্রিকভাবে খেলার মধ্যে শিশুর সমগ্র সত্তা প্রকাশ পায়। 

(১৭) শিশুর খেলার মধ্যে ক্রমিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই ক্রমিক 
ধার! aae করে বোবা যায় শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ ঠিকভাবে ঘটছে কিনা | 

(১৮) খেলার মাধ্যমে শিশুর আচারণিক ক্রটি সংশোধন করা যায় এবং 
মানসিক চিকিৎসাও করা যায়। 

(১৯) খেলার মধ্যে বাস্তব ও কল্পনার অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটে। 

(২০) খেলা সর্বরকমের শান্ষের আচরণেরই একটি বৈশিষ্ট্য, যদিও 
শৈশবেই তার প্রকাশ সর্বাপেক্ষা প্রকট হয়। 

(২১) খেলার ব্যাপারে ব্যক্তিগত বৈধম্য বিশেষভাবে ফুটে উঠে | 


খেল! ও খেলাভিত্তিক শিক্ষা ৩১৯ 
(২২) ছেলে ৪ মেয়েদের খেলার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বর্তমান সমাজ- 
ব্যবস্থায় দেখা যায়। 
খেলার বিভিন্ন প্রকার 
খেলা বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং বিভিন্ন প্রকারের খেলার মধ্যে দিয়ে 
ব্যক্তিত্বের বিশেষ বিশেষ দিকের বিকাশ ঘটে । তবুও সব খেলার মধ্যেই 
শিশুর বিভিন্ন দিকের বিকাশ কিছুট1 ঘটে, যদিও কোন কোন দিকের বিকাশ 
কোন কোন খেলার মধ্যে বিশেষভাবে সাধিত হয়। fata বিভিন্ন প্রকারের 


খেলার পরিচয় দেওয়া হল। 


(১) দেহব্যবহারকারী খেলা 

বাঁপাৰী।পি করা, বেড়ানো, ডিগবাজী খাওয়া, দৌড়াদৌড়ি করা ইত্যাদি 
খেলা এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে । যদিও এই জাতীয় খেলার প্রাদুর্ভাব দুই-তিন 
বছরের ছেলের মধ্যেই বেশী হয়, তবুও সমগ্র শৈশবকালেই এদের দেখা যায়। 
এই সব খেলার সময়ে শিশুর কোন সচেতন উদ্দেশ্য থাকে না। শুধু আনন্দের 
জন্য তার! এইসব খেলায় লিপ্ত zw! তবে বিশেষ Voy না থাকলেও এই 
খেলাগুলি অর্থহীন নয়» কেনন! এদের মধ্য দিয়েই শিশু প্রকৃতির বিকাশের 


নায় আপনার স্থান করে দেয়। এইসব খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর 


ARTA 
muscular co-ordination), 


দৈহিক বৃদ্ধি ও আযুংপেশী সংযোজন (neuro- 
সংসাধিত হয় এবং নিজ গতিবিধির উপর তার নিয়নত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। 
(২) নির্মাণমুলক ও ধ্বংসমূলক খেলা 
xq ইচ্ছা শিশুদের মধ্যে খুব প্রবল, তাই নির্াণমূলক খেলা শিশুদেব 
আচরণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য | নানাপ্রকারের বস্তুর সাহায্যে শিশু তার 
স্বষ্টির ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করে | এই খেলার মধ্য দিয়ে শিশু হাতের দক্ষতা অর্জন 
করে, বস্তজগৎকে আয়ত্তে আনে, ISAS সম্ভাবনা সম্বন্ধে সজাগ হয় 


এবং প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর উপস্থিতি সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয় | 

তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই 
বস্তনিচয়ের সংগে পরিচিতিই 
আসলে 


ধ্বংসমূলক খেলাও শৈশবে দেখা যায়। 


খেল! আসলে ধ্বংসমূলক বলে মনে হয় T 
সাধারণতঃ এই খেলার THEA বলে মনে হয়। সুতরাং এগুলি 


স্থজনধর্মী। 
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(৩) অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক খেলা 

শিশু খেলার মধ্য দিয়ে নানাপ্রকারের বস্তু নেডে চেড়ে দেখে এবং পরীক্ষা 
atal বিশ্বের বস্তুনিচয়ের রহস্তোদবাটনই হল এই প্রকার খেলার মূল 
উদ্দেশ্য । বলা বাহুল্য, বিশ্বের বস্তুনিচয়ের সংগে এই পরিচিতি তাদের 
আয়ত্তে আনতে সাহায্য PCH | 

(8) নাটকীয় ও অন্ষুকরণমুূলক খেল! 

ছেলেরা একটু বড হলে এই জাতীয় খেলায় বেশীর ভাগ সময় কাটায়। 
এই খেলায় শিশুর! নানাপ্রকারের ভূমিকার অভিনয় করে। এই খেলায় 
জটিল অভিযোজন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় এবং এর মধ্য দিয়ে শিশুর প্রেরণ, 
Bul ও গ্রক্ষোভগুলি সহজেই প্রকাশপথ খুঁজে পায়। স্থতরাং এই জাতীয় 
খেলার মধ্য দিয়ে মানসিক স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ বিবয়ে অনেক কিছু করা যায়। এই 
জাতীয় খেলাকে কল্পনামূলক খেলাও বল! হয় এবং এর সংগে পরীক্ষামূলক 
খেলার সম্পর্কও খুব নিবিড় । প্রায়ই শেষোক্ত খেলার সংগে একে যুক্তভাবে 
দেখা যায় এবং একটির স্থানে অন্যটি প্রায়ই এসে উপস্থিত হয়। 


খেলা! ও কাজ 

খেলার বৈশিষ্ট্য ভালভাবে নির্ধারণ করতে গেলে কাজের সংগে তার 
তুলনা করার বিশেষ প্রয়োজন হয়। কিন্তু কাজ ও খেলার মধ্যকার সম্পর্ক 
সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্‌ ও মনস্তাত্বিকরা ঠিক একমত নন। বিখ্যাত মনস্তাত্বিক ও 
শিক্ষাবিদ্দের মধ্যে কয়েকজনের সংশ্লিষ্ট মতের পরিচয় নিয়ে দেওয়া হল : 

(১) ড্রেভারের মত 

মনস্তাত্বিক ড্রেভারের মতে খেলার মূল্য খেলার মধ্যেই নিহিত, কিন্ত 
কাজের একটা বাইরের উদ্দেশ্য সবসময়েই থাকে । অর্থাৎ তার মতে খেলার 
উদ্দেশ্ঠ হল খেলা করা, কিন্তু কাজের উদ্দেশ্য শধু কাজ কর! নয়। কাজের 
উদ্দেশ্ট হল কোন বস্তু উৎপাদন কর] বা লাভ esi] 

(২) ডাঃ atfacaa মত 


ডাঃ হারিসের মতে খেলার মধ্যে মানুষ নিজের খেয়াল-খুশীকে পরিতৃপ্ত 
করে, কিন্তু কাজের মধ্যে মানুষ সমাজের কোন সাধারণ প্রয়োজনের কাছে, 
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আত্মসমর্পণ করে । অর্থাৎ কাজ হল সমাজের প্রয়োজনীয় বাধ্যতামূলক 
প্রক্রিয়া, কিন্ত খেলা হল ব্যক্তির ইচ্ছাপুরণের উপায়ন্বরূপ | 

(গে) জন ডিউরই মত 

ডিউইর মতে খেলার সংগে কাজের মিলও আছে, আবার পার্থক্যও 
আছে । কাজের সংগে খেলার মিল এইখানে রয়েছে যে, ছুয়েরই Tews 
আছে। দুয়ের মধ্যে অমিল রয়েছে এই খানে যে, কাজের মত খেলার লক্ষ্য 
নেই জীবিকার্জনের দিকে, কাজের মত খেলা দীর্ঘস্থায়ী নয় এবং কাজের মত 


তা কোন বস্তুগত ফলের দিকে অগ্রসর হয় Ai | 


(x) ব্র্যাডলী ও পাঁশি নানের মত 

পাণি নান্‌ ব্র্যাডলির মতের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন যে, খেলা ও কাজের 
মধ্যকার পার্থক্য হল খুব সীমিত। কোন কর্মকে মান্গষ যদি স্বেচ্ছায় করতে 
পারে, কিন্বা ত্যাগ করতে পারে, কিম্বা তার সংশ্লিষ্ট অবস্থাসমূহকে পরিবতিত 
করতে পারে, তাহলে সেই কর্মটি হল খেলা। কিন্তু কোন কর্মকে যদি 
অপরিহাধভাবে কারুর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিম্বা যদি কর্তব্যবোধে 
বা পেশীবোধে কেউ কোন কর্ম করতে বাধ্য হয়, তাহলে তা হল সেই ব্যক্তির 


পক্ষে কাজ | 


সিদ্ধান্ত 
খেলার সংগে কাজের মিল হল নিম্নরূপ £ 


০) খেলা উদ্দেশ্তমূলক, কাজও উদ্দেহমূলক। 

(২) খেল! ও কাজ দুয়ের মধ্যেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বস্তু ও প্রক্রিয়াসমূহের 
নির্বাচন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। 

(e) কিছুটা সময় দুয়ের জন্যই প্রয়োজন হয়। 

খেলা ও কাজের মধ্যকার পার্থক্য হল PAREA : 

(s) খেলার উদ্দেশ্য খেলার মধ্যেই নিহিত, fre কাজের উদ্দেশ্ত হল, 
বহিরাগত | : 

(২) খেলা অপেক্ষা কাজে অনেক বেশী সময়.থরচ ES I 

(৩) খেলার মধ্যকার স্বতংস্ফৃর্ততা, আনন্দ, সহজ আগ্রহ, আভ্যন্তরীণ 
নিয়মান্ুবতিতা, WES মনোযোগ ইত্যাদি কাজের মধ্যে RAAT | 


২১ 
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(9) খেলার ব্যক্তির ইচ্ছাই প্রবল । কিন্ত কাজের মধ্যে সমাজের, ইচ্ছা 
ও প্রয়োজন প্রবল | 

সর্বশেষে পুনরায় বলা প্রয়োজন যে, কাজ ও খেলার মধ্যকার এই 
আংশিক দ্বন্দ তাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে উদ্ভূত হয় নি। এই 
দ্বন্দের মূল রয়েছে আজকের সমাজে | এই সমাজে কাজ স্বনির্বাচিত নয় বলে 
তা স্বতঃস্ফুততা, আনন্দ ও স্থজনীশক্তিবিহীন এবং খেলা (বিশেষ করে বডদের 
বেলার) শুধু অপ্রয়োজনীয় কাজে নিযুক্ত বলে তা! প্রধানতঃ চাপল্য ও 
খামখেয়ালী ভাবের প্রকাশস্থল হয়ে উঠেছে । কোন সুস্থ সমাজ-ব্যবস্থায় 
খেলা ও কাজের মধ্যে মৌলিক Ta থাকতে পারে না। সেইরূপ ব্যবস্থায় 
জীবন হয়ে উঠে স্বতঃস্ফুর্ততা, আনন্দ ও হুজনীশক্তিতে ভরপুর। | 


শিক্ষায় খেলার পদ্ধভি 

আমর] দেখেছি যে, খেল! হল একটি স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাধীন, স্ুজনীশত্তিপূর্ণ ও 
আনন্দপূর্ণ কাজ, যে কাজের উদ্দেশ্য বহিরাগত নয় এবং যে কাজের মধ্য দিয়ে 
শিশুর সমগ্র সত্ব পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। এই কারণেই আধুনিক 
গণতান্ত্রিক যুগের শিক্ষায় খেলার পদ্ধতিকে অনুসরণ করবার কথা উঠেছে এবং 
বাস্তবক্ষেত্রে সেই দিকে বহু প্রয়াসও হয়েছে। কল্ডওয়েল কুক-ই ( Caldwell 
Cook) অবশ্য প্রথমে শিক্ষাক্ষেত্রে ‘খেলার পদ্ধতি’ ( ‘play-way’ ) 
কথাটি ব্যবহার করেছিলেন এবং সেই কথার মধ্য দিয়ে আধুনিক শিক্ষার 
xf অনেকটা! ফুটে উঠেছে | 

আধুনিক শিক্ষাজগতে যে সব নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার উদ্ভব 
হয়েছে (যেমন “প্রোজেক্ট পদ্ধতি”, ‘ড্যাণ্টন Bry, “ডেন্ভার any ইত্যাদি), 
সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে স্তার জন আযডামস্‌ দেখিয়েছেন যে, সে সবগুলিরই 
মর্মকথা হল শিশুর উপর নির্ভরশীলতা অর্থাৎ সবগুলিই হল শিঙুকেন্দ্ৰিক । 
যেহেতু শিশুচরিত্রের মূল কথা হল ্রীড়াশীলতা, সেইহেতু এ. কথাও খুব 
যৌক্তিকতার সংগেই বোধ হয় বলা যায় যে, আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যমূলক 
সমস্ত ক্রিয়াকলাপই হুল মূলতঃ খেলানির্ভর, অর্থ” খেলার মৌল সত্তা সকলেরই 
মধ্যেই বর্তমান | 

অনেকে মনে করতে পারেন যে, খেলায় মৌল সত্তার অনুপ্রবেশের ফলে 
শিক্ষাকার্ধ স্নায়ুহীন হয়ে পড়বে । কিন্তু এ ধারণা তুল। স্বেচ্ছাপূর্ণ, স্বাধীন 


০ mmm dun সি টিউনস অনি রর 


খেলা ও খেলাভিত্তিক শিক্ষা ৩২৩ 


ও অনন্দপূর্ণ কার্য বলে খেলা বা খেলাজাতীয় কাজে কঠিন প্রয়াসের অভাব 
হয় না বা চারিত্রিক দূ তাও খর্ব হয় না। পক্ষান্তরে, নিরানন্দ ও স্বাধীনতা- 
বঞ্জিত কর্ণে স্থগনীশক্তি প্রকাশ পায় না এবং যে চারিত্রিক দৃঢ়তা অজিত হয় 
CHS হয় সাধারণতঃ প্রাণহীন ও মানবতাবজিত। i 

শিক্ষায় খেলার সত্ত্বার সার্থক অনুপ্রবেশের উপায়সমূহ 

গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর গুরুত্ব 
প্রদান। তাই শিক্ষায় গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিশুর ব্যক্তিত্বের 
উপর বিশেষ মূল্য স্থাপন। যেহেতু শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল খেলা, 
সেইহেতু শিক্ষায় গণতন্ত্র বলতে বোঝায় অনেকাংশে শিক্ষাকে খেলানিভর 
করে তোলা * শিক্ষাকে খেলানির্ভর করার অর্থ হল খেলার মৌল সত্বার দ্বারা 
সমস্ত শিক্ষাকর্মকে অভিষিক্ত করা, অর্থাৎ শিশুর শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্ত ও 
পদ্ধতি ইত্যাদি সব কিছুকেই তার বয়স, শক্তি প্রবণতা, ইচ্ছা, আগ্রহ ইত্যাদির 
পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত করা। শিক্ষাকে খেলানির্ভর করে 
তোলবার আধুনিক প্রচেষ্টার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এ সব প্রচেষ্টা কিরূপে 
সার্থক পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে পারে নিয়ে তার সংক্ষিপ্ত আলোচন! 
কর] হল s ‘ 

(১) শিক্ষার লক্ষ্যকে শিশুর বয়স, শক্তি, প্রবণতা ও আগ্রহ ইত্যাদির 


দিকে লক্ষ্য রেখে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করা উচিত | 
(২) পাঠক্রমকেও শিক্ষার লক্ষ্যের মত শিশুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিকে 


নজর রেখে নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে | অর্থাৎ পাঠক্রম হবে আনন্দ- 


পূর্ণ বিচিত্র কর্মের সমষ্টি | 
(০) শিক্ষার পদ্ধতি হবে আনন্দপূর্ণ কর্মনির্ভর | অর্থাৎ শিখন হবে 


আননদপুর্ণ জীবনযাপনের মাধ্যমে ( learning through joyful living ) |! 
(৪) বিগ্ালয়ের পরিবেশ ও উপকরণসমূহকে বিচিত্র আনন্দপূর্ণ জীবনের 


পূর্ণ সহায়করূপে গড়ে তুলতে হবে। 


(৫) বিদ্যালয়ের নিয়মাঙ্গবতিতা হওয়া উচিত যতদূর সম্ভব অন্তর্জাত। 
আন্তরিক সহানুভূতি ও ভালবাসার ভিত্তিতেই: একে গড়ে তোলা উচিত। 
বিগ্বালয়-জীবনে আত্মশাসন তত্বের প্রয়োগ যতদুর সম্ভব কর? উচিত। 
যোগ্য শিক্ষণপদ্ধতির মধ্য দিয়েও অন্তর্জাত নিয়মাক্থবর্তিতার উদ্ভব হয়। 


৩২৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(৬) বিদ্যালয়ের সমস্ত মানবীয় সম্পর্ক প্রেম ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর 
গড়ে তোলা প্রয়োজন | শিশুপ্রকৃতি ও শিশুজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা বিদ্যালয়ের 
সব কিছুর মধ্য দিয়েই ফুটে উঠা উচিত। 


খেলার পদ্ধতির সীমারেখা 

গণতান্ত্রিক শিক্ষায় খেলার সত্বার অনুপ্রবেশের ও খেলার পদ্ধতির 
প্রয়োগের উপযোগিতার কথা উপরে কিছুটা আলোচিত হয়েছে। কিন্ত 
এই বিষয়ে আরও দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন | প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, 
অতি শৈশব (babyhood) ভিন্ন অন্যান্য স্তরে গঠনমূলক ( ও কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী) 
খেলার সত্বা ও পদ্ধতিকেই শিক্ষায় প্রয়োগ করা যায় এবং Bowe! 
অতি শৈশবের ক্ষণস্থায়ী খেলা এসব স্তরের শিক্ষাকে বিশেষ কিছু দান করতে 
পারে.না। তারপর জগৎ যতই পরিবতিত হোক না কেন, বোধ হয় বহুকাল 
ধরেই মানব-সমাজে কিছু কাজ থাকবে যা খেলার মত আনন্দদায়ক হবে না 
বা স্বতঃস্ফৃর্ততার প্রকাশের অত সহায়ক হবে না এবং শিক্ষা ক্ষেত্রেও কিছু 
শিখনের ক্ষেত্র থাকবে যা খেলার মত স্থজনমূলক, আনন্দপৃণ ও স্বতঃস্র্ততার 
সহায়ক হবে A | বলা বাহুল্য, এরূপ কাজ বা শিখনের' ক্ষেত্র খেলার সত্বার 
জয়ের সীমারেখা টেনে দেবে । তবে জীবন ও শিক্ষার প্রগতিবাদীদের 
সর্ব সময়ের কর্তব্য হচ্ছে খেলার সত্বাকে যতদূর সম্ভব জয়ী করবার জন্য সচেষ্ট 
হওর1, কেননা! খেল! হল মুক্ত জীবন ও শিখনের প্রকাশস্থল | 


OUR 


Ce রং x Pd 
বগাছি ১৪ প্ৰ / 


শিক্ষার নবতম ধারাসমুহ 


নিতাপরিবর্তনশীল জগতে কোন কিছুই wId নয়। তাই শিক্ষাজগতেও 
অবিরত পরিবর্তন ঘটছে । তবে সব সময়ে পরিবর্তন মৌলিক বা গুণগত 
( qualitative ) হয় না, অনেক সময়ে হয় তা শুধু পরিমাণগত  (quantita- 
tive)! আধুনিক যুগে (অর্থাৎ গণতান্ত্রিক যুগে) শিক্ষাজগতে যে সব 
পরিবর্তন ঘটছে সেগুলিকে আমরা মোটামুটি ছুটি সুরের অন্তর্গত করে দেখতে 
প্রারি-_এক হল ব্যক্তিনিতর স্তর, অন্যটি হল সমাজনির্ভর ws] রুশোর সময় 
থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ব্যক্তিনির্তর was বলবৎ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ, 
বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে, প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে সমাজ- 
নির্ভর স্তর । গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রথম স্তরে বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হত 
শিশুর ব্যক্তিগত,বিকাশের উপর এবং এর দ্বিতীয় স্তরে বেশী গুরুত্ব 'অর্পণ করা 
ae হয়েছে সামাজিক পটভূমিকায় শিশুর, বিকাশের উপর । গণতান্ত্রিক 
শিক্ষার ক্ষেত্রেই শুধু এই পরিবর্তন অবশ্ত আসে নি, এসেছে সমগ্র জীবনের 
CREE | এই ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে এবং অবশ্যস্তাবী হয়ে উঠেছে 
গণতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদের মৌল পরিবর্তনের F 
গণতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ আজ আর শুধু ব্যক্তিনির্ভর নয়, 
সংহত সামাজিক প্রচেষ্টার ফলেই আজ সে টিকে রয়েছে এবং এই প্রচেষ্টার 
উপর নির্ভর করেই তার বিকাশও ঘটছে। 

গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের এই স্তরের আর একটি প্রধান লক্ষণ হল 
তার সমন্ব়ী মনোভাব | বিভিন্ন যুগ, বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন সভ্যতার প্রয়াসের 
সংগে পরিচিতির ফলে বর্তমান সময়ে AAV মনোভাব ও প্রচেষ্টা বিশেষ 
প্রকট হয়ে উঠেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমন্বয়প্রচেষ্টা বর্তমানে বিশেষ লক্ষ্য 
করা যায়। তবে আধুনিক জগতের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি এই সময় প্রচেষ্টার 
দ্বার] যে পরিবর্তিত হতে পারে না সে কথা বলাই বাহুল্য | J 

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞাননির্ভর | : বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, মনোভাব ও 
পদ্ধতি আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবশীল। তাই স্বভাবতই শিক্ষা- 
ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের অপ্রতিরোধ্য জয়য়াত্রা we হয়েছে। সুতরাং বিজ্ঞীন- 


৩২৬ উন্নত শিক্ষাতত্ত 


নির্ভরতা হল আধুনিক শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষণ। 

আজকের জগতে বিভিন্ন দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকলেও 
সমস্ত GAS ও মানব সমাজ এক হওয়ার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে d 
সুতরাং আন্তর্জাতিক মনোভাব সমাজবিকাশের এই স্তরে অপরিহার্য হয়ে 
উঠেছে । স্বভাবতই শিক্ষাক্ষেত্রেও এই আন্তর্জাতিক মনোভাব বিশেষ 
প্রভাবশীল হয়ে উঠেছে। 

বিজ্ঞাননির্ভর আধুনিক জগতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিবর্তন অবিরতই 
চলেছে এবং তাই মানুষের CAT STAG পরীক্ষা ও পরিবর্তনমুখী হয়ে 
উঠেছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই মনোভাব বর্তমানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হচ্ছে। 3 - 

বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে আধুনিক জগতে ভাববাদী দর্শন ও 
আধ্যাত্মিক মনোভাবের প্রভাব ক্রমশই ক্ষীয়মাণ হয়ে উঠেছে। 
শিক্ষাক্ষেত্রেও আধুনিক জীবনের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ fargo হয়ে উঠেছে। 

বিজ্ঞান agaa শক্তিকে আধুনিক যুগে অনেকট! বাড়িয়ে তোলার 
সমগ্র জীবনের প্রতিই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলিয়ে গেছে। মানুষ আজ প্রকৃতি ও 
মানব-জীবনকে নৃতনভাবে গড়ে তুলতে চায়। ফলে কর্ণের উপর খুব জোর 
পড়েছে এবং জীবনের প্রতি yore হয়ে উঠেছে কর্ম-নির্ভর ( acti- 
vistie ) এবং সংগ্রামী ( aggressive ) | শিক্ষাক্ষেত্রেও এই নূতন qË- 
ভঙ্গির প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। 

বিজ্ঞান নির্ভর জড়বাদী দৃষ্টি-ভর্দির প্রভাবে মনের ন্বাতন্্য ও শ্রেষ্ঠাত্বের 
ধারণা cafes হতে চলেছে । ফলে বৌদ্ধিক দিক ভিন্ন মানবসত্ভার "EIS 
দিকের প্রতিও সমান দৃষ্টি পড়ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের প্রতিফলন 
দেহের উপর এবং প্রয়াসগ্ত ও গ্রক্ষোভগত দ্বিকগুলির উপর 
গুরুত্ব স্থাপনের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে। আন্ত {তিক ক্ষেত্রে সংঘাতের 
সম্ভাবনাও শিক্ষার্থীদের দেহ ও অন্যান্য rad চর্চার দিকে শিক্ষাবিদদের 
বিশেষভাবে প্রণোদিত করছে। 

সাধারণ সামাজিক জীবনে পরিকল্পনার ধারণার প্রসারের ফলে বিছ্যালয়েও 
শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনের পরিকল্পিত বিকাশের দিকে cats 
পড়েছে | 


শিক্ষার নবতম ধারাসমৃহ ৩২৭ 


কেন্দ্রীয় ও মুখ্য শিক্ষাদানকারী সংস্থা হিসাবে বিদ্যালয়ের কর্ম- 
পরিধি আজকাল অনেক বেড়ে গেছে। শিক্ষাদানকারী অন্যান্য সংস্থার 
কর্মপরিধির সস্কোচনের ফলে এই দিকে প্রবণতা বর্তমানে বিশেষভাবে দেখা 
যাচ্ছে। 

আধুনিক জীবনের জটিলতার জন্য মানবিক অভিযোজনও খুব জটিল ও 
কঠিন হয়ে উঠেছে । এই অবস্থায় জীবনের সংগে গভীর ষোগসাধন বিদ্যালয়ের 
পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে । আজকের বিষ্ভালয় তাই জীবনের 
সংগে নিবিড় বন্ধনে qui বস্তুতঃ বিদ্যালয়ের জীবন বাইরের জীবনের 
সংগে এর পূর্বে কখনও এই প্রকারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করেনি। 

জীবনের সুংগে বিদ্যালয়ের নিবিড় মংযোগস্থাপনের প্রচেষ্টার ফলে 
স্থানীয় সমাজের সংগে শিক্ষার যোগ নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। 

আজকের ' জীবনের জটিলতার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা বিশেষ কঠিন 
হয়ে উঠেছে । তাই মানসিক স্বাস্্যরক্ষার দিকে বিদ্যালয়কে অনেক 
বেশী লক্ষ্য রাখতে হুচ্ছে। : 

দ্রুতপরিবর্তনশীল আধুনিক জীবনের সংগে সমতালে চলবার জা 
বিষ্ভালয়েও অবিরত পরিবর্তন সংঘাটত হচ্ছে। এই পরিবর্তন শিক্ষার 
লক্ষ্য থেকে সর্বদিকেই আত্মপ্রকাশ FITR | 

জীবনের অর্থনৈতিক দিকের গুরুত্ব সম্বন্ধে বর্তমান জগৎ বিশেষ 
অবহিত হওয়ায় অৰ্থ নৈতিক জীবন সম্পৰ্কিত শিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব 
অর্জন করেছে | 

বিজ্ঞাননির্ভর সমাজে অবসরের অধিকতর স্থযোগ হওয়ায় এবং 
আরও বেশী সম্ভাবনা থাকায় অবসরের জন্য বিশেষ শিক্ষার উপরও 
. বর্তমানে জোর দেওয়া হুচ্ছে। 

গণতান্ত্রিক আদর্শের অধিকতর wifes ফলে জীবনে সাধারণ 
স্যোগের সংগে শিক্ষার সুযোগের সমতার উপরও বর্তমানে বিশেষ 
জোর দেওয়া হুচ্ছে। 

বাইরের জীবন বহুবিচিত্র হরে উঠায়, বিদ্যালয়ের জীবনও বছবিচিত্র 


ZTA. OTSTE | 


oat উন্নত শিক্ষাতত্ব 


আধুনিক শিক্ষার কর্ণপরিধি ও গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাওয়ায় 
শিক্ষকের কর্মের গুরুত্বও অনেক বেড়ে গেছে। সার্থক শিক্ষককে আজ 
দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হতে হবে । আরও হতে হবে মানব-প্রেমিক ও বিশেষ 
করে শিশু-প্রেমিক। এই কারণে শিক্ষকতার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতিরও প্রয়োজন 
তয়ে উঠছে। 

* * * * 

উপরের ধারাগুলি শিক্ষার বিভিন্ন দিকে (অর্থাৎ প্ররুতি, লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, 
পদ্ধতি, নিয়মান্গবত্তিতা, শিক্ষকের দায়িত্ব ইত্যাদিতে ) কিভাবে প্রভাব 
বিস্তার করেছে তা আমরা যথাস্থানে দেখেছি। 


মহান্‌ শিক্ষানায়কদের অবদানসমূহ 


Jean Jacques Rousseau 
(ক) রুশো (১৭১২--১৭৭৮) 

মানব সভ্যতায় রুশোর অবদান সম্পর্কে ছুটি সম্পূর্ণ বিরোধী মত প্রকাশ 
করা হয়েছে | একদিকে বলা হয়েছে যে, রুশো ছিলেন গণতান্ত্রিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ 
AAPS নৃতন জগতের জনক, মহান্‌ ফরাসী বিপ্রবের সর্বশ্রেষ্ঠ উদগাতা, নৃতন 
চিন্তা-ভাবনার বহুদিকের দিশারী এবং শিক্ষাজগতের কেপোনিকাস্‌। অন্ত দিকে 
বলা হয়েছে যে, রুশো ছিলেন দুশ্চরিত্র অসাধু চিন্তানায়ক, বাস্তব অভিজ্ঞতা- 
বর্জিত অসংলগ্ন চিন্তার জনক, HDA রোমান্টিক এবং শিক্ষাজগতের Faz! 
কিন্তু এই ছুই প্রকার মতই আতিশয্যদোষযুক্ত | তবে রুশোর অবদানের 
মধ্যে পরস্পর-বিরোধী উপাদানের প্রাচুর্য দেখ। যায় এবং সেই কারণেই 
উপরোক্ত বিরোধী মত ছুটি প্রকাশ করা হয়েছে | কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার 
করলে দেখা যাবে যে, প্রথম মতটির মধ্যেই সত্য বেশী রয়েছে। একথা 
নিশ্চয়ই অতিরঞ্জনদোষযুক্ত যে, রুশো ভিন্ন ফরাসী বিপ্লব সম্ভব হত না। 
এ কথাও সত্য যে, রশোর গণতান্ত্রিক চিন্তার মূলস্থত্র ছিল তার পূর্বতন ও 
সমসাময়িক গণতান্ত্রিক চিন্তানায়কদের চিন্তার মধ্যে এবং তার সমস্ত চিন্তায় 
অভিজ্ঞতার ছাপ ও যাথার্থ্যের অভাব যথেষ্ট ছিল। আবার এ কথাও সত্য 
যে, রুশোর উচ্ছল রোমা্টিকতার প্রভাবে সাহিত্যে ও শিল্পে অনিয়ন্ত্রিত চিন্তা 
ও কল্পনার ব্যাপক প্রকাশ ঘটেছিল এবং শিক্ষাজগতে তার অপেক্ষাকৃত 
চিন্তাহীন ayasi বহু উদ্ভট পরিকল্পনার প্রবর্তন করেছিল। তথাপি 
এ কথা মূলতঃ সত্য যে, রুশো ছিলেন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান 
পথিকৃৎ, মহান ভাবুক ও AAU, জীবনের বহক্ষেত্রে বিপুলভাবে প্রভাবশীল 
চিন্তানায়ক এবং নৃতন শিক্ষার ভাগীরথী ধারার শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। আমর! 
এখানে রুশোর শিক্ষা সম্বন্ধীয়" অবদানের সংগেই সম্পকিত। স্ৃতরাং নিক্সে 
তার এই দিককার অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। 

প্রধানতঃ পাচটি গ্রন্থে রুশোর শিক্ষাসম্বন্ধীয় মতাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে। 
সেই পাচটি গ্রন্থ হইল £ (১) চা for the Education of M. de 


Sainte Marie’, (2). ‘Discourses on Political Economy’, (৩) 


৩৩০ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


*Nouvelle'Heloise', (s) ‘Considerations on the Government 
of Poland’ এবং (¢) ‘Emile’ | 

প্রথম পুস্তকটিতে জন্‌ লকের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় কেননা এখানে 
রুশো লকের মত সদাচারকে শিক্ষার মহত্তম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছেন। 
দ্বিতীয় পুস্তকটিতে তিনি গৃহশিক্ষা ও জাতীয় শিক্ষার স্বরূপ উদব।টনে কিছুটা 
প্রবৃত্ত হয়েছেন | তৃতীয় পুস্তকটিতে রুশো পরবর্তীকালের ব্যক্তিগত শিক্ষা 
সম্পর্কিত মতের প্রচুর আভাস দিয়েছেন | চতুর্থ desiro তিনি কর্মক্ষেত্রে 
জাতীর শিক্ষার তত্বগুলি কি রূপ পরিগ্রহ করে তার চিত্র দেবার প্রচেষ্টা 


করেছেন এবং পঞ্চম ও তার সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক ‘Emile-cwo তিনি ব্যক্তিগত 


শিক্ষার ব্যাপকতম আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। PTA শিক্ষ] cpu 
মতাবলীর পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে হলে ভার উপরোক্ত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম 
পুস্তকটি বিশেষভাবে পড়া উচিত। কারণ, ব্যক্তিগত শিক্ষার পূণ চিত্র পেতে 
হলে তৃতীয় ও পঞ্চম পুস্তকটির পাঠ অপরিহার্য হয়ে উঠে এবং রূুশে| যে ey 
ব্যক্তিগত শিক্ষার সমর্থক ছিলেন না এ কথা ভালভাবে জানবার wy চতুর 
পুস্তকটি পাঠ কর! বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় | 

রুশোর শিক্ষাতত্বের আলোচনায় অগ্রসর হলে Sta "Emile! ARIE 
ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে হয়, কেননা এই গ্রস্থনিবদ্ধ তত্বই শিক্ষাজগতে নবযুগের 
দ্বারোদঘাটন করেছিল এবং শিক্ষাবিদ হিসাবে রুশোর খ্যাতি বিস্তার করেছিল। 
তবে পূর্বেই বল] হয়েছে যে, এই শিক্ষ/তত্ব হল ব্যক্তিগত শিক্ষার ww, রাষ্ট্রীয় 
বা জাতীয় শিক্ষার sew নয়। রুশোর ব্যক্তিগত শিক্ষার তত্ব এত এ্রসি দ্বিলাভ 
করেছে এবং প্রভাবশীল হয়েছে এই কারণে যে, তদানীস্তন সমাজ-ব্যবস্থা ও 
রাষ্ট্র ছিল অত্যাচারী ও জনগণবিরোধী | এই সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তখন 
সর্বব্যাপী বিক্ষোভ সঞ্চিত হচ্ছিল এবং রুশোর চিন্তা এই সমাজের ভিভিকে 
অমিত বলে আঘাত করবার জন্য Cow হয়েছিল বলেই তা ব্যাপক জনসমর্থন 
লাভ করেছিল | goa নিয়ের তত্বাবলী হল রুশোর "Emile! গ্রন্থনির্ভর | 
পরে ‘Emile’ গ্রস্থটিরও সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হবে ওঁ তত্বাবলীর অন্থধাবনের 
সুবিধার জন্য | | 

রুশো শিক্ষাকে জীবন-প্রক্রিয়া বলেই মনে করতেন । তাঁর মতে শিক্ষার 
উৎসস্থান হল মানুষের অন্তর | স্বাভাবিক শক্তি, প্রেরণা, অনুভূতি ও বোধ- 
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সমূহের বিকাশের মাধ্যমেই এর adie প্রকাশ। শিক্ষার লক্ষ্যস্থল হল 
বর্তমানের জীবন ও তার বিকাশ । তাই তার মতে শিক্ষা কোন মতেই 
ভবিষ্যতের wy প্রস্তুতি সাধন নয়। j 

রুশে! সাংস্কৃতিক পুনরাবৃত্তি wee বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি মনে 
করতেন যে মানবসমাজের মত মানব-শিশুর বিকাশও বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য 
দিয়ে এগিয়ে যায়। তার মতে শিক্ষকদের উচিত শিশুর বিকাশের পায় 
হিসেব করে তাকে পরিচালিত করা। রুশো আরও. বিশ্বাস করতেন যে, 
মাঙগষের শক্তিসমৃহ একই সংগে বিকশিত হয় না, হয় এবের পর এক | সুতরাং 
শিক্ষকদের আরেকটি কর্তব্য হল পর্যায়ক্রমে বিকাশশীল শক্তিমমূহের যখোপ- 
যুক্ত বিকাশ ayal তিনি মনে করতেন যে, শৈশবকালে প্রয়োজন হল দেহ 
ও ইন্নিয়ের শিক্ষার, বাল্যে বৌদ্ধিক শিক্ষার এবং কৈশোরে সমাজগত, 
নীতিগত, গ্রক্ষোভগত ও ধমীয় শিক্ষার | 
কুশে তার, শিক্ষাতত্বে শিশু ও তার শিখনের উপরই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব 
অর্পন করেছেন। ফলে শিক্ষার cafe area ধারণাই মৌলিকভাবে 
পরিবর্তিত হয়েছে। শিক্ষাক্রিয়ায় এখন শিক্ষাদান আর বড় কথা নয়, শিখন 
ও তার পরিচালনাই হল মূল কথা। বলা বাহুল্য, শিশুকে এই ভাবে শিক্ষা- 
ক্রিয়ার কেন্্রবন্ত করে তোলার মধ্য দিয়েই রুশো শিক্ষাক্ষেত্রে “Copernican 
Revolution? সংঘটিত করেছিলেন 1 | 

গণতান্ত্রিক শিক্ষাবিদ্কদের যোগ্য গুরু হিসাবে রুশোই প্রথম সার্থকভাবে 
শিশুর সর্বাংগীণ বিকাশসাধনকে শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে অভিহিত করেছেন। 
এমিলের বিকাশের যে চিত্র তিনি দিয়েছেন তাতে স্থপরিস্ফুট যে, রুশো একের 
পর এক এমিলের ( অর্থাৎ সমস্ত শিশুর ) সর্বাংগীণ বিকাশই চেয়েছেন। এই 
কুপরিব্যাপ্ত বিকাশের ধারণার মধ্যে স্থান রয়েছে দেহ ও Sfara বিকাশের, 
বৌদ্ধিক বিকাশের, সামাজিক, নীতিগত, প্রক্ষোভগত ও ধর্মীয় বিকাশের | 
স্থতরাং মানব-জীবনের কোন মহৎ দিকই বাদ যায় নি। 

শিক্ষার সর্বাংগীণ বিকীশের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য রুশো! 
নানাপ্রকারের কর্মের সাহায্য নিতে চেয়েছিলেন। স্থতরাং এই বহুবিচিত্র 
কর্মই হল রুশোর মতে শিক্ষার মৌল বিযষয়বস্ত। রুশোর সমসাময়িক 
সামপ্ততান্ত্রিক সমাজের শিক্ষা ছিল অলংকরণের সামগ্রী ও কর্মবিমুখ | পুস্তক 


es উন্নত শিক্ষাতত্ব 


পাঠই ছিল তার মুল কথা । ভাবানির্ভর, কর্মবিমুখ এই শিক্ষার প্রতিবাদে 
রুশো বহুবিচিত্র কর্মনিভর নৃতন শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্থতরাং আজকের 
শিক্ষাত্র সমস্ত কর্ণ ও অভিজ্ঞতাভিভ্ভিক বিষয়বস্তু হল রুশোর AAAS দূরবর্তী 
PA | 

শিশুর বিকাশধারার স্তরালুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণের নির্দেশ son 
দিয়েছিলেন। যেহেতু তার মতে বহুমুখী কর্মই হল শিক্ষার মৌল বিষয়বস্ত, 
সেইহেতু তার মতে মৌল শিক্ষাপদ্ধতি হল কর্ণপরিচালনার পদ্ধতি । Sfar- 
নিচয় ও বৌদ্ধিক শিক্ষার বিষয়েই অবশ্য প্রধানতঃ তার এই মত প্রযোজ্য, 
কেননা নীতিগত শিক্ষার বেলায় উপদেশদান ও বই-পড়ায় নির্দেশ তিনি, 
দিয়েছেন। 

রুশোর মতে নীতি হল শেষ AAS ধর্মনির্ভর এবং নীতিগত. শিক্ষার egg 
সময় হল বয়ঃসদ্ধিকাল। ধর্মশিক্ষারও সময় হল তার মতে একই, কেননা 
ও একই সময়ে শিশু এই ছুই প্রকার শিক্ষার eg মানসিকভাবে প্রস্তুত zz | 
FEN অব্য ধর্মশিক্ষাকে প্রচলিত ধর্মাবলীর উপর নির্ভরশীল করতে চান নি। 
তিনি এক ঘুক্তিনির্ভর প্রাকৃতিক ধর্মের প্রচলন করতে চেয়েছিলেন এবং 
ধর্মশিক্ষাকে তার অন্ষযায়ীই পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন । অন্ুভৃতিগত 
( সৌন্দর্যগত ) শিক্ষাও রুশো এই বয়ঃসন্ধিকালে দিতে চেয়েছিলেন এবং এই 
দিক থেকে প্রাচীন সাহিত্যপাঠকে তিনি বিশেষ সহায়ক মনে করতেন | 

সমগ্র শিক্ষাকার্বকে নৃতন দৃষ্টিতে দেখার জন্য শিক্ষকের কাজকেও রুশো 
নৃতন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন | দক্ষভাবে পরিবেশ পরিচালনার মাধামে শিখন 
পবিচালনাকেই রুশো শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন | 

রুশোর শিক্ষাতত্বের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণ ence নিয়ের মন্তব্যসমূহ করা যায়। 

শিক্ষা মূলতঃ জীবন প্রক্রিয়া নয় বা শুধু একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়াও নয়, 
কেননা শিক্ষা নৃতন আদর্শের আলোকে জীবনকে পরিবতিত করতে চায়, 
তাকে অপরিবতিত অবস্থায় রাখতে চায় না। বর্তমানের wb বিকাশ শুধু 
ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতেই হতে পারে । স্থতরাং নিছক ভবিষ্যতের জন্য 
প্রস্ততিসাধন না হলেও ভবিষ্যতের wy প্রস্তুতিপাধন শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্যবস্তু | 
সাংস্কৃতিক পুনরাবৃত্তি তত্ব ও শিশুর শক্তিনিচয়ের ক্রমিক বিকাশের ধারণা 
ভ্রমাত্মক। স্থতরাং এই দুই ধারণার উপর নির্ভরশীল নির্দেশাবলীও mhie | 
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শিশু ও সমাজের মধ্যে কোন অপরিহার্য সংঘাত নেই। eas শিক্ষার কেন্দ্র 
ও উত্স সমাজ ও শিশু দু-ই। 


সর্বাংগীণ বিকাশসাধন শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে নিভূ'ল হলেও শিশুর বিকাশ 
সর্বদাই সামাজিক পরিবেশে হওয়া উচিত। কৈশোর পর্যন্ত সামাজিক বিকাশ 
বন্ধ রাখবার নির্দেশ দিয়ে Ow] গুরুতর ভুল করেছিলেন। সমসাময়িক 
সমাজের PRI অবশ্য রুশোকে এই রকম নির্দেশ দানে প্রণোদিত করেছিল। 


কর্মকেন্দ্রিক বা অভিজ্ঞতানির্ভর বিষয়বস্তু মূলতঃ যুক্তিসহ হলেও রুশোর 
বিষয়বস্তু সম্পফিত নির্দেশাবলীর অনেক ক্রুটি আছে। শুধু কর্মনিতর বিষয়- 
বস্তু পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানার্জনের দিক থেকে এবং বিমূর্ত চিন্তার দিক থেকে ক্রটিপূর্ণ 
হতে বাধ্য | " তার উপর ভাষার-উপর অতিনি্তরশীলতাও যেমন 'দোষযুক্ত, 
ভাষাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করাও তেমনি CATS | পুস্তক ব্যবহার প্রায় 
নিষিদ্ধ করেও রুশো ভুল করেছেন, কেননা এরূপ ব্যবস্থার ফলে শিশু পূর্ব- 
পুরুষদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হবে। লেখা, পড়া ও গণিতের মত 
মৌল বিষয়গুলির শিক্ষার উপর জোর না দিয়েও রুশো ভুল করেছেন, কেননা 
এই গুলির সাহায্যেই মান্য বহুমুখী বিকাশের পথে ষ্টভাবে এগিয়ে 
যায়। 

শিক্ষাদান পদ্ধতি শিশুর বিকাশের wares নির্ধারিত হওয়া উচিত 
এবং শিশুর কর্ণপরিচালনার মাধ্যমেই শিক্ষাদান বিশেষ সার্থকতা অর্জন 
করে। তথাপি বিমূর্ত চিন্তাশক্তির বিকাশের উপর আরও জোর দেওয়া 
উচিত এবং Tea সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আত্মীকরণের উপরও যথাযোগ্য 
গুরুত্ব অর্পণ করা উচিত। 

নীতিকে সম্পূর্ণ ধর্মনির্ভৰ করা ঠিক নয় এবং নীতিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর 
আপন অভিজ্ঞতার উপর আরও জোর দেওয়া উচিত। তারপর নীতিগত, 
অন্ুভূতিগত ও ধর্মীয় শিক্ষাকে” বয়ঃসন্ধিকাল পৰ্যন্ত স্থগিত রাখা ঠিক নয়। 
নীতিগত, অঙ্গভূতিগত ও ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গেত্রের ব্যাপকতা ও উপকরণগত 
বৈচিত্র্যের বিষয়েও রুশো! পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন না। নানা প্রকার 
অবস্থার মধ্যে নানা প্রকার উপকরণের সাহায্যে এবং বহু সময় ধরে এই সব 
ক্ষেত্রে শিক্ষাদান করতে হয়। 


৩৩৪ উন্নত *শিক্ষা তত্ব 


উপরোক্ত মুল্যারন-প্রয়াসের শেষে কিন্ত দৃঢ়ভাবে রুশোর শিক্ষাত্ত্বের 
মৌলিক প্রগতিমুখিনতার কথা স্বীকার করতে হয়। BONS শিক্ষাক্ষেত্রের 
কেন্দস্থানে সার্থকভাবে শিশুকে বণিয়েছেন' শিশুর প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে 
সমস্ত শিক্ষা্ছিযাকে পরিচালিত করিতে নির্দেশ দিয়েছেন, সকলের জন্য পূর্ণাংগ 
বিকাশের দাবী জানিয়েছেন, সক্রিয় ও আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিত্ব গঠনের 
প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং শিক্ষণলয়ের পূবতন নিষ্ঠুরতার অবসানে 
সর্বাপেক্ষা সাহায্য করেছেন । এই মৌলিক প্রগতিশীলতার ess সমস্ত 
পরবর্তী গ্রগতিনীল শিক্ষানায়ক রুশোর নেতৃত্ব অকুঠভাবে স্বীকার করেছেন। 


‘এমিল’ গ্রন্থের সংক্ষিগুসার 

এই গ্রন্থে ‘এমিল’ নামক শিশুর শিক্ষার মাধ্যমে রুশে। তার শিক্ষাতত্বের 
afago পরিচয় দিয়েছেন | 

এই পুস্তকে রুশোর সমাজবিরূপতা তীব্ররপে প্রকাশ পেয়েছে। এই 
সনাজ বিরূপত! সুবিখ্যাত “নেতিবাচক শিক্ষা” রূপেই গ্রধানতঃ এখানে 
আত্মপ্রকাশ করেছে । তবে নেতিবাচক শিক্ষাই এই পুস্তকের সবটুকু নয়। 
নেতিবাচক শিক্ষার শেষে রুশো ইতিবাচক শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছেন I 
কিন্ত প্রচলিত সমাজের প্রতি সাধারণ লোকের প্রবল বিরূপ মনোভাবের 
জন্য রুশো-ব্যাখ্যাত নেতিবাচক শিক্ষাই বেশী প্ৰসিদ্ধি লাভ করেছে, এমনকি 
ইহা জনগণের মন থেকে রুশো-ব্দিত ইতিবাচক শিক্ষাকে "pisc 
অপসারিত করেছে। 

. এখানে বলা প্রয়োজন যে, যদিও won একটি শিশুর (এমিলের? ) 
শিক্ষার কথাই বলেছেন, তথাপি তার শিক্ষাব্যবস্থা সমস্ত শিশুর পক্ষেই 
প্রযোজ্য | আবার এমিল বড়লোকের ছেলে হলেও রুশো-ব্যাখ্যাত শিক্ষা 
গরীব বড়লোক সকলের জন্যই, উপযোগী, গৃহশিক্ষকেরও অপরিহাধ 
প্রয়োজনীয়তা নেই । ‘এমিল’ পুস্তকে গৃহশিক্ষকের অবতারণা করা হয়েছে 
শুধু নৃতন শিক্ষাব্যবস্থার সংহত উপস্থাপনের FJ | 

রুশোর শিক্ষাব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ের শিক্ষা এক 
থেকে চার বছর পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে এই পধীয়ের শিক্ষা আবার দুটি 
ভাগে বিভক্ত । এক থেকে পাচ বছর পর্যন্ত প্রথম ভাগের শিক্ষা ‘বলবৎ 


রুশো or 


থাকবে এবং পাচ থেকে বার বছর পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাগের শিক্ষা চলতে 
‘থাকবে I 

প্রথম পর্যায়ের প্রথম ভাগের শিক্ষার লক্ষ্য হল দৃঢ় দেহ গঠন। দৈহিক 
দুর্বলতাকে রুশো নৈতিক অবনতির মূল কারণ বলে মনে করতেন । এই 
ভাগে শিশুদের স্বাধীনভাবে, গ্রাম্য পরিবেশে, খেলাধূলার মাধ্যমে দৈহিক 
বিকাশ cere এই ছিল রুশোর মত। তিনি অত্যধিক জামা-কাপড় 
রাবহারের বিরোধী ছিলেন। বৌদ্ধিক ও নৈতিক শিক্ষার জন্য বিশেষ 
ব্যবস্থা করতেও তিনি এই ভাগে নারাজ ছিলেন। শিশুরা যে. সব কথার 
অর্থে বোঝে না সেই সব কথা শেখারও রুশো বিরোধী ছিলেন। 

প্রথম পর্যায়ের দ্বিতীয় ভাগের শিক্ষা দুই দিক থেকে অগ্রসর হবে। একটি 
হল নেতিবাচক দিক, অন্যটি হল ইতিবাচক দিক। এই ভাগের শিক্ষার 
প্রধান লক্ষ্য হল স্বাধীনতা অর্জন | নেতিবাচক শিক্ষা আবার মানসিক ও 
নৈতিক এই ছুই দিকে কাজ করবে। মানসিক দিকের বিকাশের Fa 
এই শিক্ষা শিশুকে বস্তনির্ভর করে তুলবে, কেননা SONS মতে বস্তু- 
নির্ভরশীলতা শিশুর স্বাধীনতাকে আদৌ খর্ব করবে ন!। বস্তনির্তরশীলতার, 
প্রধান অর্থ হল এই যে, এর দ্বারা পুস্তক-সঞ্চিত পুরাতন জ্ঞানকে সম্পূর্ণ 
দুরে রাখা যায়। রুশো বস্তুকে উপস্থাপিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং 
সংগীতের উপযোগিতার ‘কথাও বলেছেন। নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে রশোর 
বক্তব্য হল এই যে, এই সময়ে নীতিজ্ঞান দানের কোন প্রয়োজন নেই, 
প্রয়োজন আছে শুধু শিশুর নিষ্পাপ হৃদয়কে পাপের প্রভাব হতে দুরে 


রাখার | 
সমস্ত প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা সম্বন্ধে রুশোর বক্তব্য হল এমনি ই 


“নীতি বা সত্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান নয়, বরং হৃদয়কে পাপ থেকে এবং 
মনকে AAS] থেকে রক্ষা করা "I 

দ্বিতীয় ভাগের ইতিবাচক শিক্ষা দুটি দিক থেকে অগ্রসর হবে | একটি 
হল দৈহিক শিক্ষার দিক, অন্যটি হল ইন্দ্িয়নিচয়ের শিক্ষার দিক। 
অতীতের, স্পার্টার আদর্শের দ্বার! VASE হয়েই রুশো প্রাধানতঃ দৈহিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন তবে প্লেটোর দ্বারাও তিনি অনুপ্রাণিত 
হয়েছিলেন, কেননা দেহের শিক্ষাকে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে চান নি, 


উন্নত fupe 


৩৩৬ 
চেয়েছিলেন মানসিক শিক্ষার সহায়ক শিক্ষা হিসাবে গড়ে তুলতে। ইন্জিয়ের 
শিক্ষার জন্য পরবর্তী শিক্ষাবিদ্দের মত রুশো শিক্ষার সহায়ক যন্ত্রপাতি 
( didactic apparatus ) ব্যবহার করতে চান নি। তিনি স্বাধীন, 
স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্মের মধ্য দিয়েই ইন্টিয়ের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন | 
তবে রুশো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিচারক্ষমতার বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
অর্পণ করতেন। XU 
দেখা গেল রুশোনির্দেশিত প্রথম পর্যায়ের সমস্ত শিক্ষাই প্রধানতঃ 
দেহ ও ইন্দড্িয়নিচয়ের বিকাশ সাধনে ব্যস্ত। ইন্দ্রিয়নিচয়ের বিকাশের মাধ্যমে 
মানসিক বিকাশ সাধনের পরোক্ষ প্রচেষ্টা এবং স্বাভাবিক ফলভোগের 
মধ্য দিয়ে নীতিগত শিক্ষার প্রয়াষ অবশ্য করা হয়েছে, কিন্ত শিক্ষার 
এই দিকগুলি প্রথম স্তরে স্পষ্টতঃ মুখ্য নয়। 
শিক্ষার পরবর্তী স্তরে (বার থেকে পনের বছর পর্যন্ত ) শিশুর কৌতূহল 
"ও দুরদৃষ্টি বাড়ে এবং তাই বিজ্ঞান পাঠের সুচনা কর! যায়। চারপাশের 
জগতের প্রতি এবং স্থ্যের প্রতি শিশুর মন স্বাভাবিকভাবে আকুষ্ট হওয়ায় এই 
দুইয়ের উপর নির্ভর করে ভূগোল ও জ্যোতিিছ্য।র মধ্য দিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের 
দিকে শিশুর জ্ঞানকে পরিচালিত করা যায়। অবশ্য শিশুকে বিজ্ঞানের জ্ঞানদান 
করা আসল উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল তার জ্ঞানাজনের স্পৃহা ও ক্ষমতার 
বৃদ্ধি সাধন । পদ্ধতি হিসাবে রুশো ব্যক্তিগত উদ্ভাবনের নির্দেশ দিলেও তা 
ঠিক প্রচলিত অর্থে উদ্ভাবনমূলক পদ্ধতি নয়, কেননা এই পদ্ধতিতে 
আবিষ্কারকদের সর্ববিষয়ে অনুসরণের করতে বলা হয়। ME বলেছেন 
যে, রুশো নির্দেশিত বিজ্ঞান-শিক্ষণপদ্ধতির সংগে জন ডিউইর aa- 
সমাধানের পদ্ধতির খুব বেশী মিল রয়েছে। সমাজগত শিক্ষার জন্য জন্‌ 
লকৃকে অনুসরণ করে রুশো প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই একটি হাতের কাজ 
শেখাতে চেয়েছেন | রুশো এই দিক থেকে ছতারের কাজকে অবশ্য সবচেয়ে 
বেশী উপযোগী মনে করেছেন, কেননা তাঁর মতে ছুতারের কাজ শিশুকে 
সার্থকভাবে অর্থনৈতিক মুক্তিদান করবে, শ্রম সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব 
জাগরুক করবে এবং তার বৌদ্ধিক উৎকর্ষাধনও করবে। পূর্ব স্তরের 
মত এই স্তরের শিক্ষাও মূলতঃ কর্মনির্ভর হলেও রুশো এই পর্যায়ে 
একটি পুস্তক (‘Robinson Crusoe’) পাঠের প্রয়োজনীয়তার > কথা 


রুশো ন 


বলেছেন। - তার মতে একমাত্র এই পুস্তকটিতেই আত্মনির্ভর স্বাভাবিক 
শিক্ষার অবিমিশ্র দৃষ্টান্ত পাওয়া AT! স্থতরাং রুশোর মতে শিশুর দ্বিতীয় 
স্তরের শিক্ষা হল প্রধানতঃ বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য শিক্ষা। 

শিক্ষার তৃতীয় স্তরে ( ১৫ বছর থেকে ২০. বছর পর্যন্ত ) রুশো সামাজিক ও 
নৈতিক, wsw^epe এবং ধর্মীয় শিক্ষা দানের কথা বলেছেন । ইতিপূর্বে 
এই সব দিকের শিক্ষা সঘ্বন্ধে রশোর মত লিপিবদ্ধ হয়েছে FEI এখানে 
আর ওঁ সবের পুনরালোচনা করা হল All এখানে শুধু এইটুকু বলার প্রয়োজন 
রয়েছে যে, এই পর্যায়ের পূর্বে শো শিশুকে এই সব দিকের শিক্ষার উপযুক্ত 
মানসিক পরিণতি লাভ করেছে বলে মনে করতেন না। এই স্তরের শিক্ষা 
সম্বন্ধে ডাঃ AIG, নিয়লিখিত মূল্যবান মন্তব্যসমূহ করেছেন। 

“কৈশোরেই Ags, শিক্ষা Be হয়, যখন সাধারণ ব্যবস্থায় শিক্ষার শেষ 
"phe হয়। এই পর্যায়ে শিশুর প্রথম প্রয়োজনীয় শিক্ষা! হল: সামাজিক 
রলদমৃহের অর্জনের মাধ্যমে রিপুগুণির fuas, কারণ এই সময়েই রিপুগুলি 
প্রথমে উচ্ছলিত হয়ে উঠে। আঠার বছর বয়সের সময়ে শে প্রথম ইতিহাস- 
বণিত WHAT অনুধাবন করতে সুরু করে এবং ধগজগতের বিমূৰ্ত ভাবরাজির 
সংগে পরিচয় লাভ করে। কুড়ি বছর বয়সে নে সমাজে প্রবেশ করে এবং 
রঙ্গমঞ্চ ও মহৎ সাহিত্য (বিশেষ করে চিরায়ত সাহিত্য ) থেকে সামাজিক 
' মণ্পর্ক্াজি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় দক্ষতা শিক্ষা করে। তারপর সে আদর্শ 
atia সাক্ষাৎলাভ করে, রাষ্ট্রনীতি অন্ুধাবনের জন্য এবং জগৎকে দেখার জন্য 
ভ্রমণে বাহির হয় এবং পরিশেষে পরিণরস্থত্রে আবদ্ধ হয়। এইবার তার 


শিক্ষা হয় শেষ 1” 
রুশো মনে করতেন যে, প্রথম থেকেই নারী ও পুরুষের প্রকৃতির মধ্যে 


মৌল পার্থক্য বিদ্যমান থাকে এবং তাই তাদের শিক্ষাও হওয়া উচিত ভিন্ন 
গ্রকারের। তিনি আরও মনে করতেন যে, নারী হল সর্বদাই নারী, কিন্ত 
পুরুষ তার যৌন প্রকৃতির দ্বায়া সীমাবদ্ধ নয়। এই কারণেই তিনি 
পুরুষদের জন্য পূর্ণাংগ বিকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু নারীর 
জন্য শুধু সহধর্সিণী ও মাতার শিক্ষাই উপযোগী বলে মনে করতেন। 
এই ধারণার বশবর্তী হয়েই ‘এমিল’ গ্রন্থের কেবলমাত্র শেষপাদে রুশো 
«ifs! শিক্ষার চিত্রের মাধ্যমে নারীশিক্ষার চিত্র দেওয়ার প্রয়াস 


২২ 


৩৩৮ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


করেছেন | কিন্তু এই শিক্ষার কোন নৃতনত্ব না থাকায় এখানে সে 
সন্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ হল না। নারীশিক্ষা সম্পর্কে রশোর ধারণা 
তার একটি সুপরিচিত the থেকেই পরিস্ফুট হয়ে উঠে। উক্তিটি হল, 

প্নারীজাতির nat শিক্ষাই হওয়া উচিত পুরুষ জাতির শিক্ষার 
agyas হিসাবে” (“The whole education of woman should 


be relative to man.") 


germ 


(4) Johann Heinrich Pestalozzi 
পেস্তালসী (১৭৪৬--১৮২৭) 


শৃষ্ঠচারী aagi রুশোর প্রথম সার্থক fiy পেস্তালৎসী স্বপ্ন দেখলেও 
প্রধানতঃ কমা ছিলেন এবং তাই রুশোর বাণীও অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
{ আংশিকভাবে হলেও ) বাস্তব জগতে রূপলাভ করেছিল। রুশোর মহান্‌ 
বিপ্রবাত্মক স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার প্রচেষ্টাই ছিল পেভালৎপীর সমগ্র 
জীবনের TRI! যদিও বহুলাংশেই তিনি এই প্রচেষ্টায় সার্থকতা লাভ 
করতে পারেন নি, তথাপি এই মহৎ প্রয়াসের উজ্জল আলোকে তীর 
সমস্ত জীবন ভাম্বর হয়ে রয়েছে। ! 

পেস্তালৎসীর শিক্ষাচিন্তার মূলে ছিল তার অমিত শিশু ও মানবপ্রেম। 
প্রেমের এই মহান আবেগেই তিনি রুশোর মানবতাবাদী বাণীকে গ্রহণ 
করেছিলেন এবং সমস্ত জীবন এক দিব্য উন্মাদনায় বিভোর হয়ে একের 
পর এক নৃতন কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলেন | 


qs: কর্মীর শিক্ষাচিস্তা বলে পেস্তালৎসীর শিক্ষাচিন্তায় দার্শনিক 
প্রসার ও সংহতির অভাব ছিল। fee. বাস্তব sere বলে এই 
চিন্তার ব্যবহারিক মূল্য ছিল, খুবই বেশী এবং তাই সমগ্র প্রগতিশীল 
দেশে তা অতি সহজে বিস্তার লাভ করেছিল। বস্তুতঃ উনবিংশ 
শতাব্দীর তিনিই ছিলেন: সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ্‌। পেস্তালৎসী 
রুশোর মত সমাজবিদ্রোহী' ছিলেন, কিন্তু তার সমাজবিরোধিতা ছিল 
তুলনায় অনেক কম US) প্রধানত: এই কারণেই তার প্রভাব অধিক 
প্রমারলাভ করেছিল এবং সমাজরক্ষকেরা তার বাণী ও কর্মের প্রভাব 
বিস্তারে ততটা ভীত ও mW বোধ করে নি। 


কর্মী পেস্তালৎসীর কর্মে বিশেষ দক্ষতা ছিল না। স্বপ্রও তীর রুশোর 
মত বর্ণাঢ্য ছিল না। কিন্তু এক বিষয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অবি- 
সম্বাদিত এবং সে' হল তার মানব ও শিশুপ্রেম। এই প্রেমই তীর 
চরিত্রের মূল প্রেরণা ছিল এবং এরই জন্য তিনি ‘পিতা পৈস্তালংসী’ 


উন্নত শিক্ষা তত্ব 


৩৪০ 
এই সার্থক, নামের দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন । বস্ততঃ যে কোন ব্যক্তিই 
এই মহাপ্ৰাণ শিক্ষাবিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তিনিই তার মহান, 
প্রেমোন্সাদনার তড়িৎস্পর্শে চকিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন | 

প্রার কুড়ি বৎসর CAFAS) পুস্তক-রচন! কাধে fad ছিলেন। 
এই সময়ে রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে ‘Leonard and Gertrude’ ও 
‘Evening Hours of a Hermit? হল সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত, তবে 
অনেকের মতে aiee রচিত ‘How Gertrude Teaches her 
Children’ JUs? হল তীর সমস্ত রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ শুধু 
শিক্ষার্শন নয়, পেভালৎ্সীর wey ও সমাজতত্বসন্থদ্ধীয় সমস্ত প্রধান 
মতাবলীর এই পুস্তকটিই হল আকর। i | 

রুশোর মত পেস্তালত্সীরও মতে শিক্ষার gga লক্ষ্য হল সমাজের 
পুনরুজ্জীবন। এই চরম লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় হিসাবে অর্থাৎ শিক্ষার are 
লক্ষ্য হিসাবে তিনিও ব্যক্তির সর্বাশ্বীণবিকাশের কথা বলেছেন। তবে তিনি 
গ্রীকদের অনুকরণে gag বিকাশের উল্লেখ ও প্রয়োজনীয়তার কথাও 
বলেছেন | 

শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে পেস্তাল্সী একটি জৈবিক প্রক্রিয়ারূপে দেখেছেন। 
তার মতে শিশুর শক্তিগুগির বিকাশ আননপুর্ণ ও স্বতক্ফৃর্ত কর্মাবলীর 
মাধ্যমেই সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত হয়| শিক্ষা প্রক্রিয়াকে তিনি এই জীবন- 
প্রক্রিয়ার অনুপূরক প্রক্রিয়ারপেই দেখেছেন | মন্রোর মতে পেডালৎসী 
তার বিকাশের ধারণাটি জীববিজ্ঞানী লামার্কের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন, 
কেননা লামার্কই আলোচ্য সময়ে স্বভক্ফর্ত, কর্মের মধ্য দিয়ে বিকাশের 
ধারণ|টিকে বিশেষভাবে প্রচার করেছিলেন । তবে রুশোর চিন্তাধারার 
মধ্যেই এই xe চিন্তার Ri পাওয়া Wal সুতরাং উৎ্সাঈসন্ধানে 
লামার্ক পর্যন্ত যাওয়ার কোন প্রয়োজনই হয় না। 


রুশোর চিন্তার প্রভাব ছিল সাধারণ “ শৈশবকালের সমগ্র শিক্ষার 


উপর, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার চিন্তার প্রভাব ছিল প্রায় নগণ্যই। 


পক্ষান্তরে, পেস্তালৎনীর প্রভাব ছিল শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের উপরই বেশী 
এবং এই প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানতঃ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই, 


N 


কেননা শিক্ষার এই শুরেই তিনি নানা প্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন | 


পেস্তালৎসী ৩৪১ 


বস্তুতঃ এই স্তরের শিক্ষার বিষয়বস্ত ও পদ্ধতি পেস্তালৎসীর প্রভাবে ` 
প্রায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। বিষয়বস্তর প্রচলিত add সীমা 
অতিক্রম করে তিনি বহু নৃতন বিষয়কে প্রবেশাধিকার দান করেছিলেন 
যেমন, প্রক্ৃতিপাঠ, অঙ্কন, ভূগোল, সঙ্গীত ইত্যাদ্রি। কিন্তু এখানেও 
রুশোকে অনুসরণ করে তিনি অভিজ্ঞতা ও কর্ণের রূপেই বিষয়বস্তকে 
উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তারও বিষয়বস্তসন্বন্ধীয় ধারণা 
ছিল কর্ম ও অভিজ্ঞতাঁভিত্তিক | 

“শিক্ষাকে আমি মনোবিজ্ঞান-নির্ভর করতে চাই, "ETTE এই 
প্রখ্যাত উক্তি তার শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্ত চিন্তা ও কর্মের উপরে মূল্যবান 
আলোকপাত করলেও শিক্ষার পদ্ধতি বিষয়েই এটি সর্বাপেক্ষা প্রযোজ্য | 
তবে পেস্তালৎসী যে আধুনিক অর্থে মনস্তাত্বিক ছিলেন না এ কথা বলাই 
বাহুল্য, কেনন! বিজ্ঞানসম্মত মনস্তত্বের জন্ম পেন্ডালৎসীর সময়ের অনেক পরে 
হয়েছে | পেস্তালৎসীর ARATAI ধারণাবলী AG ও রুশোর মনস্তাত্বিক 
ধারণ।বলীর উপর মোটামুটি নির্ভরশীল fer) লকের অনুসরণে রুশে! 
শ্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে বস্তনির্ভর করতে চেয়েছিলেন । পেস্তালৎসীও, 
রুশোর অনুসরণে এই স্তরের শিক্ষায় বস্তুর পর্যবেক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
অর্পণ করেছিলেন । এর থেকেই জন্ম হয় তীর স্ববিখ্যাত “বস্ত-পাঠের? 
(‘object lesson?) | পেস্তালৎসী বস্ত-পাঠের এক ক্রমিক ধারার উদ্ভাবন 
করেছিলেন এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং নানা প্রকারের 'মডেল? ব্যবহার 
করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন । শিক্ষাকে মনত্তত্বনির্ভর করতে গিয়ে পেস্ডালৎসী 
পদ্ধতির ক্ষেত্রে আরও অনেক কিছুর প্রবর্তন করেছিলেন । শিশুদের শ্রেণী 
বিভক্ত করে পাঠদান, বিকাশের ধার! ও স্তরানুযায়ী বিষয়বস্তকে উপস্থাপিত 
করা; শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক প্রেরণাগুলিকে শিক্ষার কর্মে প্রয়োগ করা ইত্যাদি 
কৰ্মও পেস্তালৎসীর মহান কীতির seve শিক্ষাপদ্ধতিকে মনস্ততুনির্ভর C 
করতে গিয়ে. পেস্তালৎ্সী প্রতিটি ব্যাপারে সরলতম উপাদানসমূহ 
থেকে অগ্রসর হবার নির্দেশও দিয়েছিলেন । কিন্তু মনস্তত্বের দিক থেকে 
কোনগুলি হল সরলতম উপাদান সে সম্বন্ধে তীর WD ধারণা ছিল না। ফলে 
যৌক্তিক বিশ্লেষণের দিক থেকে যা সরল তাকে তিনি মনস্তত্বের দিক থেকেও 
অনেক সময়ে সরল বলে মনে করতেন | 


alii উন্নত শিক্ষা তত্ব 


পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পেস্তালৎসী ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি । স্ৃতরাং তিনি 
শেষ im ধর্মীয় শিক্ষাকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যদিও পূর্ণাঙ্গ ও 
gang বিকাশের ধারণা তার সব সময়েই বলবৎ ছিল। অন্যান্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির 
মত পেস্তালৎদীর নৈতিক ধারণাও ধর্মীয় ধারণার উপর নির্ভরশীল fea. 
তিনি মনে করতেন যে, শিশু ও তার মাতার মধ্যকার সম্পর্কের উপর নৈতিক 
ও ধৰ্মীয় উভয় প্রকার 'বিকাশই নির্ভর করে। মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় 
বিকাশ তার মতে খুব স্বাভাবিক ভাবেই সংঘটিত হতে পারে, কেননা 
ঈশ্বর প্রত্যেক usce বিবেকযুক্ত করে পাঠিয়েছেন এবং বিবেকের নির্দেশে 
কাজ করবার ক্ষমতাও প্রত্যেককে দিয়েছেন। তবে এই ছুই ক্ষেত্রে 
শিক্ষারও প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই শিক্ষার জন্য তিনি বৌদ্ধিক বিকাশের 
ক্ষেত্রের মত এক সম্পূর্ণ ক্রমবিন্তত্ত কর্মধারার নির্দেশ দিয়েছেন । বৌদ্ধিক 
বিকাশের ক্ষেত্রে পেস্তালৎসী AP, রুশো ও ক্যাণ্টের অনুকরণে বিখ্যাত 
‘Anschauung’ (‘প্ৰত্যক্ষ ধারণ!’ )-তত্বের প্রবর্তন করেছিলেন | নৈতিক ও 
ধর্মীয় বিকাশের ক্ষেত্রেও তিনি এক বিশেষ ধরণের ‘Anschauung’-4a কথা 
বলেছিলেন | অর্থাৎ ছুই ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর তিনি গুরুত্ব অর্পণ' 
করেছিলেন | বলা বাহুল্য, বস্তু পাঠ Anschauung তত্বেরই উপজাত ফল। 
পেস্তালৎসীর প্রভাব বিদ্যালয়ের আবহাওয়া ও সংগঠন এবং শিক্ষকের 
ভূমিকার উপরও যথেষ্ট বিকীর্ণ হয়েছিল। বিদ্যালয়ের প্রকৃতিকে তিনি 
afeta পরিবতিত করতে চেয়েছিলেন উত্তম গৃহের সম্পর্কাবলী ও আব- 
হাওয়াকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। পেস্তালৎসী গৃহ ও বিদ্যালয়ের লক্ষ্যের 
মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখেন fa) উত্তম গৃহে যেমন সকলের বিকাশই হল 
সকলের লক্ষ্য, তেমনি বিছ্ভালয়েরও লক্ষ্য হওয়াই উচিত সমস্ত সত্যের 
পূর্ণাংগ বিকাশসাধন। উত্তম গৃহজীবনের ভিত্তি যেমন প্রেম ও সহযোগিতা 
' বিদ্যালয়ের জীবনও এ দুটি স্তম্ভের উপর গড়ে তোলা প্রয়োজন, এই মতই 
পেস্তালৎদী পোষণ করতেন এবং এই মতের প্রভাবে ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের 
পূর্বতন নিষ্ঠুর আবহাওয়া পরিবত্তিত হতে সুরু করেছিল। 
নৃতন শিক্ষার জন্য প্রয়োজন que শিক্ষকের, এ সত্য ভালভাবেই 
পেস্তালৎসী বুঝেছিলেন। সেইজন্য তিনি নৃতন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের, 
ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন এবং স্থশিক্ষকের গুণাবলী 


পেস্তালৎ্সী ৩৪৩ 


কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তার মতও বিশেষভাবে প্রকাশ করেছিলেন | 
সংক্ষেপে, তার মতে, শিক্ষকের শিশুপ্রেম, শিশুমনের রহস্তোদবাটনেধ জন্য 
অতন্দ্রদাধনা, শিশুদের শক্তি, প্রবণতা ও ইচ্ছা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য 
রেখে শিক্ষার বিষয়বস্ত ও পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষমতা ও বিচক্ষণতা ইত্যাদি 
গুণ থাকা প্রয়োজন । পেস্তালৎসীই প্রথমে শিক্ষকতা কার্ধের জন্য যোগ্য 
প্রস্তুতির কথা বলেছিলেন এবং তত্ব ও কর্মের প্রভাবে এই কাৰ্যকে একটি 
Borers পেশাতে পরিণত করেছিলেন পেস্তালৎসীর এই দিককার 
অবদানের মূল্য অদীম। বস্তুতঃ আজকের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষণের 
পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা যে পেস্তালৎসীর চিন্তা ও কর্ণেরই Gate ফল এ 
বিষয়ে কোন পন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়। 

রুশো হাতের কাজকে সামাজিক প্রয়োজনে শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান দিয়ে 
ভিলেন, কেননা আমরা! দেখেছি যে, এই বিষয়ে তার প্রথম উদ্দেশ 
ছিল শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করে তোলা এবং দৈহিক 
শ্রমজীবী ও মানসিক শ্রমজীবীদের মধ্যকার ব্যবধান দূরীভূত করা । 
পেম্তালৎসীও হাতের কাজকে তীর শিক্ষার কার্ধস্থচীতে স্থান দিয়েছিলেন, 
কিন্তু প্রধানতঃ মনস্তাত্বিক কারণেই তিনি এই কাজ করেছিলেন। তার 
মতে হাতের কাজের মধ্য দিয়ে বিশেষ সার্থকতার সঙ্গে মানসিক শত্তিনিচয় 
ও হৃদয়ের বৃত্তিগুলির বিকাশ ঘটে এবং ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের জন্য 
প্রয়োজনীয় বহু নৈপুণ্যও অর্জন করা যায়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, 
পেস্তালৎসী হাতের কাজে দক্ষতা অর্জনকে দৈহিক শিক্ষার অন্তর্গত কর্ম 
বলে মনে করতেন এবং ভাবতেন যে, শিল্পনৈপুণ্য বিকাশের নিয়মসমূহ 
হল জ্ঞানের বৃদ্ধি ও বিকাশের নিয়মনমূহেরই WS | 

পেস্তালৎসীর শিক্ষাতত্বের তুল-্রান্তি নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এর মৌল 
কাঠামোর দৃঢ়তা, এমনকি অবিনশ্বরতা, অবিসম্বাদিত। তার শিক্ষাতত্বের 
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা AACE বলা যায় যে, AA ( harmonious ) বিকাশ 
সাধনের আদর্শ ব্যক্তিতার বিকাশ ব্যাহত করতে পারে, বিষয়বস্তুর মধ্যে 
বৈজ্ঞানিক অংশের সংগে মানবতানির্ভর বিষয়বস্তরও স্থান সমান গুরুত্বপূর্ণ 
হওয়া উচিত, মোটামুটি একই রকমের পদ্ধতি প্রায় সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করা উচিত নয়, হাতের কাজকে দেহশিক্ষার অন্তর্গত মনে, করা ঠিক 
নয়, নৈতিক শিক্ষাকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে দেখা উচিত নয় । 


(at) Johann Friedrich Herbart 
হাৰ্বাট ( ১৭৭৬--১৮৪১) 


পেস্তালত্নীর মত ‘অত ব্যাপকভাবে রুশোর শিক্ষাতত্বের দ্বারা প্রভাবিত y 
ai হলেও, হার্বাট ও ছিলেন রুশো-শিষ্য | শিক্ষাকে রুশোর নির্দেশ মত 
শিশুমনন্ততুনির্ভর করতে তিনিও চেয়েছিলেন । আর এই দিক দিয়ে 
তিনি অসামান্য সাফল্যও অর্জন করেছিলেন, কেননা তিনিই প্রথম 
গ্রুতভাবে শিক্ষাকে অনেকাংশে মনজ্তত্বনির্ভর করতে সমর্থ হয়েছিলেন | 
বস্তুতঃ তার উদ্ভাবিত মনশুত্বনিভর শিক্ষাপদ্ধতি এখনও শিক্ষাঙ্গেত্রে 
কিছুট। প্রভাব বিস্তার করে IATE | 

দর্শনের ক্ষেত্রে হার্বাট ছিলেন বস্তবাদী এবং তাই তিনি ইশ্বরবিশ্বাসী 
‘ছিলেন না। এই দিক দিয়ে তার সঙ্গে রুশো». পেস্তালৎসী ও 
ফ্রোয়েবেলের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এঁরা সবাই বশ্বরবিশ্বাসী 
ছিলেন এবং তাই ধর্মীয় শিক্ষাকে শিক্ষার অন্যতম প্রধান দিক বলে 
মনে করতেন। কিন্তু হার্ধাট ধর্মীয় শিক্ষাকে কোন স্থানই তীর শিক্ষণ 
পরিকল্পনায় দেননি এবং নীতি শিক্ষাকে ধর্মশিক্ষানির্ভরও করেন নি। 
বস্তুতঃ ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষার যে আদর্শ হার্বাট 
তুলে ধরেছিলেন আজকের দিনে তার মূল্য অনেক, কেননা আজকের 
প্রগতিশীল শিক্ষা মূলতঃ ধর্মনির্ভর নয়। 

. রুশো, পেস্ডালৎ্সী ও ফ্রোয়েবেল ছিলেন মূলতঃ ভাববাদী 
ও রোমাটিক মনোভাবসম্পন্ন, কিন্তু হার্বাট ছিলেন বস্তুবাদী ও 
‘ক্লাসিক্যাল’ মনোভাবসম্পন্ন | এই কারণে এঁদের চিন্তাপদ্ধতির be 
চিন্তাপ্রহ্থত ফলের মধ্যে বিরাট পার্থক্য we করা যায়। প্রথম তিনজন 
ছিলেন ভাবগ্রবণ, quel ও বিপ্লবী, এবং তাই তাদের চিন্তার মধ্যে 
আবেগ, কল্পনা ও ছুঃসাহপিকতার যথেষ্ট foe রয়েছে । fee হার্বাট 
ছিলেন একান্তভাবে যুক্তিবাদী, বাস্তবনির্ভর এবং মূলতঃ প্রচলিত সমাজ 
ব্যবস্থার সমর্থক, তাই তার চিন্তায় যুক্তি, বাস্তবতা ও রক্ষণশীল মনো- 
ভাবের বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায় এবং এই কারণেই নিশ্চয় 


০ 


হার্বাট ৩৪৫ 


সমাজের রক্ষণশীল শক্তিদের উপর তার প্রভাব হদূরপ্রসারী হয়েছিল। 
তবে সমস্ত কিছু বলার পরেও এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, হাৰ্বাট 
শিক্ষাচিন্তায় যুক্তিকে স্থান দিয়ে, ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও সামাজিক ' শিক্ষার 
উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করে এবং. শিশু-মনভ্তত্রের উপর নির্ভরশীল 
নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে শিক্ষাজগতে প্রগতিশীল পরির্তনের পথ অনেকটা 
উন্মুক্ত করেছিলেন | 

সংচরিত্র গঠনকেই হার্বাট শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে- 
ছিলেন। সৎ নৈতিক চরিত্রকে তিনি আবার পাচটি গুণ সমষ্টি বলে 


act করতেন। একটি হল “আভ্যন্তরীণ ম্বাধীনতা (inner 


freedom?) এবং অন্ত চারটি হল কর্মনৈপুণ্য বা পূর্ণতা, মহান্ছভবতা বা 
সৎ প্রকল্প, স্ুবিচারবোধ এবং শ্যায়বোধ। হার্বাটের মতে আভ্যন্তরীণ 
স্বাধীনতা হল এমন একটি স্থায়ী মানসিক অবস্থা যেখানে যা করা 
হচ্ছে এবং" যা করণীয় এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। হাবাট 
কর্মনৈপুণ্যের দ্বারা a বৃদ্ধি ও বিকাশকে, মহাহুভবতার দ্বারা 
উদার মনোভাবকে, স্ুুবিচারবোধের দ্বারা অপরকে প্রীপ্য বন্ধ 
দেওয়ার প্রবণতাকে এবং ন্যায় বোধের দ্বারা অপরকে যোগ্যতার 
অনুপাতে দেওয়ার প্রবগতাকে বোঝাতে চেয়েছেন। 

মহান্‌ দার্শনিক হাৰ্বাট স্বভাবতঃই দর্শনের জন্য শিক্ষার মধ্যে যোগ্য 
স্থানের নির্দেশ দিয়েছেন | তার মতে দর্শন শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করে 
এবং তাই দর্শন হল শিক্ষাদান ক্রিয়ার fefe এবং শের পরিণতিত্বরূপ | 
অনস্তত্বের জন্যও তিনি যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করে দিয়েছিলেন, কেননা তিনি 
বলেছিলেন যে, মনস্তত্বের কাজ হল শিক্ষার উপায় নির্ধারণ করা। শিক্ষা 
ক্রিয়ার তিনটি উপাদান আছে বলে হার্বাট মনে করতেন। তার মতে 
এই তিনটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপাদান হল শিক্ষাদান ক্রিয়া 
( instruction ji অন্য ছুটি উপাদান হল চরিত্রগঠন ( training বা 
Zucht!) ওশৃঙ্খলীরক্ষা (government বা ‘Regierung’ ) | হাৰ্বাট 
বৌদ্ধিক শিক্ষাদানকে শিক্ষণ বা. শিক্ষাদান ক্রিয়া, নৈতিক শিক্ষাদানকে 
চরিত্র গঠন এবং শান্তিরক্ষাকে শৃঙ্খলারক্ষা বলে অভিহিত করেছেন। 
হার্বাটের মনস্তত্ব ছিল বুদ্ধিনির্ভর ( ‘intellectualist’ ), তাই তিনি 


Sou উন্নত শিক্ষাতত্ব 


মনে করতেন যে, প্রধানতঃ সুষ্ঠু বৌদ্ধিক বিকাশের মাধ্যমেই “সুস্থ 
চরিত্রগঠন সম্ভব ZII xb বৌদ্ধিক বিকাশের ছুটি লক্ষণের সঙ্কেত 
ভার্বাট দিয়েছিলেন একটি হল স্থগ্রথিত চিন্তাচক্রের উদ্ভব, এবং অন্যটি 
হল বহুমুখী আগ্রহস্থষ্টি। চিন্তাচত্র বলতে হাৰ্বাট ভাবরাজির সংহতিকে 
বুঝিয়েছেন এবং বহুমুখী আগ্রহস্থট্টি বলতে জগ ও জীবনের বহুদিক' 
সম্বন্ধে বৌদ্ধিক আগ্রহ সৃষ্টির কথা বলতে চেয়েছেন | 

যেহেতু হার্বাটের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল চরিত্রটি সেইহেতু 
তিনি মানবনির্ভর  বিষয়বস্তর ( humanities) উপর প্রাক্কতিক 
বিজ্ঞানের অপেক্ষা বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন । হার্বট বিষয়বস্তুর 
কেন্দ্রীকরণ ও সম্পুক্তীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সাহিত্য ও 
ইতিহাসকে কেন্দ্রে রেখে অন্যান্য বিষয়বস্তকে এ ছুটির সঙ্গে "pe 
(correlate) করে শিক্ষাদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে এ কথা 
মনে করলে ভুল করা হবে যে, হার্বাট -বিজ্ঞানপাঠের প্ররোজনীয়তার 
কথা ভূলে গিয়েছিলেন । বস্তুতঃ তিনি জ্যোভিবিগ্যা, পদার্থবিজ্ঞান ও 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির নির্মাণ ও ব্যবহার গ্রভৃতিকে বিষয়বস্তুর মধ্যে স্থান 
দিতে চেয়েছিলেন এবং প্রথম স্তরের গণিতের সঙ্গে প্রথম শুরের 
বিজ্ঞানের কিয়দংশও যুক্ত করে দিতে চেয়েছিলেন | মানবজাতির 
বিকাশে হাতের মূল্যবান ভূমিকার কথা স্মরণ করে হাৰ্বাট হাতের 
কাজকে বিষয়বস্তুর অনুভূক্তি করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন | যুক্তির সঙ্গে 
aufs রেখে বিবয়বস্তকে সাজাতে এবং বিদ্যার্থীদের বয়সের কথা মনে রেখে 
বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতেও হাৰ্বাট বলেছিলেন । অনেকে মনে করেন 
যে, সাংস্কৃতিক স্তর তত্রের’ (‘Culture Epoch Theory’) উপর 
নির্ভর করে হার্বাট বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও বিন্যাসের নির্দেশ দিয়েছিলেন, 
কিন্তু সে ধারণা ভুল। হার্বাট এ বিষয়ে vieler কোন কিছুই বলেন 
নি। সামান্য একটু আভাসের উপর ভিত্তি করেই অত্যুৎ্সাহী হার্বাট- 
শিষ্যরা নিতান্ত অযৌক্তিকভাবে এ বিষয়ে অনেক দুর এগিয়ে গিয়েছিলেন | 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হাৰ্বাট এক মন্তত্বনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি 
উদ্ভাবন করেছিলেন। geai হার্বাটের শিক্ষাপদ্ধতির আলোচনার 
পূর্বেই তার মনস্তত্বের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় প্রয়োজন । 'বস্তবাদী হিসাকে 


হাৰ্বাট ৩৪৭ 


হাৰ্বাট "মনে করতেন যে, বিশ্ব হল বহু প্রকৃত বস্তুর (reals) সমষ্টি 
এবং এই aes বন্তগুলির মধ্যে একটি হল মানুষের আত্মা। তীর মতে 
বস্তুগুলি পারস্পরিক সম্পর্কস্থাপন করে এবং সম্পর্কস্থাপনের সময়েও 
তাদের মৌল সব্বাগুলিকে অপরিবতিত রাখতে চেষ্টা করে। তিনি মনে 
করতেন যে, মানুষের অভিজ্ঞতার oy হয় বিভিন্ন বস্তুর সদে সম্পর্ক- 
স্থাপনের মধ্য দিয়ে এবং এই সম্পর্ক-্থাপনের ফলে মানুষের মনে বিভিন্ন 
ধারণার উদ্ভব হয়। এই ধারণাগুলি কিন্তু উদ্ভবের পরেই বিলীন হয়ে যায় 
না, তারা মনে সঞ্চিত থাকে এবং পরবর্তী ধারগাগুলিকে গ্রহণ করিতে 
সাহায্য করে। বলা বাহুল্য, পরবর্তী ধারণানিচয়ের জন্স হয় নৃতন বস্তুর সঙ্গে 
সম্পর্বস্থাপনের মাধ্যমে । স্থতরাং হাবাটের মতে নৃতন শিক্ষা (নৃতন ধারণার 
আত্তীকরণ) পুরাতন শিক্ষার উপর নির্ভরশীল । পুরাতন অভিজ্ঞতার 
(ধারণাগুলির ) সাহায্যে নৃতন অভিজ্ঞতার এই আত্তীকরণ-প্রক্রিয়াকে হাৰ্বাট 
বিখ্যাত দার্শনিফ লাইবনিজের IRAN apperception অর্থাৎ ভাবের 
আত্তীকরণ বলে অভিহিত করেছেন এবং পুরাতন ধারণানিচয়কে appercep- 
tion mass বা ভাবজট এই নাম দিয়েছেন। নূতন ভাবগুলি মানুষের মনে 
পুরাতন ভাবনিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং আরও qua ভাবনিচয়কে 
গ্রহণ করতে সাহায্য SCT | এইভাবে জ্ঞানের বৃদ্ধি ও বিকাশ হয়। জ্ঞানের 
বৃদ্ধির এই তত্বের উপর নির্ভর করেই হাৰ্বাট তার শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন 
করেছিলেন | 

যেহেতু হার্বাট মনে করতেন যে, জ্ঞানের বিকাশ কতকগুলি I 
পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয় সেই হেতু তিনি মনে করতেন যে, সর্বত্রই 
-শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে একই পথে অগ্রসর হতে হয়। শিক্ষণ-প্রক্রিয়া যদি অন্ত 
পথে অগ্রণর হয়, তাহলে হার্বাটের মতে মনের সংহতি নষ্ট হয়ে যাবে এবং 
শিশুর মনে আগ্রহ সৃষ্টি হবে না। হার্বাটের মতে জ্ঞানের বিকাশ চারটি 
স্তরের মধ্য দিয়ে ঘটে £ স্পষ্টত! ( ‘clearness’ ), অনুসঙ্গ ( ‘association’ ), 
6x ( ‘system’ ) ও পদ্ধতি ( ‘method’ )! স্থতরাং শিক্ষণকে এই চারটি 
স্তর বা সোপানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে | তার অন্বর্তীর1 কিন্তু 
এই চারটি সোপানকে পাচটি সোপানে পরিবতিত করেছিলেন যেগুলির নাম 
তারা দিয়েছিলেন £ আয়োজন ( ‘preparation’ ), উপস্থাপন ( ‘presen- 
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tation’ ), সাদৃশ্যদর্শন ও বিমূর্তনক্রিয়! comparison and abstraétidn’), 
সামান্ঠীকরণ, ( ‘generalisation’ ) ও অভিযোজন ( ‘application’ ) | 

sáb আরও বলেছিলেন যে, শিক্ষণ দুই প্রকারের হয় £ সংশ্লেষণ 
মূলক শিক্ষা ও. বিশ্লেবণমূলক শিক্ষা। উপরে সংশ্লেষণমূলক শিক্ষণের 
সাধারণ রূপের পরিচয় দেওয়া হয়েছে । শিশুর অভিজ্ঞতা যখন ভ্রম তক 
za, তখনই বিশ্লেষণাত্মক শিক্ষণের প্রয়োজন হয়, কেননা নৃতন সংশ্লিষ্ট 
শিক্ষণের পূর্বে Sys অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের প্রয়োজন X | তবে এই ছুই 
প্রকারের শিক্ষণকে হার্ট সর্বদাই পৃথক ভাবে ব্যবহার করবার নির্দেশ 
দেন নি। প্রয়োজন বোধে এই ছুই প্রকার শিক্ষণকে একই ক্ষেতে 
ব্যবহার করতে হয়। 

ভার্বাটের আগ্রহ-তন্ব স্থবিখ্যাত। Sa জটিল হলেও তার মূল 
কথা খুব সংক্ষেপেই বোঝান যায়। আগ্রহস্থট্টিকে হার্বাট শিক্ষণের 
অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে করতেন এবং আগ্রহ বলতে তিনি কোন 
বস্তুর প্রতি আকর্ণকে বোঝাতেন। এই আকর্ষণ সৃষ্টির ap তিনি 
আলোচ্য বিষয়ের অনুরূপ ধারণার উদ্রেকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করতেন, কেননা তার পূর্ববগিত মনস্তব্ব।নুযায়ী অনুরূপ পুরাতন ধারণার 
সাহাযোই নৃতন ধারণার আত্তীকরণ সহজ হয়। Boats agza 
এখানে মূলতঃ বৌদ্ধিক et) তিনি আরও বলেছিলেন যে, আগ্রহ- 
টির জন্য অনুরূপ ধারণানিচয় ভিন্ন অন্ত ধারণাপমুহবে দমন করার প্রয়োজন 
আছে এবং প্রয়োজন আছে বিষয়বস্তুর afati, জ্ঞানের সংহতিকরণ 
ও.জ্ঞানের বিকাশের aa সঙ্গতি রেখে শিক্ষণব্যাপারে ক্রমিক ধারার 
অনুসরণ | শিক্ষণে জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে স্ঘতি রেখে অগ্রসর হওয়ার - 
অর্থ যে কি তা আমরা আগেই দেখেছি। wis শিক্ষণকে faite 
ধাপ কয়টির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। 

আমরা দেখেছি, যে, হার্বাটের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল চরিত্র- 
গঠন। এই চরিত্রগঠন তার মতে তিনটি বস্তুর মাধ্যমে সংঘটিত 
eq: শিক্ষণ, শৃঙ্খলা রক্ষা oe নৈতিক শিক্ষা । বুদ্ধিবাদী মনস্তাত্বিক 
বলে হার্বাট এ বিষরে স্বভাবতই শিক্ষণের উপর বেশী গুরুত্ব দিতেন, 
কেরন. তার মাধ্যমেই সুগ্রথিত চিন্তার চক্র ও বহুমুখী আগ্রহের WP 
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হয় | qaas চিন্তার চক্র ( অর্থাৎ সংহত ধারণারাজি )' আগ্রহ as 
ag দিয়ে চরিত্রকে প্রভাবিত করে । যদিও শিক্ষণের ভূমিকা চরিত্র- 
গঠনকাবে সর্বাপেক্ষা বেশী, তথাপি শৃঙ্খলারক্ষা ও নৈতিক" শিক্ষাদানেরও 
যথেষ্ট মূল্য আছে। শিশুরা বাইরের প্রভাবে খুব সহজেই প্রভাবিত 
হয়, তাই প্রয়োজন হয় শৃঙ্খলাবিধানের । তবে- শৃঙ্খলা রক্ষা হল 
বাহক ব্যাপার এবং তাই তার প্রভাবও হয় সাময়িক ও AAS | 
কিন্ত চরিত্র গঠনে এটি হল একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া । এর মূল কথা 
হল “মধ্য পথ অনুকরণ করা” অর্থাৎ শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যাপারে খুব নরম 
হলেও চলবে না, আবার খুব কড়া হলেও চলবে না। নৈতিক 
শিক্ষা হল মূলতঃ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং তাই তার ফলও হয় ATT 
প্রসারী। Gaa মত হার্ধাটের ace নৈতিক শিক্ষাও চারটি ধাপের 
মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় এবং সেই চারটি ধাপ হলঃ প্রভাব বিস্তার, 
পূর্ব থেকে দুরের বস্তুকে দেখা, ইচ্ছা করা এবং কর্ম Fall প্রভাব 
বিস্তার বলতে' হার্বাট যোগ্য বাক্য, মহৎ, আদর্শ ও সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা 
শিশুদের মনকে প্রভাবিত করার কথা বলেছেন এবং পূর্ব হতে দেখা 
বলতে তিনি কোন কিছু করবার আগে তার ফলের কথা ভাবতে 
বলেছেন। এই ছুটি স্তরের পরেই ইচ্ছা কর! এবং কর্ম করা উচিত 
বলে হার্বাট মনে করতেন | Wats নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের কাজ 
হল শিক্ষণের মাধ্যমে সঠিক ধারণাস্থষ্টি, এবং সংহত ও ব্যাপক জ্ঞানের 
পর্িবেশন,, উচ্চ আদর্শ ও att Piw ব্যবহার, শৃঙ্খলা রক্ষা 
ব্যাপারে মধ্য পথ অন্থসরণ এবং বিদ্যালয়ে সুন্দর সামীভিক জীবন 
গঠন | 
হাবাটের শিক্ষাতত্বের সমালোচনা করে অনেক প্রকারের ত্রুটি শিক্ষা- 
তান্বিকেরা দেখিয়েছেন | বলা হয়েছে যে, তিনি শিক্ষার লক্ষ্য ব্যাপারে সত্য, 
ধর্মভাব ও দৈহিক বিকাশকে যোগ্য স্থান দেন নি এবং প্রচলিত সমাজের 
আদর্শে নৈতিক আদর্শ নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন, তার RIII- 
সম্পর্কিত ধারণা শিক্ষার নিয়তর স্তরে প্রযোজ্য নয় এবং ধর্মীয় ও 
দৈহিক বিকাশের অনুকূল নয়, | তার উদ্ভাবিত শিক্ষণ-পদ্ধতি শিশুর 
ভূমিকাকে খর্ব করে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে বিশেষ ক্ষতি সাধন 
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করে, 'সাগ্রহস্থি ও চরিত্রগঠন ব্যাপারে তিনি ধারণাগুলির ভূমিকার 
উপরে অনাবশ্যক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, : এবং শিক্ষণের ভূমিকাকে 
বড় বেশী অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছেন ইত্যাদি । কিন্তু সমস্ত সমালোচনার 
পরেও তাঁর চিন্তার প্রসার, ক্ষুরধার যুক্তি এবং বিচক্ষণতার ( অনেক 
ক্ষেত্রে ) প্রশংসা না করে পারা যায় না। বস্তুত: একাধারে তিনি 
তিনি ছিলেন মহান্‌ দার্শনিক, মনস্তাত্বিক ও শিক্ষাবিদ্‌ এবং এই দিক 
দিয়ে তার সমকক্ষ বেশী লোকের নামোলেখ করা Waal! কেবলমাত্র 
প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, একুইনাস, ay ও ডিউই'র নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
কর! যায়। সহজেই cata যে, তিনি মানবেতিহাসে কতবড় সম্মানের 


অধিকারী | 


er —— 


(*«) Friedrich Froebel 
ফ্রোয়েবেল ৫১৭৮২--১৮৫২) 


ফ্রোয়েবেলও রুশো-শিষ্কা ছিলেন এবং পেস্ভালৎসীর মত তারও 
প্রয়াস ছিল রুশোর বৈপ্লবিক ও মানবতাভিত্তিক শিক্ষাতত্বকে বাস্তব 
জগতে রূপদান করার । তবে তাদের দুজন অপেক্ষা তিনি আরও অনেক 
বেনী ভগবৎ প্রেমে বিভোর ছিলেন এবং এই সর্বব্যাপী ভগবত প্রেম 
তার সমস্ত চিন্তা ও কর্মের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল। দার্শনিক 
হিসাবে d স্বভাবতই চরম ভাববাদী ছিলেন। তবে তিনি হাবাটের 
মত cae ও মহান্‌ দার্শনিক ছিলেন all তার দর্শনের উপর 
Schelling $ Krause-এর (জার্মান দার্শনিকঘয় ) দর্শনের প্রভাব বেশ ' 
কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। 

শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রভাব প্রথমে বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল Ag- 
প্রাথমিক স্তরে । কিন্তু পরে সেই প্রভাব শিক্ষার অন্তান্ত স্তরেও NYY. 
হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তার কর্মপদ্ধতির ছুটি লক্ষণ দেখা গেছে। একদিকে 
তিনি পর্যবেক্ষণের সাহায্য নিতেন, অন্যদিকে তিনি অন্য শিক্ষাতাত্বিক, 
দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের মতাবলীর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করতেন। বিখ্যাত কিগারগার্টেন পদ্ধতির ফ্রোয়েবেলই হলেন জনক এবং 
শিক্ষাকে আনন্দপুর্ণ কর্ম ও খেলাভিত্তিক করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি 
জগত্ব্যাগী খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং অমরতাও লাভ PATA | 

ফোয়েবেল মনে করতেন যে, শিক্ষা হল এমন একটি স্বাভাবিক 
প্রক্রিয়া যা আনন্দপূর্ণ কর্মের সাহায্যে শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি ও বিকাশ সংঘটিত 
করে। এই কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
পরিবেশের সহজ সম্পর্কও, স্থাপিত WI শিক্ষার দ্বারা এতিহাসিক 
বিবর্তন ও জীবতত্বগত উদ্বর্তন সাধিত হয়, ফ্রোয়েবেল এ কথাও মনে 
করতেন। শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতির অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হয়, 
সভ্যতার বিকাশ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও 
উদ্দেশ্য সাধিত হয়। শিশুর প্রকৃতিস্থ এশ্বরিক অংশকে (যা oues মধ্য 
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দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে) শিক্ষা বিকশিত করে তোলে বলে শিক্ষা 
একটি মূলতঃ ধর্মীয় প্রক্রিয়াও বটে। সুতরাং ফ্রোয়েবেলের মতে শিক্ষা 
হল একটি স্বাভাবিক, জৈবিক, এঁতিহ।পিক ও ধর্মীয় প্রক্রিয়া | 

বিচিত্র এই শিক্ষা প্রক্রিয়ার চরম লক্ষ্য হল, ফ্রোয়েবেলের মতে 
qua বিশ্বসভ্তার সঙ্গে যোগ স্থাপন ও তাকে প্রকাশ করাই হল 
শিক্ষার 'দূরতম লক্ষ্য। তবে এই চরম লক্ষ্যপাধনের সোপান হিপাবে 
তিনি আশু লক্ষ্য হিসাবে wa ব্যক্তিত্ব কুটির: কথাও বলেছেন। 
ফোয়েবেলের মতে সুষম ব্যক্তিত্ব হল এমন একটি ব্যক্তিত্ব যার সমস্ত 
শক্তির বিকাশ সামগ্র্তবুর্ভাবে ঘটেছে, যে সামাজিক জীবনযাপনে 
[দক্ষ ..এবং প্রক্ৃতভাবে ASA | i ; 

ফ্রোয়েবেল বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের বিকাশ 'কয়েক।১ স্থনি্দিষ্ট 
স্তরের মধ্য দিয়ে ঘটে এবং সেই স্তরগুলি হল অতিশৈশব,. শৈশব, বাল্য 'ও 
যৌধন। অতিশৈশবের প্রধান কর্মগত লক্ষণ হল Sfara বিকাশ। কিন্ত 
ইন্দ্রিয়ের বিকাশ সম্বন্ধে ফ্রোয়েবেলের ধারণা ছিল খুবই কৃত্রিম, কেননা 
তিনি এই বিকাশের উপর হেগেলায় দ্বান্দ্রিক সংঘাত ও সমন্বয়ের ধারণাটিকে 
চাপিয়েছিলেন অর্থাৎ তার মাধ্যমেই এ বিকাশকে দেখতেন । শৈশবে 
শিশু, নিজ অন্তরকে বাইরে আনতে, coal করে এবং শিক্ষা সুরু md 
এই স্তরে ভাবাশিক্ষার সুরু হয়। প্রত্যেক বস্তুর জন্য উপযুক্ত নাম 
নির্বাচনের এবং প্রত্যেক শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য ফ্রোয়েবেল নির্দেশ 
দিয়েছেন | পেস্তালৎসীর মত ফ্রোয়েবেলও মনে করতেন যে, শিশুর কাছে বস্তু 
এবং নাম হল অভিন্ন । ভাষার. উপর এত গুরুত্ব অর্পণ করলেও ফ্রোয়েবেল 
খেলাকে শৈশবের সবচেয়ে বড় কাজ বলে মনে করতেন। তার কাছে 
খেলা হল শিশুদের সবচেয়ে স্বাভাবিক ও উপযোগী কাজ, তাই; তিনি 
“এই স্তরের শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে খেলাকেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন | 
রিষয়বস্ত হিসাবে ফোয়েবেল এই স্তরে : চিত্রাংকন, সঙ্গীত, নৃত্য, 
নাট্যরসপূর্ণ গল্প, মাটির কাজ এবং বল, . যুটি প্রভৃতি বিভিন্ন 
আকৃতির বস্তুর সঞ্চালনের উল্লেখ করেছিলেন। ভাববাদী দার্শনিক 
ফ্রোয়েবেল এই সবের অনেক গভীর. অর্থের ইর্দিতও : দিয়েছেন।, বস্তু- 
গুলিকে তিমি ‘দান’ (অর্থাৎ, Faaa দান’ ), এবং  কর্মনিচয়কে “ame 
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কর্মাবলী” আখ্যা দিয়েছেন, কেননা তার ধারণা ছিল যে,” এই সব 
xm ও কর্মের মধ্য দিয়ে Raas এবং সামাজিক সত্তার সঙ্গে শিশুর 
স্থগভীর যোগ সাধিত হয়। 

বাল্যের সময়ে ফ্রোয়েবেল শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন আনতে 
চেয়েছিলেন, কেননা তার ধারণা ছিল- যে, বাল্যে শৈশবের বিকাশ 
ধারার মৌল পরিবর্তন ঘটে । তিনি মনে করতেন যে, বাল্যের প্রধান 
লক্ষণ হল শিক্ষালাভ ও বহিরিস্তকে অন্তরে আনা, যেমন শৈশবের 
প্রধান লক্ষণ হল শুধু বাচা এবং অন্তরের বস্তুকে বহির্জগতে প্রকাশ করা। 
west বাল্যের শিক্ষা পরিবেশনিয়ন্ত্রিত হবে, হবে না পূর্বের স্তরের 
মত afer cup দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা এখন 
রূপান্তরিত ca বিষয়কেন্দ্রিক Pai কর্মফলে আনন্বৃদ্ধির জন্য 
এখন খেলার স্থলে কর্মের দিকে হবে শিশুর প্রধান আকষণ, নিছক 
কর্মে (ফলকে বাদ দিয়ে) এখন আর শিশু বিশেষ আনন্দ পাবে না। 
এই স্তরের শিক্ষাদান সম্বন্ধে ফ্রোয়েবেলের প্রধান বক্তব্য হল এই যে, 
এই কর্মকে পরিবেশের ace সঙ্গতি রেখে চালিত করতে হবে। শিক্ষার 
বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ( বিশেষ করে এই স্তরে) ফ্োয়েবেল বিশদভাবে 
নির্দেশ দিয়েছেন । তবে সব সময়ই তিনি মনে রেখেছিলেন যে, বিষয়- 
বন্তগুলি হল শিশুর বিকাশের সহায়ক উপায়সমষ্টি মাত্র, তার বেশী 
কিছু নয়। ফ্রোয়েবেল মনে করতেন যে, বিশ্বপ্রকৃতি, ধর্ম ও ভাষা 
সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ও মুল্যবোধস্থষ্টি প্রকৃত শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে 
প্রয়োজনীয়। বিষয়বস্তর চারটি মৌল শ্রেণীর তিনি উল্লেখ করেছেন: 
(s) ধর্ম ও ধৰ্মসহ্বন্ধীয় শিক্ষা, (২) বিজ্ঞান ও গণিত, (৩) ভাষা 
ও (s) শিল্পসম্পঞ্চিত শিক্ষা । শৈশবের শিক্ষা পদ্ধতি হিসাবে ফ্রোয়েবেল 
যেমন খেলার উল্লেখ করেছেন, এই স্তরের শিক্ষার জন্য তেমনি পদ্ধতি 
হিসাবে উদ্দেসঠপূর্ণ কর্মের উল্লেখ করেছেন। তবে ছুই ক্ষেত্রেই তিনি 
যৌথ কর্ম ও সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। শ্পষ্টতঃ 
সময়াভাবে কৈশোরের জন্য ফ্রোয়েবেল বিষয়বস্ত ও পদ্ধতি সম্পর্কে কোন 
নির্দেশ দেন নি। 

ফ্রোয়েবেল যে শিশুশিক্ষায় স্বাধীনতার প্রবর্তন করতে চাইবেন এ কথ! 
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সহজেই *বোধ্য |. তবে তার স্বাধীনতার ধারণায় নিজন্বতা ছিল ৷. তিনি 
মনে করতেন A, মাঙ্গবের acter বিকাশের কতকগুলি নিয়ম আছে 
এবং নেই নিয়মগুলির পালনের মধ্য দিয়েই মানুষের স্বাধীনতার উদ্ভব 
হয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও স্বাধীনতা.এঁ একই ভাবে BES হয় বলে তিনি মনে 
করতেন | শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিখ্যাত কিগারগার্টেন পদ্ধতির প্রবর্তন তিনি 
করেছিলেন তারও মুলে রয়েছে এই নির়মপালনের facis) এই 
ক্ষেত্রে নিয়মপালনের প্ররুষ্ট পথ হল এখানের সবকিছুকেই শিক্ষার্থীর স্বভাব 
ও চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিচালিত ও নির্ধারিত Fa 

বিকাশ ও স্বাধীনতার সম্বন্ধে ফ্রোয়েবেলের উপরোক্ত. মত থেকে 
সহজেই বোবা যাবে যে, তিনি পূর্বতন শাসননির্ভর কঠোর শৃঙ্খল! ও 
'নিয়মান্্বতিতার অবসান. চাইবেন। 

নীতিশিক্ষ! সম্বন্ধীয় মতাবলীতেও ফ্রোর়েবেল যথেষ্ট স্বকীয়তা দেখিয়ে- 
ছিলেন। যদিও তার মতে নীতি হল মূলতঃ ধর্ণনিভর এবং নৈতিক ধারণা- 
বলীর ভিত্তি হল ধর্মীয় বা আধিবিগ্যক ধারণাবলী, তথাপি cho সামাজিক 
জীবনযাপনকৈেই তিনি নীতিশিক্ষার প্রধান উপায় বলে মনে করতেন | 
সামাজিক জীবনযাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় বোঝা যায় যে ফ্রোয়েবেল 
নীতিশিক্ষা বিষয়ে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের উপর বেশী নির্ভর করতেন ai | 
সুতরাং নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি পদ্ধতি হিসাবে কর্ণের মাধ্যমে শিক্ষণের 
তত্বের প্রয়োগ করেছিলেন | 

উপরের সমগ্র আলোচনা থেকে বিগ্ালয়ের প্রধান কর্তব্যসমূহ সম্বন্ধে 
ফ্রোয়েবেলের ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠে। তার মতে বিদ্যালয়ের প্রথম কর্তব্য 
হল উত্তম সামাজিক জীবনযাপনের মধ্য দিয়! শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনে ' 
সাহায্য করা এবং দ্বিতীয় কর্তব্য হল নাগরিকতার শিক্ষাদান করা। তবে 
‘তিনি ফিকৃটের মত উগ্র জাতীয়তাবাদী নাগরিক সৃষ্টি করতে চান নি। তিনি 
চেয়েছিলেন এমন সব নাগরিক তৈরী করতে যারা আন্তরিকভাবে সমাজসেবক 
হবে, সমাজের মঙ্গলের জন্য সমস্ত শক্তিকে প্রয়োগ করতে সর্বক্ষণ উন্মুখ 
খাকবে। ! P 

ফ্রোরেবেলের শিক্ষাতন্তের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তার 
রূপকতা ও অত্যধিক ধর্প্রবণতাকে বাদ দিলে তার.মতাবলী মূলতঃ গ্রগা তশীল 
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ও সত্য বলে প্রতিভাত হয়। বান্তবিকই ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশ হল শিক্ষার 
লক্ষ্য, বহুমুখী কৰ্মই হল"শিক্ষার প্ররুত বিষয়বস্তু, জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই 
সংঘটিত হয় শ্রেষ্ঠ শিখন, শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশের 
মাধ্যমে মানব জাতির উদ্বর্তন সত্যই সাধিত হয়, প্রকৃত শৃঙ্খলা ও ANF- 
বতিতা স্বাধীনতাভিত্তিক এবং প্রকৃত স্বাধীনতাও নিয়মনির্ভর এবং শিশুর 
শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পথ হল A শিক্ষাকে তার enfe ও চাহিদা অনুযায়ী পূর্ণভাবে 


নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করা। ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাতত্বের এই মৌলিক সত্যতা 


ও প্রগতিশীলতার জন্য বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাবিদ্দের উপর তীর প্রভাব 
প্রভৃতভাবে অনুভূত হয়েছে। বস্ততঃ বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাতাত্বিক জন 
ডিউইর কর্মনির্তর, সমাজসচেতন ও গণতান্ত্রিক শিক্ষাতত্ব -ফ্রোয়েবেলের 


‘ শিক্ষাতদ্দবর উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল | 


(উ) Maria Montessori 
অন্তেসরী 
(১৮৭০7-১৯৫২) 


বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাজগতে দুইজন শিক্ষাবিদ্‌ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠালাভ 
করেছিলেন__ম্যাভাম্‌ মন্তেসরী ও জন ডিউই । জন ডিউই তত্ব ও প্রয়োগ 
এই ছুই দিকেই সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, কিন্তু মন্তেসরীর 
প্রভাব প্রধানতঃ শিক্ষার ব্যবহারিক দিকেই নিবদ্ধ ছিল। মন্তেসরীর প্রধান 
বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব হল যে, তিনি একাগ্রচিত্তে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং অনেকটা সাফল্যও অর্জন xrefüce | 
তবে বৈজ্ঞানিক প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রেরণাও কাজ করেছিল যেমন, 
প্রক্ৃতিবাদের প্রেরণা, কর্মতত্বের প্রেরণা, সামাজিক প্রেরণা, এমনকি ধর্মীয় 
প্রেরণাও। প্ররুতিবাদের প্রেরণা প্রকাশ পেয়েছে শিশুর স্বাধীনতার উপর 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্পণের মধ্য দিয়ে, কর্মতত্বের প্রেরণা প্রকাশ পেয়েছে শিশুর 
কর্মের উপর অত্যন্ত বেশী নির্ভর করার মধ্য দিয়ে, সামাজিক প্রেরণা প্রকাশ 
পেয়েছে দলগত ও সামাজিক কর্মের উপর জোর দানের মধ্য দিয়ে এবং 
ধর্মীয় প্রেরণা গ্রকাশ পেয়েছে শিক্ষার চরম লক্ষ্যকে ধর্মের ভাষায় প্রকাশ করার 
মধ্য দিয়ে । সুতরাং মন্তেসরীর শিক্ষাসন্বন্ধীয় প্রচেষ্টা মূলতঃ বৈজ্ঞানিক হলেও 
তা এক সঙ্গে সমন্বয়বাদীও বটে। সমস্ব্নকরণের এই প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিক 
প্রচেষ্টার মত বিংশ শতাব্দীর চিস্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার একটি প্রধান লক্ষণ। 
সুতরাং মন্তেসরী যে বিংশ শতাব্দীর একজন dip প্রতিভূস্থানীয় শিক্ষাবিদ্‌ 
ছিলেন এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। 

মন্তেসরী নারী শিক্ষাবিদ্‌ ছিলেন ! এদিক থেকেও তার কৃতিত্ব কম নয়। 
বস্তুতঃ শিক্ষার সুদীর্ঘ ইতিহাসে কোন নারী শিক্ষাবিদ্ই তার মত ABTS 
গৌরব অর্জন করতে পারেন নি। অবশ্য এর এঁতিহাদিক ও সামাজিক কারণও 
যথেষ্ট রয়েছে | তবে নারীশিক্ষাবিদের এই অসামান্য কৃতিত্ব যে বিশ্বের 
ইতিহাসে এক For যুগের Roa করছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ 


থাকতে পারে না। 


t> 
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* শিক্ষাকে মন্তেসরী মূলতঃ একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বলে মনে করতেন, : 


যার আশু লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর পূর্ণাংগ বিকাশ সাধন এবং চরম লক্ষ্য হল 
ধর্মীয়। মন্তেসরী ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাই তার চরম লক্ষ্য হল 
ধর্মীর়। মন্তেসরীর পূর্ণাংগ বিকাশের ধারণার মধ্যে মানব-ব্যক্তিত্বের প্রধান 
প্রধান সর্ব দিকের বিকাশের স্থানই রয়েছে যেমন, দৈহিক দিক, ইন্দ্রিয়সমূহের 
দিক, বৌদ্ধিক দিক, সামাজিক দিক, নৈতিক দিক, অনুভূতির দিক এবং 
ধর্মীয় দিক। 

শিক্ষার পূর্ণাংগ বিকাশের লক্ষ্যকে কার্যকরী করে তোলবার জন্য WHAT 
বিষয়বস্তু হিসাবে বহুমুখী কর্মের ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে তার মতে বিষয়- 
বস্তু বলে পরিগণিত হতে হলে কর্ণের দুটি লক্ষণ থাকা চাই-_একটি হল 
আগ্রহ উদ্রেকের ক্ষমতা এবং অন্তটি হল শিক্ষার্থীর শক্তিকে উদ্দীপ্ত করার 
ক্ষমতা | রুশো ও হার্বাট-শিষ্যাদ্ের মত মন্তেসরীও “সাংস্কৃতিক স্তর STS’ 
আস্থা রাখেন, তাই তিনি শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ব্যবহারিক জীবনে 
প্রয়োজনীয় কাধাবলীকে বিষয়বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন | 
fag ও সাহিত্যের ব্যবহারিক উপযোগিতা কম বলে এগুলির উপর তিনি 
এই স্তরে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। 

মন্তেসরী-উদ্ভাবিত পদ্ধতি তার সমস্ত অবদানের মধ্যে বেশী খ্যাতি অর্জন 
করেছে এবং তার যৌক্তিক কারণও রয়েছে। সত্যই তার পদ্ধতির মধ্যে 
যথেষ্ট নৃতনত্ব রয়েছে এবং তা বিজ্ঞান নির্ভরও বটে। Aes পদ্ধতি 
তিনটি ক্ষেত্রে প্রধানতঃ প্রযুক্ত হয়েছে__-সাধারণ ব্যবহারিক জীবন, Sw- 
সমূহের শিক্ষা এবং লেখা, পড়া ও গণিত। মস্তেসরীর পদ্ধতি কয়েকটি তত্বের 
উপর নির্ভরশীল এবং তা মনস্তত্বনির্ভর | পদ্ধতিটি মনস্তত্বনির্ভর এই GI যে, 
এতে শিক্ষার্থীর বিকাশের পর্যায়, ঝৌক ও চাহিদা প্রভৃতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখা হয়েছে, উপহারের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নি, শিক্ষার্থীর জন্য পূর্ণ 
স্বাধীনতার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীর পরিবেশকেও তার বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে fag e করবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে । যে সব প্রধান তত্ত্বের 
উপর এই পদ্ধতিটি নির্ভরশীল সেগুলি হল (১) স্বাধীনতার Ge, (২) যিকাশের 
তত্ব, (৩) ব্যক্তিতার তত্ব, (8) আত্মশিক্ষার তত্ব এবং (৫) পেশী ও ইন্দ্িয়ের 
বিকাশের তত্ব | অর্থাৎ মন্তেসরী মনে করতেন যে, স্বাধীনতার আবহাওয়াতেই 


৩৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


শিক্ষার্থীর বিকাশ সহজে সাধিত হর, শিশুর বিকাশের অর্থ আস্তর শক্তিসমূহের 
অব্যাহত ও স্বতঃক্ষূৰ্ত বহিঃপ্রকাশ, প্রত্যেক শিশুর বিকাশের ধারা পৃথক, 
আত্মশিক্মা হল শিখনের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ এবং পেশী ও ইন্দ্রিয়সমুহের বিকাশের 
উপর অন্যান্য প্রকারের বিকাশ নির্ভরশীল | 


স্বাধীনতার উগ্র সমর্থক wea স্বভাবতঃই স্বাধীনতার আবহাওয়ায় 
শিক্ষার্থীদের আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষমতার বুদ্ধি ও বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ 
করতেন | বাইরের থেকে চাপান শৃঙ্খলা ও নিরমালুবত্তিতার তিনি আদৌ 
সমর্থক ছিলেন all বিদ্যালয়ের স্বাধীন ও সুন্দর পরিবেশে দলগত কাজে 
অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের শৃঙ্খলা, নিয়মানুবন্তিতা ও নৈতিক শিক্ষা 
দেওয়ার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। 


শিক্ষকের ভূমিকা সম্বন্ধে মন্তেসরীর awe বিশেষ প্রণিধানযোগ্য 0 
শিক্ষা্কার্ধে শিক্ষকের সরাসরি হস্তক্ষেপকে তিনি পছন্দ করতেন না। তীর 
মতে আত্মশিক্ষাকে সার্থক করে তোলবার জন্য শিক্ষকের উচিত শুধু প্রয়োজনের 
সময়ে সাহায্য করা এবং প্রধানতঃ পরিবেশবিন্তাসকারীর ভূমিকা গ্রহণ কর1। 
শিশুর পরিবেশকে এমন ভাবে বিন্যস্ত করতে ( উপযুক্ত কার্য ও উপকরণের 
ব্যবস্থার মাধ্যমে ) হবে যে শিশু যেন আপনা হতে শিক্ষালাভ করতে পারে 
এবং তার সমগ্র প্ররুতি পূর্ণ বিকাশলাভ করতে পারে। মস্তেসরী আত্ম- 
শিক্ষার সহায়ক বহু যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছিলেন যেগুলির সাহায্যে 
শিশুর বহুমুখী বিকাশ সার্থকভাবে সাধিত হয়। এই যন্ত্রপাতিগুলি তিনি 
হীনবুদ্ধিদের শিক্ষায় প্রযুক্ত যন্ত্রপাতিগুলিকে দেখে উদ্ভাবন করতে উদ্ধুদ্ধ 
হয়েছিলেন। c বস্তুতঃ মন্তেসরী শিক্ষাদানকার্যে প্রথম অভিজ্ঞতালাভ 
করেছিলেন এই হীনবুদ্ধিদের শিক্ষাদানের মাধ্যমেই । হীনবুদ্ধিদের শিক্ষা- 
দানকার্ষে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করার পর তিনি ভেবেছিলেন, যে পদ্ধতি ও 
উপকরণসমূহ হীনবুদ্ধিদের শিক্ষার জন্য উপযোগী সেগুলি নিশ্চয়ই সুস্থ ও 
সাধারণ শিশুদের বেলায় বেশী উপযোগী হবে । তাই তিনি এই কাজে অগ্রসর 
হয়েছিলেন | তবে পূর্বের পদ্ধতি ও উপকরণসমূহকে কিছুটা পরিবর্তিত 
করেছিলেন ry ও সাধারণ শিশুদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা ভেবে d 
যাই হোক, মন্তেসরী শিক্ষককে প্রধানত: শিক্ষারদমঞ্চের দক্ষ বিন্যাসকারী 


মস্তেসরী ৩৫৯ 


হিসাবে কাজ করবার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাই তার নাম আর শিক্ষক না 
রেখে ‘afsta? ^ ( "Directress! ) দিয়েছেন । শিক্ষকের নৃতন 
কার্ধাবলীর দিকে লক্ষ্য রেখে মন্তেদরী এই যত প্রকাশ করেছিলেন. যে, 
শিক্ষকের বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় শিক্ষা ও পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান 
বিশেষ ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন । শিক্ষককে বিনয়ী, সংযত' ও শিশুপর্যবেক্ষণে 
দক্ষ হবার নির্দেশও তিনি দিয়েছিলেন | : 

- মন্তেসরীর শিক্ষাতত্বের ও শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণাংগ চিত্র পেতে হলে তার 
বিদ্যালয়ের রূপ ও প্রকৃতির সঙ্গে বিশদ পরিচয়ের প্রয়োজন | বিশদ পরিচয় 
প্রদান এখানে সম্ভব নয় বলে কিছুটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই প্রদান করা হল। 
মন্তেসরীর বিঢছালয়কে “শিশুদের গৃহ’ ( ‘Children’s House’) বলা হয়, 
কেননা এখানের সব কিছুই শিশুর বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে নির্ধারিত 
হয়। এই গৃহে অনেকগুলি ঘর থাকে এবং একটি বাগান থাকে যেটিকে 
শিশুরাই দেখাশোনা করে । এই বাগানে রোদ-বৃষ্টি থেকে আশ্রয় নেবার 
জন্য কতকগুলি ছাউনিও থাকে । প্রধান ঘরটিতে লেখা-পড়ার কাজ চলে 
এবং তার সংলগ্ন ঘরগুলিতে নানা রকমের কাজ চলে। শিশুদের এই গৃহে 
শিশুরাই সব-কিছু করে। ঘর AID দেওয়া থেকে খাবার দেওয়া এবং টেবিল 
পরিষ্কার পর্যন্ত সব কাজই তারা করে। স্নান করা, কাপড়-জামা পরা, 
বিছানা পাতা, জিনিসপত্র গুছিয়ে যথাস্থানে তুলে রাখা, এই সবই শিশুরা 
করে। নিজের মাপ নেওয়া, ওজন নেওয়া প্রভৃতি কাজও শিশুরা নিজেরাই 
করে। এই গৃহের আসবাবপত্রও এমনভাবে তৈরী যে শিশুরা অনায়াসেই 
সেইগুলি নাড়া-চাড়া করতে পারে এবং উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারে 
আনন্দের উপকরণও থাকে প্রচুর । পিয়ানো, বাদ্যযন্ত্র, ফুল, খেলনা, ছবি 
ইত্যাদির বিশেষ ব্যবস্থা থাকে | সাধারণ শিক্ষার উপকরণের কথা পূর্বেই 
বলা হয়েছে ( পরে এবিষয়ে বিশদ আলোচনা সন্নিবিষ্ট হবে)। সুতরাং 
এই বিদ্যালয়গৃহ যে সার্থকভাবেই শিশুদের গৃহ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর 
সুন্দর, স্থকোমল, সহানুভূতিশীল পরিবেশে শিশু-কোরকগুলি অস্তরের আনন্দে 
সহজেই ফুটে উঠে। bh ` 

মন্তেসরীর শিক্ষাতত্ব ও ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় 
যে, তাঁর দৃষ্টি-ভদ্দি গণতান্ত্িক ও বৈজ্ঞানিক, লক্ষ্য সাধারণভাবে যুক্তিসহ, 
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বিষয়বস্তুর মৌলিক নীতিগুলি অনেকাংশে বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত, পদ্ধতি 
বিশেষভাবে উদ্ভাবনীশক্তির পরিচায়ক, উপকরণগুলি পথপ্রদর্শক হিসাবে 
উল্লেখযোগ্য, শৃঙ্খল ও নিয়মানুবতিতার ধারণা গণতন্ত্র ও বিজ্ঞানসম্মত এবং 
বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গভীর weg (e e মানবতার পরিচায়ক | রুশো-শিব্বগ 
WANA অবদান যে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে বহুকাল ধরে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ 
কর] হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই | 


চে) John Dewey k 
জন্‌ ডিউই 


(১৮৫৯-১৯৫২ ) 


জন ডিউই ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও 
শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্‌। শিক্ষাক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অবিসম্বাদিত এবং এই 
শ্রেষ্ঠত্ব তত্বের ক্ষেত্রে বেশী প্রকট হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও সত্য ছিল। 
দর্শন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এরকম যুগপৎ শ্রেষ্ঠত্ব তার পূর্বে পশ্চিম জগতের 
ইতিহাসে শুধু প্লেটো, অযারিষ্টটল,-অর্কুইনাস্‌, se ও BAG অর্জন 
করেছির্লেন। শিক্ষাতত্ব ও শিক্ষার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিন্তু যুগপৎ সমপর্যায়ের 
শ্রেষ্ঠত্ব আজ পর্যন্ত কেউই অর্জন করেন নি। 

জন ডিউই প্রয়োগবাদী দার্শনিক ছিলেন। প্রয়োগবাদকে তিনি wem 
বহু ক্ষেত্রের মত শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছিলেন এবং অসামান্ত সীফল্যও 
অর্জন করেছিলেন। জন ডিউইর দর্শন ও শিক্ষাতত্ব কিন্তু শুধু প্রয়োগবাধী ' 
নয়, এগুলি বিজ্ঞানবাদী ও গণতন্ত্বাদীও বটে। অনেকের মতে ডিউইর 
শিক্ষাতত্ব হল. শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক শিক্ষাতত্ব এবং . রিজ্ঞাননির্ভর শিল্পযুগের 
সর্বাপেক্ষা উপযোগী ।. শ্রেষ্ঠত্ব ওউপযোগিতার প্রশ্ন নিয়ে বাদাহ্ছবাদ চলতে 
পারে কিন্তু তার শিক্ষাতত্বের বিশ্বব্যাপী প্রভাব অবিসম্বাদিত।. বস্তুতঃ 
ইয়োরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলি ছাড়াও এশিয়া ও আফ্রিকার 
অনুন্নত দেশগুলিতেও এই প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়েছে। 

ডিউই শিক্ষাক্রিয়াকে সমাজ ও ব্যক্তি ছুইদিক থেকেই দেখেছেন | সমাজের 
দিক থেকে প্রথমতঃ, শিক্ষ। হল সমাজের মানসিক আত্মনবায়নের প্রধান 
উপায়, কেননা শিশুদের মধ্যে সঞ্চিত মানসিক সংস্কৃতির সঞ্চালন ন! হলে 
সমাজ মানসিক দিক থেকে বাচতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ. শিক্ষার্দানকার্য হল 
সমাজের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব, কারণ এই দায়িত্বের সুুপালনের উপর 
সমাজের সমগ্র মানসিক জীবনই নির্ভরশীল |. তৃতীয়তঃ, শিক্ষা হল সামাজিক 
পরিচালনার অন্যতম প্রধান উপায় | জন্মগত অসামাজিক মানুষকে সামাজিক 
মাঞ্িযে পরিণত করার কাজে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী, কেনন! 


E 
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মানসিক পরিবর্তন এনে শিক্ষা এ পরিচালনাকার্ধকে সহজ করে CETA 
চতুর্থতঃ, শিক্ষাই হল সমাজের প্রগতিদাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার | নৃতন 
অবস্থার উপযোগী আচরণগত পরিবর্তন এনে এবং সমাজের দোষ-ত্রুটির 
, শোধনের ব্যবস্থা করে শিক্ষা সমাজের প্রগতি সাধনের পথ উন্মুক্ত করে ug 
ব্যক্তির দিক থেকে শিক্ষা-প্রক্রিয়া, ডিউইর মতে, জীবন ও বৃদ্ধির সমার্থক | 
এর কারণ, জীবন বৃদ্ধি ভিন্ন থাকতে পারে না এবং বৃদ্ধি শিক্ষার দ্বারাই 
উত্রষ্টভাবে সাধিত হয় । maaa বৃদ্ধি অভিজ্ঞতা ও আচরণের অবিরাম 
পুনর্গঠন ও পুনধিন্যাসের 'মধ্যে সাধিত হয় বলে শিক্ষাকে ডিউই অভিজ্ঞতার 
অবিরাম পুনর্গ ঠন ও পুনবিন্যাস-প্রক্রিয়া বলেও আখ্যাত করেছেন | 
'ডিউইর মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল পূর্ণাংগ বুদ্ধি । তবেতিনি বৃদ্ধি 
বলতে বিকাশকেও বুঝিয়েছেন এবং পূর্ণাংগ বৃদ্ধি বলতে সর্বদিকের বৃদ্ধিকেই 
বুঝিয়েছেন { তার মতে সর্বদিকের fax ফলে বিশ্বের বস্তুসমূহের অর্থ 
(meaning) 420% মানুষের cap efe আরও অনেক ব্যাপক, গভীর ও 
সংহত হবে। অবশ্য এই সর্বদিকের বুদ্ধি কোন স্থাণু অবস্থা নয়। এর প্রসার 
ব্যক্তি ও সমাজ এই ছুই স্তরেই অবিরত চলতে থাকবে । অর্থাৎ ব্যক্তির বৃদ্ধির 
সঙ্গে ACH সমাজের Bas অবিরত ঘটতে থাকবে । পূর্ণাংগ বৃদ্ধি প্রধানতঃ 
পাচটি দিক দিয়ে (ডিউইর মতে ) সংঘটিত হয় বলে এই পীচটি দিককেই 
ডিউই-বদিত শিক্ষার আশু লক্ষ্য বলে গ্রহণ করতে পারা যায় |(জীবনের এই 
পাচটি দিক হল £ (১) কর্ণনৈপুণ্যের দিক, (২) সামাজিক দিক, (e) A 
সৌন্দৰ্যবোধের দিক, (৪) বৌদ্ধিক দিক ও (৫) নৈতিক fre) প্রয়োগ-/ 
বাদী, পরিবর্তনে গভীরভাবে বিশ্বাসী জন্‌ ডিউই অবশ্য সাবধান-বাণী উচ্চারণ 
করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, পরিবর্তনশীল বিশ্বে জীবন ও শিক্ষার কোন লক্ষ্যই 
চিরস্থায়ী হতে পারে al) বস্তুতঃ তার নিকটে সমস্ত লক্ষ্যই হল পরিবর্তনশীল 
ও পরীক্ষা নির্ভর 
শিক্ষার বিষরবস্তরসন্বদ্ধেও জন ডিউইর মত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | ডিউইর 
মতে বিষয়বস্তু বলতে বোঝায় সেই সমস্ত জিনিসকে যেগুলিকে কোন উদ্দেশ্ঠপূর্ণ 
কর্মের wb, সমাপ্তির, জন্য জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন | এই fre থেকে 
. বিচার করলে প্রচলিত পাঠ্যবস্থগুলি অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়গুলি, ( subjects )- 
শিশুদের উপযোগী বিষয়বস্ত হতে পারে না, কেননা এইগুলিকে শিশুরা তাদের 
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Beryl কর্মের সমাধানের জন্য সরাসরি ব্যবহার করতে পারে ai পাঠ্য- 
বিষয়গুলি (subjects ) হল “আসলে অতীতের সঞ্চিত জ্ঞানের সমষ্টি এবং. 
তাদের বিন্যাস তর্বশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী সংঘটিত 271 বৌদ্ধিক বিকাশ ,কম 
হওয়ায় শিশুর! এই উন্নত ধরণের বিষয়বস্তুকে তাদের ব্যবহারিক সমস্তাসমূহের 
সমাধানে ব্যবহার করতে পারে না। আসলে বিষয়গুলি হল বয়স্কদের 
উপযোগী বিষয়বন্ত্র। তবে শিশুদেরও পরে-_আরও পরিণত অবস্থায়_-এই 
বিষয়বস্তরকেই ব্যবহার করতে হবে । www এই বিষয়বস্তুর দিকেই ক্রমে 
শিশুদের এগিয়ে যেতে হবে। শিশুদের উপযোগী বিষয়বস্তু থেকে পরিণত 
বয়স্কদের বিষয়বস্তূতে পৌছাতে গেলে, ভিউইর মতে, তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে 
অগ্রসর. হতে হবে এবং সেই তিনটি পর্যায় হল (o বস্তুকে আয়ত্তে আনার 
সরাসরি অজিত জ্ঞান, (২) অন্য লোকের কাছ থেকে পাওয়া Sa ও (৩) 
Remi তার মানে শিশুদের প্রথমে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে সরাসরি.) 
জ্ঞানলাভ করতে, হবে, তৎপরে অপরের অভিজ্ঞাকে কাজে লাগাতে হবে 
প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে এবং সর্বশেষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আয়ত্তের 
মাধ্যমে বিজ্ঞানকে আয়ত্তে আনতে হবে। ডিউইর মতে, বিজ্ঞানের এই 
সর্বশেষ স্তরে সমস্ত বিছ্যার্থী নাও পৌছাতে পারে। ডিউই আরও বলেছেন 
যে, শিক্ষার বিষয়বস্তর বৌদ্ধিক, সামাজিক ও মুল্যগত (value ) 
উপযোগিতা থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন | অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে সামাজিকভাবে 
প্রয়োজনীয়, বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়ক এবং উপভোগ্যও হতে হবে। এই 
উপভোগাতা ছুই দিক থেকে আসে । একদিকে আলোচ্য বিষয়বস্তুকে 
প্রয়োজনীয় কাজে লাগতে হবে এবং অন্যদিকে নিজের গুণের GIS উপভোগ্য 
হতে হবে। স্বভাবতঃই উপভোগের দিক থেকে সাহিত্য ও কারুশিল্পের মূল্য 
সবধাপেক্ষা বেশী কেননা উচ্চাংগের উপভোগ এদের মধ্য দিয়েই কেবল সম্ভব হয়। 
ডিউই আরও বলেছেন যে বিষয়বস্তগুলিকে সম্প, T করে দেখতে হবে, কেননা 
জীবন অবিভাজ্য ও অখণ্ড এবং বিষয়বস্তগুলির উদ্ভব জীবন থেকেই EY | 


জন্‌ ডিউইর মতে বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিকে পৃথক করে দেখা উচিত নয়, 
কেননা বিষয়বস্তু পদ্ধতিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে এবং পদ্ধতিও বিষয়- 
বস্তুকে গ্রভৃতভাবে প্রভাবিত করে। পদ্ধতিকে তিনি ছুই ভাগে ভাগ করেছেন 
(১): সাধারণ পদ্ধতি ও (২) ব্যক্তিনির্ভর পদ্ধতি এবং বলেছেন যে শিক্ষককে 


X 


উন্নত শিক্ষা তত্ব 


শিক্ষকদের ডি থেকেই Sd চিত না 
তাত am ব। আর ব্যক্তিগত পদ্ধতি হল 
৷ সাধারণ পদ্ধতিকে ব্যবহার করতে 
হবে এই কারণে যে, অতীতের অভিজ্ঞতা বর্তমানেও কাজে লাগে । আবার 
ব্যক্তিগত পদ্ধতিকেও ব্যবহার করতে হবে এই কারণে যে, নৃতন অবস্থায়, 
নৃতন শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে, নৃতন শিক্ষকের দারা caw স্থজনমূলক কর্ম 
নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবনের মধ্যমেই সাধিত হতে পারে। সাধারণ পদ্ধতিকে 
আয়ত্ত করার পর অবশ্য এই ব্যক্তিগত পদ্ধতিকে আয়ত্ত করতে হয়, কেনন! 
পুরাতন অভিজ্ঞতার উপর fefe করেই qua অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর! যায় | 
ডিউইর মতে চিন্তার পদ্ধতিই হল শিক্ষণের সর্বাপেক্ষা মৌলিক- ও সাধারণ 
পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতিতে পাচটি সোপানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয় : 
(১) অভিজ্ঞতা ( experiential situation ), (3) সমস্যা (problem ), 
(৩) তথ্য (data), (8) প্রকল্প (hypothesis) (৫) ও (প্রকল্পের) সত্যতা নিন 
( verification ) | অর্থাৎ সুষ্ঠ, চিন্তাকার্ষে যে পাচটি ধাপের মধ্য দিয়ে 
অগ্রসর হতে হয় শিক্ষাক্রিয়াতেও সেই পাচটি ধাপের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে 
হর, কারণ চিন্তনই (thinking) হল শিক্ষণের সর্বাপেক্ষা ভাল পদ্ধতি। uh 
ব্যক্তিগত পদ্ধতিরও কয়েকটির বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ডিউই করেছেন | তার মতে 
সুষ্ঠ, ব্যক্তিগত পদ্ধতিতে শিক্ষক সরাসরি এগিয়ে যান, মনকে নৃতন সত্যের 
wg সর্বদা উন্মুখ রাখেন, একটি উদ্দেশ্যের দ্বারাই মনকে চালিত করেন, 
কর্ণের পূর্বে পরিণতির কথা ভাবেন ও কর্মের পরিণতিকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ 
করেন। বলা বাহুল্য, এগুলি হুল ব্যক্তিগত পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য । 


নিয়মান্তবন্তিতা ও নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধেও ডিউইর মত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | 
তার মতে আগ্রহের উদ্রেক হলেই শিশুরা মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করবার চেষ্টা 
করে এবং এই চেষ্টার মাধ্যমেই তাদের নিয়মান্ুবতিতা শিক্ষা হয়। অর্থাৎ 
কাজটি ভাল লাগা চাই এবং কাজটি ভাল লাগলেই আগ্রহ ও চেষ্টার উদ্ভব 
হবে এবং তার মধ্য দিয়ে শিশুর আচরণ সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। ডিউই 
নীতিশিক্ষাকে সামাজিক শিক্ষার acy এক করে দেখেছিলেন এবং সমাজের . 
বাইরে যে নীতির অস্তিত্ব থাকতে পারে ন! তা তিনি বিশ্বাস করতেন। 


জন্‌ ডিউই ৩৬৫ 


তার মতে Cafes বা সামাজিক শিক্ষার সবচেরে ভাল উপায় হল ভালভাবে 
সামাজিক জীবনযাপন করা । নীতিশিক্ষাদানের জন্য তিনি বিদ্যালয়ে 
একটি uua সুস্থ ও প্রাণবন্ত সমাজ গড়ে তোলবার নির্দেশ দিয়েছেন | তবে 
সেই সমাজের সঙ্গে বাইরের বৃহত্তর সমাজের গভীর সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন | 
স্বভাবতই ডিউই নীতিশিক্ষায় নৈতিক উপদেশদানের স্থান অত্যন্ত গৌণ 
বলে মনে করতেন। 

ডিউইর মতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ! 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা অনুষ্ঠিত হয় বলে শিক্ষককে সর্বপ্রথমে ভাল 
অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করতে হবে। ভাল অভিজ্ঞতা, ডিউইর মতে, হল সেই 
অভিজ্ঞতা যা পরবর্তী অভিজ্ঞতার পথ উন্মুক্ত করে এবং শিক্ষার্থী ও তার 
পরিবেশের মধ্যে সুষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে। অর্থাৎ ভাল অভিজ্ঞতা 
বৃদ্ধির পথ রোধ করে না এবং পরিবেশের সঙ্গে শিশুর স্জনমূলক যোগসাধন 
করে। ভাল অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করা সুতরাং মোটেই সহজ কাজ নয় এবং 
তাই শিক্ষককে সর্বদাই সজাগ হয়ে থাকতে হবে এবং প্রয়োজন মত 
শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হবে। তথাপি শিক্ষকের সরাসরি ব্যক্তিগত 
গ্রভাবকে ডিউই, রুশোর AAI, কমাতে চেয়েছেন এবং শিক্ষকের কার্ষকে 
অভিজ্ঞতার পরিচালনাতেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন | 

গণতন্ত্রের পূজারী ডিউই স্বভাবতই বিদ্যালয়ের সর্বক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক 
arqa পূর্ণ প্রয়োগ করেছেন । তাই বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তিনি 
বাইরের হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যুক্তভাবে 
বিদ্যালয়জীবনের সর্বক্ষেত্রে কাজ করবার নির্দেশ দিয়েছেন | অর্থাৎ শিক্ষার 
লক্ষ্য, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি নির্বাচন ও নির্ধারণ, শৃঙ্খল রক্ষা» সামাজিক জীবন- 
পরিচালন! এবং পুস্তক ও শিক্ষামূলক কর্ম নির্বাচন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই 
তিনি শিক্ষক ও ছাত্রদের নিজ নিজ শক্তি ও যোগ্যতা অন্যায়ী অংশ গ্রহণ 
করবার নির্দেশ দিয়েছেন | > 

বিদ্যালয়ের রূপ সম্বন্ধে ডিউইর মত সহজেই অনুমেয় । তথাপি সংক্ষেপে 
তা পরিবেশন কর! হল। তার মতে, বিদ্যালয় হবে একটি সমাজ, কিন্তু 
তার ACH বাইরের বৃহত্তর অনিয়ন্ত্রিত সমাজের যথেষ্ট পার্থক্য থাকবে | 
এই.লমাজ হবে সরলীরুত (simplified ), কেননা বাইরের জটিল জীবনকে 


৩৬৬ উন্নত শিক্ষাতদ্ 


শিশুরা তাদের সীমিত শক্তির দ্বারা আত্মস্থ করতে পারবে mi] এটি পরিশ্ুদ- 
ও হবে, কেননা শিশুকে বাইরের সমাজের আবিলতার সম্মুখীন হতে দিতে 
পার! যায় A | এই সমাজ আরও Ags হবে, কেননা বাইরের সমাজে 
বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবের মধ্যে যে asg বাধে বিদ্যালয়ে তার 
পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেওয়া চলে না। বিগ্যালয়জীবনকে সংহত ও wma 
হতেই হবে শিক্ষান্রিয়ার পূর্ণ ফল প্রাপ্তির eu | 

জন্‌ ডিউইর বহুখ্যাত শিক্ষাতত্বের বিশদ মূল্যায়ন এখানে সম্ভব নয় বলে 
শুধু তার কয়েকটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। শিক্ষার 
প্রকৃতি নির্ধারণে ডিউই ব্যক্তি ও সমাজ ছুই দিক থেকে অগ্রসর হয়ে বিচক্ষণতার 
পরিচয় দিয়েছেন | শিক্ষার লক্ষ্যনিরূপণ বিষয়ে ব্যক্তি ও সমাজের অবিরাম 
বৃদ্ধির কথা তুলে তিনি শিক্ষাকে জড়ত্বের কবল থেকে বাচাচ্ছে সার্থকভাবে 
প্ৰয়াসী হয়েছেন | বিষয়বস্তরকে শিশুপ্রকুতির উপযোগী করে উপস্থাপিত করে 
তিনি শিক্ষাক্রিয়াকে সার্থকতার পথে অনেকটা উত্তীর্ণ করেছেন | পদ্ধতি 
বিষয়ে সাধারণ ও ব্যক্তিগত দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং চিন্তনের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তিনি শিক্ষাপদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত দিকের প্রতি 
অনেকটা সুবিচার করেছেন । নিরমান্ুবতিতাকে আগ্রহমূলক চেষ্টার সঙ্গে 
যুক্ত করে এবং নৈতিক শিক্ষায় নৈতিক জীবনযাপনের উপর জোর দিয়ে ডিউই 
যথেষ্ট মনস্তাত্বিক বিচক্ষণতা দেখিয়েছেন । শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বত্র গণতান্ত্রিক তত্ত্বের 
প্রয়োগ করতে প্রয়ানী হয়ে ডিউই গণতন্ত্রের উপর বিপুল আস্থার পরিচয় 
দিয়েছেন। বস্তুতঃ ডিউই মনে করতেন যে, একমাত্র প্রকৃত গণতান্ত্রিক 

“HANES প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব এবং তাই গণতন্ত্রের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য । 


যুক্তিসন্মত ও ABMS পদ্ধতিসমূহ 
( Logical and Psychological Methods Y 
শিক্ষাক্রিয়ায় শিক্ষা-পদ্ধতির গুরুত্ব খুবই বেশী। 'কেননী এই পদ্ধতির 
মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর সঙ্গে বিষয়বস্তুর (যা হল শিক্ষার লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় ) 
সংযোগ স্থাপিত হয়। শিক্ষার্থীর নিকটে যোগাভাবে বিষয়বস্ত্রকে বিন্যস্ত করে 
পরিবেশন করাই হল শিক্ষাপদ্ধতির কাজ। বিষয়বস্তুর এই যোগ্য বিন্টাস ও 
. পরিবেশন না হলে সমস্ত শিক্ষা কার্যই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। 


বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে ছুই প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। 
এক প্রক1রের পদ্ধতিকে বলা হয় যৌক্তিক পদ্ধৃতি এবং অন্ত প্রকারের পদ্ধতিকে 
বলা হয় মনস্তত্বনিতর পদ্ধতি । যৌক্তিক পদ্ধতি (তার নাম থেকেই বোঝা 
যায় )'যুক্তিনির্ভর এবং মনম্তত্বনির্ভর পদ্ধতি স্বভাবতঃই শিশুপ্রকৃতির উপর 
নির্ভরশীল । যৌক্তিক পদ্ধতি প্রেরণা পায় বিষয়বস্তুর প্রকৃতি থেকে এবং 
বিষয়বস্তুর দিক থেকেই পদ্ধতির রাজ্যে অগ্রসর হয়। বিষয়বস্তগুলি ( বিভিন্ন" 
পাঠ্যবিষয়রূপে ) হল আসলে যৌক্তিকভাবে fee অতীত জ্ঞানের সমষ্টি, 
সেইজন্য যৌক্তিক পদ্ধতি বিষয়বস্তুর আয়ত্ত করার কাজে যুক্তির দিক থেকেই 
অগ্রসর হয়। পক্ষান্তরে, মনস্তত্বনির্ভর পদ্ধতি শিশু প্রকৃতির বিশেষ বৈ শিষ্ট্য- 
গুলিকে AJITIA করে তাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অগ্রসর হয় এবং তাই এই 
প্রকারের পদ্ধতি Heaps থেকেই মুখ্যতঃ প্রেরণা লাভ করে। এই 
প্রকারের পদ্ধতি দেখে শিশুর শক্তি, প্রবণতা, ইচ্ছা, মনোভাব ও অতীতের 
অভিজ্ঞতা! ইত্যাদি কিরূপ এবং সেই পর্যালোচনার উপর নির্ভর করেই অগ্রসর 
Bl সুতরাং যৌক্তিক পদ্ধতি ও মনস্তত্বনির্ভর পদ্ধতির মধ্যে একটা বিরোধ 
লক্ষ্য করা যায়। 

গণতান্ত্রিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ রুশোর পূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে যৌক্তিক 
'পদ্ধতিরই আধিপত্য ছিল। তার কারণ হল ছুটি। রুশো পূর্ব সমাজ অর্থাৎ 
toads সমাজ ছিল প্রতৃত্বভিত্তিক (authoritarian ), তাই সেই সমাজে 
ব্যক্তির বিকাশ এবং তার স্থবিধা-অস্থবিধার দিকে সমাজের লক্ষ্য ছিল ay 
এবং সেইজন্য শিশুরাও ছিল অনাদূত। সেই সমাজে শিশুদের পৃথক চাহিদার 


সু উন্নত শিক্ষাতত্ব 


কথা ভাবা হুত না এবং তাই বড়দের বেলায় যা প্রযোজ্য তাই ছোটদের 
বেলাতেও প্রয়োগ করা হত, একটু সরল করে মাত্র। মানবতাবোধের 
অভাবের জন্য শিশুমনস্তত্বও ছিল sarats এবং কাজ চালাবার জন্য ভেবে 
নেওয়া হত যে শিশুরা হল ক্ষুদ্র বয়স্ক ব্যক্তি সমষ্টি” ( miniature adults ) | 
গণতান্ত্রিক সমাজদর্শনের আবির্ভাবের ফলে সমাজের অন্তান্য অনেক অবহেলিত 
সম্প্রদায়ের মত শিশুসম্প্রদায়ের উপরও লক্ষ্য পড়ল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুপ্রকৃতির 
সঙ্গে সামন্তস্তপূর্ণ শিক্ষার দাবী উঠল। এই শিক্ষাকে বলা হয় শিশুকেন্দ্রিক, 
কেননা এর কেন্দ্রস্থলে বিবয়বস্তকে নয়, শিশুকে বসাবার কথাই বলা zA | 
রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব শিক্ষার ক্ষেত্রেও 
গণতন্ত্রের প্রকাশ সুরু হল এবং গণতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে এই awa শিক্ষাও | 
অনেকদূর অগ্রসর হল। পেস্তালৎসী ও ফ্রোরেবেলের সময় থেকে SE অনেক 
প্রকারের মনস্তত্বনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। 
এদের সকলেরই মূল কথা হচ্ছে শিশুমনস্তত্বনিরভরশীলতা 1 শিশুদের যুক্তিক্ষমতা 
অপরিণত থাকে বলে এবং শিশুরা,কর্মচঞ্চল বলে এই সমস্ত পদ্ধতিতেই কর্ণের 
উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বিমূর্ত চিন্তনের স্থান থাকে খুবই কম। 

উপরে আমরা যৌক্তিক ও মনস্তত্বনির্ভর পদ্ধতির মধ্যে বিরোধের 
কথা বলেছি। কিন্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, 
3 বিরোধ হল অপেক্ষাকৃত স্থূল, মূলতঃ কোন বিরোধের অস্তিত্ব নেই। 
কারণ দেখা যাবে যে, ছুই প্রকারের পদ্ধতিই হল আসলে যৌক্তিক 
ও মনম্তত্বনির্ভর | যে সব পদ্ধতিকে সাধারণতঃ মনস্তত্বনির্ভর বলা হয় 
সেগুলি সাধারণতঃ অপরিণত শিক্ষার্থীদের মনভত্বনির্ভর এবং যাকে 
আমরণ যৌক্তিক পদ্ধতি বলি তা হল পরিণত শিক্ষার্থীদের এবং বয়স্কদের 
মনস্তত্বনির্ভর | সুতরাং ছুই মনস্ততনির্ভর। তেমনি যে প্রকারের পদ্ধতিকে 
আমরা মনস্তত্বনির্ভর বলি তা হল (সমগ্র শিক্ষাক্রিরা ও তার পরিণতির 
কথা ভাবলে ) একাস্তভাবে যৌক্তিক, কেনসা অপরিণত শিশুর শিক্ষার 
ক্ষেত্রে অন্য প্রকারের পদ্ধতি আদৌ PAAZ হবে না এবং তাই হবে 
নিতান্ত অযৌক্তিক । yeas ছুই প্রকারের পদ্ধতিই হল যৌক্তিক। 

তবে যদিও ছুই প্রকারের পদ্ধতিই হল যৌক্তিক ও মনস্তত্বনির্ভর, 
তথাপি একই অবস্থায় তারা যৌক্তিক বা মনত্তত্বনির্ভর নয়। অপরিণত 


যুক্তিসম্মত ও মনস্তত্বসম্মত পদ্ধতিসমূহ ৩৬৯ 


শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে যা মনস্তত্বনির্ভর বা যৌক্তিক পরিণত শিক্ষার্থীর 
শিক্ষার ক্ষেত্রে তা মনম্তত্বনিভর বা যৌক্তিক নয়। স্থৃতরাং অপরিণত 
শিশুরক্ষেত্রে যে বা যে সব পদ্ধতি প্রযোজা সেই বা সে সব পদ্ধতি পরিণত 
শিক্ষার্থীর বেলায় প্রয়োজ্য নয় | বস্তুতঃ, তথাকথিত মনস্তত্বনির্ভর পদ্ধতিগুলিই 
অপরিণত শিশুদের ক্ষেত্রে উপযোগী এবং তথাকথিত যৌক্তিক পদ্ধতি 
পরিণত শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযোগী | 

এখন আমর! কয়েকটি ছোট উদ্াহরণের সাহায্যে উপরোক্ত ছুই 
গ্রকারের পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করবার চেষ্টা করব। আধুনিক বিদেশী 
ভাষা শিক্ষায় যৌক্তিক পদ্ধতি ব্যাকরণের সাহায্য নিয়ে বিশ্লেষণের পথে 
এগোয় এবং, মাতৃভাষার সাহায্যও বিশেষভাবে cu, কিন্তু sew 
নির্ভর পদ্ধ'তগুলি ভাষাগত অভ্যাস স্থষ্টর দিকে বেশী নজর দেয় এবং 
মাতৃভাষাকে কোন বিশেষ স্থান দেয় না। গণিত শিক্ষাদানের বিষয়ে 
যৌক্তিক পদ্ধতি সরাসরি বিমূর্ত চিন্তার পথে এগিয়ে যায় বাস্তব অবস্থার 
কোন অবতারণা না করেই, কিন্তু মনন্তত্বনির্ভর পদ্ধতি বাস্তব অবস্থার 
মধ্য দিয়েই বিমূর্ত সংখ্যার রাজ্যে এগিয়ে যায়। ইতিহাস শিক্ষায় 
যৌক্তিক পদ্ধতি নাম-ধাম ও ঘটনাপবম্পরার কারণ বিশ্লেষণ ইত্যাদির 
মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, কিন্তু মনত্তত্বনির্ভর পদ্ধতি গল্প, নাটক, চিত্র 
ইত্যাদির মাধ্যমে এ্রতিহাসিক জ্ঞানদান করে। ভূগোল শিক্ষায় যৌক্তিক 
পদ্ধতি yates স্থান ও দেশের আলোচন! সরাসরি সুরু করে দেয় এবং 
xv মস্ত স্থান ও Ws নামের তালিকা উপস্থাপিত করে, কিন্ত 
মনস্তত্বনির্ভর পদ্ধতি পরিপাশ্বিক স্থানের agate থেকে দূরস্থিত স্থানের 
দিকে অগ্রসর হয়। বলা বাহুল্য, সমস্ত ক্ষেত্রেই যৌক্তিক পদ্ধতি প্রধানতঃ 
বুদ্ধির ( বিমূর্ত চিন্তার) সাহায্য নেয়, এবং মনস্তত্বনির্ভর পদ্ধতি সাহায্য 
নেয় প্রধানতঃ কর্মের । শেষের পদ্ধতিতেও যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু তা 
হল ইন্দ্রিয়নিচয় ও দেহনির্ভর, অর্থাৎ কর্মনির্ভর | 

পরবর্ত পরিচ্ছেদ sare কয়েকটি মনস্তত্বনির্তর পদ্ধতি ও পরিকল্পনার 
আলোচনা নিবদ্ধ হল। স্বভাবতঃই মনস্তত্বনির্ভর পদ্ধতির উদ্বাহরণ রূপে 
সেই গুলিরও উল্লেখ করা যায় | 
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ক্রোয়েবেলের কিগারগাটেন পদ্ধতি 


বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ফ্রোয়েবেল কিগুরগার্টেন অর্থাৎ শিশুদের বাগান 
নামে এক প্রকার বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন যেখানে খেলার মাধ্যমে aiig- 
প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের (৩-৭ বৎসর পর্যন্ত ) শিক্ষা দেওয়া হত। 
ফ্রোয়েবেল কিন্তু শিক্ষাকে মোটেই WM অর্থে নেন নি। শিশুর সবাংগীণ 
বৃদ্ধি ও বিকাশকে পরিচালিত করবার দায়িত্ব তিনি শিক্ষার উপর ae 
করেছিলেন। স্থতরাং কিগারগার্টেন বিদ্যালয়ে খেলার মাধ্যমে শিশুদের 
র্বাংগীণ বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের চেষ্টাই করা হত। এই বিদ্যালয়ে প্রযুক্ত 
পদ্ধতিই কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি নামে খ্যাত। খুব ব্যাপক ভাবে দেখলে 
খেলাই হল এই বিদ্যালয়ের মৌল পদ্ধতি | তবে খেলাকে পরিচালিত করবার 


জন্য এই বিদ্যালয়ে অনেক রকমের শিক্ষামূলক যন্ত্রপাতি ও কর্সের প্রয়োগ কর! 


হত। সুতরাং ফরোয়েবেলের পদ্ধতি বলতে সাধারণতঃ খেলার যে বিশেষ 
পদ্ধতি কিগুারগার্টেন বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োগ কর! হত তাকেই বোঝান zug 
নিয়ে আমরা ফ্রোয়েবেলের পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং 
সঙ্গে ACH তার মূলগত তত্বসমূহেরও কিছু পরিচয় দেব। 


ক্রোয়েবেলের পদ্ধতির gaits তন্বসঘূহ 

ফ্রোয়েবেলের পদ্ধতির পশ্চাতে কয়েকটি ব্যাপক দার্শনিক তত্ব বর্তমান | 
এই তত্বকরটির সঙ্গে কিছু পরিচয় প্রয়োজন | 

০) এক্যতন্ত্ব_ফোয়েবেল মনে করতেন বিশ্বের সমস্ত quE এক 
অনস্ত এক্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ। সর্বাপেক্ষা বড় এক্য হল বিশ্ব এবং এই বিশ্বের 
এক্য-বিধায়ক শক্তি হলেন ঈশ্বর | "ges বিশ্বের এক্যের মধ্যে কিন্তু অসংখ্য 
এক্য বর্তমান যাদের ace বিশ্বের সম্পর্ক হল জীবদেহের সঙ্গে জীবকোষের 
সম্পর্কের মত। মাঙ্গবও হল একটি Baz যার tW বৃহত্তম এক্য অর্থাৎ 
বিশ্ব এবং marta এক্যের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বৰ্তমান | 


(২) বিকাশ wg 
ক্রোয়েবেল মনে করতেন যে বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুই বিবপ্তিত হচ্ছে এবং 


ফ্রোয়েবেলের কিগারগার্টেন পদ্ধতি ৩৭১ 


বিবতিত হচ্ছে তাদের আপন আপন বিকাশের ধার! GEA) সুতরাং 
মানুষও বিবতিত হচ্ছে তার বিকাশের বিশেষ ধারা অনুযায়ী । তবে মানুষ 
হল বিশ্বের উদ্বর্তনধারার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল এবং সে তার আপন পরিণতি ও 
সীমার স্বরূপ বুঝতে পেরেছে বলে তার সমস্ত শক্তিকে আপন বিকাশ ক্রিয়াকে 
সার্কতর করে তোলবার জন্য নিয়োগ করতে পারে | এবং এই ভাবে নিয়োগ 
কর! তার কর্তব্যও। তবে বিকাশের ধার] বিভিন্ন বস্তুর পৃথক হলেও শেষ 
পৰ্যন্ত সবাই একই Acasa দিকে প্রধাবিত হচ্ছে। তার কারণ এই বিশ্বের 
মূল শক্তি একই এবং সেই শক্তি সর্ব বস্তুর পরিচালনকারীও বটে আবার. পরম 
HIS বটে। সমস্ত কিছুর বিকাশের মধ্য দিয়ে 3 একই শক্তির ইচ্ছার 
প্রকাশ হয়। 


(9) জাত্মনিয়প্তিত কর্মের og 
ফ্রোয়েবেল মনে করতেন যে, মায়ের বিকাশ সার্থক হয় আত্মনিয়ন্ত্রিত 


কর্মের মাধ্যমে । তবে এই কর্ম হওয়া চাই বহুমুখী, কেননা মানুষের Gips 
বিকাশ হল বহুমুখী | 


(8) সমাজের মাধ্যমে ব্যক্তিতার বিকাশ তত্ব 

আমরা দেখেছি যে, বিশ্বের সমস্ত বস্তই পারস্পরিক সম্পর্কের জালে বদ্ধ। 
কিন্তু মান্ুযের কাছে অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্পষ্টতঃই হবে নিবিড়তম | 
তাই সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়েই মানবিক বিকাশের সার্থকতম প্রকাশ 
হয় ফ্রে/য়েবেল এমনি মনে করতেন | 


কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের স্বরূপ ও ফ্রোরেবেলের শিক্ষা 
পদ্ধতি 

কিণ্ডারগাটেন শব্দটির মধ্যেই ফ্রোয়েবেলের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পদ্ধতির 
qaza সন্ধান পাওয়া যায়। কিণ্ডারগার্টেন শব্দটি জার্সাণ এবং তার অর্থ- 
হল ‘শিশুদের বাগান’। শিশুদের ফ্রোয়েবেল চারা-গাছের মত মনে করতেন 
এবং তার মতে শিক্ষকদের কর্তব্য হল মালীর কাজ করা। অর্থাৎ বিদ্যালয় 
রূপ বাগানে শিশুরূপ চারাগাছকে শিক্ষকরূপ, মালীদের সযত্নে পালন করে 
বিকশিত করে তুলতে হবে-_এই ছিল বিদ্যালয়, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সম্বন্ধে 
ফ্রোয়েবেলের অভিমত। ফ্রোয়েবেল মনে করতেন যে, গাছ যেমন ভাল 


৩৭২ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


পরিবেশে নিজের ধর্মেই বেড়ে উঠে, শিশুও তেমনি saga পরিবেশে অন্তরস্থ 
নিয়মেই আপন! হতে বিকশিত হয়ে উঠে। ছুই ক্ষেত্রেই ভাল বিকাশের জন্য 
প্রয়োজন হল খারাপ প্রভাবসমূহকে দূরে রাখা এবং ভাল পরিবেশের ব্যবস্থা 
eal কিগারগার্টেনে ফ্রোয়েবেল এই ছুইরকম ব্যবস্থার জন্য বিশেষ সচেষ্ট 
ছিলেন। শিশুর জন্য তিনি সুন্দর, স্বাধীন ও আনন্দময় সামাজিক পরিবেশ 
গড়তে চেষ্টা করেছিলেন এবং আত্মবিকাশের পথ সহজ করবার Ga বহু 
প্রকারের উপকরণ ও কর্মের ব্যবস্থা করেছিলেন । অবশ্য এই স্তরের সব কর্মই 
হল আদলে খেলা, কেননা শিশুর আত্মসক্রিয়তা খেলার মাধ্যমেই সবচেয়ে 
সার্থকভাবে প্রকাশ পায় । খেলাকে বিকাশের সহায়ক করবার জন্য ফ্রোয়েবেল 
শিক্ষকদের খেলায় উৎসাহ দিতে, খেলার মধ্যকার ভাল উপাদানগুলিকে gel 
করতে এবং খারাপ উপাদানগুলিকে বিদূরিত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন ı 
অর্থাৎ খেলা হবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। 


কিগারগার্টেন বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক থাকে না। এখানে শিশুদের গান, 
অঙ্গশঞ্চালন ও গঠনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশে উৎসাহিত কর! হয়। তৰে 
এই তিন রকম কাজ এক সঙ্গেই চলে। অর্থাৎ যে বস্তু নিয়ে গান করা হয় 
(যেমন, কোন গল্প) তাকে নিয়েই নাটকীয় অঙ্গসঞ্চালন কর! হয় এবং নানা 
জিনিস গড়াও za | 

কিগারগার্টেন বিদ্যালয়ে ৫টি গান শেখাবার বন্দোবস্ত আছে। এই ৫০টি 
গানই কোন খেলা, কোন কার্য few] শিশুদের কোন একদিকের বিকাশ 
সংঘটন ব্যাপারে প্রয়োজনে লাগে |, শিক্ষক গানগুলিকে শিশুদের বিকাশের 
স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, নির্বাচিত করেন ও সাজান | 


ফোয়েবেল শিশুদের বিকাশ সুনিশ্চিত করবার জন্য ২০টি দানের (‘gifts’) 
ব্যবস্থা করেছেন। এই ২০টি শিক্ষাবিষয়ক উপকরণ একসঙ্গে খেলারও বস্তু 
এবং বিকাশেরও উপকরণ p এগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুদের দর্শনেক্রিয় 
ও স্পর্শেন্দিয়ের বিকাশ হয়, সংখ্যার ধারণা গড়ে উঠে এবং বস্তু নিচয়ের 
আকুতি ও উপরিভাগ সম্বন্ধে wed ধারণার E হয়। শিশুদের বিকাশের 
ধারাকে মনে রেখেই এই শিক্ষাবিষয়ক বস্তগুলিকে সাজান হয় বা উপস্থাপিত 
করা হয়। এই উপকরণগুলিকে নিয়ে যে সব কাজ করা যায় ফোয়েখেল 


ফ্রোয়েবেলের কিগারগার্টেন পদ্ধতি ৩৭৩ 


তাদের নাম “কর্ম (‘occupation’) দিয়েছিলেন | যদিও: দানগুলির 
সংখ্যা হল ২০ তথাপি প্রথম সাতটিকেই এখন দান বল! WX | 

প্রথম দানের অন্তর্গত হল ৬টি রঙ্গীন পশমের বল। সংশ্লিষ্ট কর্ম হল এদের 
গড়িয়ে দিয়ে খেলা করা । এই কর্মের মধ্য দিয়ে বহু গুণের উদ্ভব হয় 
ফোয়েবেল এমনি ভাবতেন | এমনকি আধ্যাত্মিক বিকাশও অজ্ঞাতে সাধিত 
হয় এমনি তার ধারণা ছিল। দ্বিতীয় দানের অন্তর্গত হল একটি গোলাকৃতি 
বস্তু, একটি চৌকো নিরেট বস্তু এবং একটি চোদার মত IS! তৃতীয় দানের 
মধ্যে রয়েছে একটি বড় চৌকো কাঠের বস্তু যেটিকে ৮টি ছোট চৌকো বস্তুতে 
পরিণত কর! যায়। এমনি করে প্রত্যেকটি দীনের মধ্যে কয়েকটি করে 
খেলানির্ভর শিক্ষার বস্তু আছে যেগুলিকে নিয়ে খেলা করতে করতে শিশুদের 
বহুমুখী বিকাশ সাধিত হয়। 

ফোয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি প্রাক প্রাথমিক স্তরেই প্রযোজ্য | 
তবে তিনি পরবর্তী সুরের জন্যও শিক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন | কিন্তু সে 
নির্দেশ স্পষ্টতঃ কিগারগার্টেন পদ্ধতি সম্পর্কিত না হওয়ায় এখানে আলোচিত 
হল না। 

৬ কিগারগার্টেন পদ্ধতির বহু গুণের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ নিয়ে করা হল : 

(3) বিদ্যালয়কে বাগান বলে কল্পনা করার মধ্যে যথেষ্ট অভিনবত্ব বয়েছে। 
ফ্রোয়েবেল সেই অভিনবত্থ পূর্ণভাবে দাবী করতে পারেন। 

(২) শিশুর আত্মসক্রিয়তাকে বিকাশের মূলস্থত্র বলে মনে করে এবং 
খেলাকে আত্মসক্রিয়তার প্রধান রূপ মনে করে ফ্রোয়েবেল শৈশবের আসল 
প্রকৃতির স্বরূপ বিশেষ ভাবে উদঘাটিত করেছেন | 

(৩) থেলাকে মৌল পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করে ফ্রোয়েবেল সমস্ত আধুনিক 
খেলাভিত্তিক পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন 1 

(s) ইন্দিয়ের শিক্ষার জন্য বিশেষ উপকরণ সৃষ্টি করে ফ্রোয়েবেল এক 
প্রতিভাবান উদ্ভাবক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং পরবর্তী অনেককে ও 
পথে wish করেছেন। 

(e) শিশুর বিকাশে বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনের উপর গুরুত্ব অর্পণ 
করে ফ্রোয়েবেল ব্যক্তিতা ও সামীজিকতার সমন্বয় সাধন করেছিলেন | 
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(৬) Peta শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণও ফ্রোয়েবেলের অন্যতম 

শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব | বিশ্বব্যাপী কিণ্ডারগার্টেনের প্রসারই এ বিষয়ের সর্বাপেক্ষা 
. বড় সাক্ষ্য । A | 

কিগারগার্টেন পদ্ধতির দোষও আছে। কয়েকট মাত্র ক্রটির উল্লেখ 
এখানে করা হল £ - 

(3). ফ্রোয়েবেলের দানগুলির রূপকতা অত্যধিক। তিনি দানগুলির 
গভীর আধ্যাত্মিক তাত্পর্ধের কথা বলেছেন, কিন্তু সেগুলি সহজবোধ্য নয়, 
শিশুদের কাছে ত’ নয়ই । 

(২) ফ্রোয়েবেলের অনেক সঙ্গীত ও ছবি বর্তমানে কার্যকরী নয় | 

(e) কিগারগার্টেন পদ্ধতিতে ব্যক্তিতার বিকাশের চেয়ে সামাজিক 
বিকাশের উপর অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়! হয়েছে। E 

(s) উপকরণ ও কর্ণের ব্যাপারে শিশুদের স্বাধীনতা বিশেষ নেই। এ 
যেন জোর করে খেলান ৷ ফলে খেলার AMIS নষ্ট হয়ে যাবার AVIT 
থাকে। 1 

(৫) সংপৃক্তিকরণের প্রয়োগ আরও অনেক বেশী meu উচিত। 

(৬) শিশুদের ইন্দরিয়শিক্ষা স্বাভাবিক কর্মাবলীর মধ্য দিয়েই ভাল করে 
সংঘটিত হয়। স্থৃতরাং অত্যধিক উপকরণের ব্যবহার উপকারী না হতেও 
পারে। 

তবুও ফ্রোয়েবেলের অবদানের মহত্ব অনস্বীকার্য | শিশুদরদী মহাপ্রাণ 
শিক্ষাবিদ হিসাবে নিশ্চয়ই বহুকাল ধরে তিনি মানুষের শ্রদ্ধা লাভ করবেন। 


মন্তেসরা পদ্ধতি ' 


(Montessori Method) 


ভুমিকা 

সাধারণ জীবনে ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ ও মনোভাবের প্রসার ও মনো- 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শিক্ষায় ব্যক্তিগত 
পার্থক্যের উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া Be হয়েছিল। অন্যান্য অনেক শিক্ষাবিদের 
মত মাদাম মন্তেসরীওতশ্রেণী-শিক্ষার অর্থাৎ দলগত শিক্ষার পরিবর্তে ব্যক্তিগত 
শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন । তার উদ্ভাবিত বিখ্যাত ear) 
পদ্ধতি” শ্ৰেণী-শিক্ষার অবসান ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার আবহাওয়ায় 
ব্যক্তিগত বিকাশ সংঘটনে প্রযুক্ত হয়েছিল। তবে শিক্ষার্থীদের সামাজিক 
বিকাশকে তিনি যে অগ্রাহ্‌ করেন নি তা আমরা তার শিক্ষাতত্বের আলোচনার 
সময়ে দেখেছি | 

আমরা পূর্বেই, দেখেছি যে, তিনি প্রথমে qm শিক্ষাদানকার্ষে 
লিপ্ত ছিলেন এবং পরে সেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই সাধারণ wu 
শিশুদের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। নিয়ে আমরা মস্তেসরীর শিক্ষা- 
পদ্ধতি সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। 

মন্তেসরী পদ্ধতির মৌল Sgi 

মন্তেসরী "afe কয়েকটি মৌল তত্বের উপর নির্ভরশীল । নিয়ে সেই 
তত্বগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। 

(১) বিকাশের তত্ব 

রুশোর মত মন্তেসরীও মনে করতেন যে, শিশুর দেহ ও মন ধীরে ধীরে 
অন্তর থেকে বিরুশিত হয়ে উঠে এবং শিক্ষার কাজ হল এই বিকাশের ধাবার 


সহায়ক রূপে কাজ করা! : 


(২) «fesses 
.মস্তেসরী মনে করতেন যে, প্রত্যেকটি শিশু তার নি ধারায় বিকশিত 
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হয়ে উঠে এবং এই fans SBE হল ব্যক্তিতা। মস্তেসরী দৃঢ়ভাবে ঘোষণা 
করেছিলেন যে, শিক্ষাবিদূদের এই ব্যভিতার বিকাশে কখনও বাধা সৃষ্টি করা 
উচিত নয়, বরং এই ব্যক্তিতার বিকাশ সাধনই' শিক্ষাবিদ্দের কর্তব্য | 

(৩) স্বাধীনতার oy 

এই তব পূর্বের ছুটি তত্বেরই উপজাত ফল। আমরা দেখেছি যে, 
মন্তেসরী শিশুর দেহ-মনের বিকাশের S9 এবং তার ব্যক্তিতার বিকাশের জন্য 
স্বাধীন আবহাওয়ার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ TUNES. সুতরাং তার পদ্ধতি 
স্বাধীনতার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল এবং স্বাধীনতার তত্ব হল তার একটি 
মৌলিক seg | 

(8) আত্মশিক্ষার wg 

আত্মশিখনের পথই হল শিখনের শ্রেষ্ঠ পথ মন্তেসরী এমনি a, করতেন | 
শিশু নিজের শিখনকে নিজেই পরিচালিত করতে পারে এবং বড়দের উপস্থিতি 
প্রধানতঃ বাধা R ea এমন তিনি ভাবতেন। তবে কিছু সাহায্যের 
প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করতেন এবং তাই আত্মশিখন পরিচালনার 
জন্য শিক্ষাসহায়ক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছিলেন | 

(৫) পেশীগত শিক্ষার তত্ব 

মন্তেসরী প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষায় পেশীগত শিক্ষার উপরেও বিশেষ গুরুত্ব 
দিতেন। এই পেশীগত শিক্ষা সার্থক হলে শিক্ষামূলক ( লেখা, আকা 
ইত্যাদি) ও সাধারণ বহু প্রকারের কর্মে (হাটা, দৌড়ান, সিঁড়িতে উঠা, 
সাধারণ কাজ করা ইত্যাদি ) শিশু সহজে পারদশাঁ হয়ে উঠে I 

(৬) faca শিক্ষা 

xer অল্প বয়সের শিশুর fama বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
দিতেন। তার মতে ইন্দ্িয়ের বিকাশের উপর বৌদ্ধিক বিকাশ বিশেষভাবে 
নির্ভর করে। তিনি মনে করতেন যে ইন্দিয়ের বিচারই ( sensory 
Judgment ) বৌদ্ধিক বিচারের ভিত্তি স্থাপন করে। 4 


মন্তেসরী পদ্ধতি 
“শিশুদের গৃহ” নামক স্বাধীনতাপূর্ণ Rataa মন্তেসরী যে শিশুদের বহুমুখী 
বিকাশের বাবস্থা করেছিলেন সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই বিদ্যালয়ের 
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সুন্দর পরিবেশের কথা মনে রেখেই মস্তেসরীর পদ্ধতির আলোচনায় আমরা 
নিম্নে অগ্রসর হচ্ছি। ১ 5 

মন্তেসরীর পদ্ধতিতে তিনটি অংশ লক্ষ্য করা যায়। একটি হল পেশীগত 
শিক্ষাপদ্ধতি, দ্বিতীয়টি হল ইন্দিয়গত শিক্ষাপদ্ধতি এবং তৃতীয়াট হল ভাষা ও 
গণিত শিক্ষাপদ্ধতি। 


(১) পেশীগত শিক্ষাদ্ধতি 

বিভিন্ন সাধারণ কর্মে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিশুর! পেশীগত শিক্ষালাভ 
করে। শিশুর! এই বয়সে স্বভাবতঃই আপনা হতে পেশীগত শিক্ষালাভ 
খুব MASSA ACH লাভ করতে পারে না, তাই প্রয়োজন হয় শিক্ষকের 
পরিচালনার | বসা, চলা, দৌড়ান, খাবার দেওয়া, নিজেদের দেহের ay 
নেওয়া, জামা-কাপড় পরা, জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, বাগান করা, ছন্দপূর্ণ 
অঙ্গসঞ্চালন করা, বিছানা পাতা, মাটির কাজ করা ইত্যাদি বহু প্রকারের 
সাধারণ কর্মের মাধ।মে শিশুদের পেশীগত শিক্ষা দেওয়া হয় । এই সব শিক্ষার 
জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও করা হয়। যেমন জামা! পরা 
ও খোলা শেখানর SH কাঠের ফ্রেমে কাপড় ও চামড়া দেওয়া থাকে | কাপড় 
ও চামড়ার খগ্ডগুলিকে একসঙ্গে বেধে, বোতাম দিয়ে এবং হুক লাগিয়ে যুক্ত 
করা যায়। ; 

(২) ইন্দ্িয়গত শিক্ষা 

ইন্দ্িয়াত শিক্ষা শিশুদের প্রধানতঃ শিক্ষামূলক যন্ত্রপাতির সাহায্যেই 


দেওয়া হয়। যেহেতু ইন্দিয়গুলি হল সংখ্যায় একাধিক, সেইহেতু শিক্ষামূলক 
যন্ত্রপাতিও হয় বহু প্রকারের । নিয়ে সেই যন্ত্রপাতিগুলির কিছু পরিচয় 


দেওয়া হল £ 
(ক) নানা প্রকারের জ্যামিতিক নিরেট বস্তু (যেমন, গোলাকার, 
মোচারুতি, পিরামিডাকৃতি ইত্যাদি) 


(খ) বিভিন্ন রংয়ের তিন সারি বিভিন্ন আকৃতির নিরেট wg যেমন, 
গোলাপী চৌকো জিনিস ও হলদে রং-এর কিম্বা খানিকটা লাল এবং খানিকটা 


নীল রং-এর লম্বা লাঠির মত বস্তু । 4 


ry 
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(গ) তিন সারি নিরেট ‘ইন্সেট’। এই ইন্সেটগুলির খানিকটা অংশ 
কাট! থাকে যার মধ্যে অন্য বস্তু খাপে খাপে বসান যায় | i 

(ঘ) নানা প্রকারের কাপড়ের ছাট | 

(8) নানা ওজনের বিভিন্ন ছোট কাঠের টেবিল সমষ্টি । 

(চ) খশখশে ও wee উপরিভাগবিশিষ্ট চৌকো টেবিলের সমষ্টি । 

(ছ) ছুটি «Te যার মধ্যে ৬৪টি রঙ্গীন কাষ্ঠথণ্ড থাকে। 

(a) তিন সারি কার্ড যেগুলির উপর জ্যামিতিক আরুতি বিশিষ্ট কাগজ 
আটা থাকে। 

(a) কতকগুলি চোঙ্গারুতি বাক্স | 

এইগুলি ছাড়া ইন্দ্রিয় শিক্ষার জন্য আরও অন্য প্রকারের উপকরণ 
ব্যবহার কর! হয়| E 

মন্তেসরীর ইন্দ্রিয়শিক্গার উপকরণগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাদের 
ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুরা শুধু যে বিভিন্নভাবে ইন্দ্রিয়সমূহকে ব্যবহার করে 
তাই নয়, এ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের ইন্দ্রিরগত বিচারশক্তিও বাঁড়ে। একই 
প্রকারের বস্তুর মধ্যে মিল দেখান ও পার্থক্য দেখান এব পৃথক বস্তুদের মধ্যে 
পার্থক্য দেখানর মধ্য দিয়েই এই বিচারশক্তির বিকাশের প্রচেষ্টা কর! হয়। 
মন্তেসরী পৃথকভাবে প্রত্যেকটি ইন্দিয়ের শিক্ষাপরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন 
এবং স্পর্ণান্ুভূতিকে সর্বাপেক্ষা মৌলিক অনুভূতি বলে মনে করতেন | matty 
ভূতির বিকাশের জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থাসমৃহও অবলম্বন করেছিলেন | 

(৩) পড়া, লেখ! ও পাটিগণিত শিক্ষা 

মন্তেসরী প্রথমে এই সবের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেন নি, কেননা 
তিনি ভেবেছিলেন যে, প্রাক্প্রাথমিক স্তরের শিশুদের এই সব শিক্ষার উপযোগী 
দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা থাকে না। পরে তিনি তার মত পরিবর্তিত 
করেছিলেন । মস্তেসরী-পদ্ধতিতে লেখা, পড়া ও পাটিগণিত শিক্ষা ইন্দ্রিয় 
শিক্ষার অব্যবহিত পরেই সুরু হয় এবং প্রায় Efi শিক্ষার অবশ্যস্তাবী পরিণতি 
হিসাবেই দেখা দেয়। শিশুর] এই ব্যবস্থায় পড়ার আগে লেখা শেখে এবং 
লেখা শেখে প্রথমে বালির কাগজে কাটা অক্ষরের উপর আঙ্গুল বুলিয়ে 
এই আঙ্গুল বুলানর মাধ্যমে শিশুরা অক্ষরগুলির দৃষ্টিশক্তি, পেশী ও míos 
সম্পর্কিত এতিরূপ (image ) তৈরী করতে সমর্থ হয়। অক্ষরগুলির উচ্চাল্প 


মন্তেসরী পদ্ধতি ৩৭৯ 


সঙ্গে সঙ্গে বলে দেওয়ার জন্য শব্দের সঙ্গে প্রতিরূপগুলির সংযোগ ঘটে | 
মস্তেসরী মনে করতেন যে, তেখার চেয়ে পড়া কঠিন এবং তাই পড়ার পূর্বেই 
লেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ শিক্ষাবিদের! তার সঙ্গে এ বিষয়ে 
একমত নন | পাটিগণিতের প্রধান চারটি নিয়ম ( যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ) 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য মন্তেনরী বিভিন্ন মাপের দশটি কাঠির ব্যবস্থা করেছিলেন, 
যাদের বলা হয় 'দীর্ঘসিঁড়ি'। কাঠিগুলি > থেকে ১০ ডেসিমিটার med. 
লেখা, পড়া এবং পাটিগণিত শিক্ষার জন মস্তেসরী অন্যান্য যন্ত্রপাতির সঙ্গে 
নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করেছেনঃ 

(ক) কতকগুলি কাড যার উপর বালির কাগজে কাটা অক্ষর আটা 
থাকে। 

(a) aaa পিচ্‌বোর্ডের ছুটি বর্ণমালা। এদের আক্কুতি হবে ভিন্ন 


প্রকারের | 
(a) এক সারি কার্ড যার উপর বালির কাগজে কাটা ১,২,৩ ইত্যাদি 


সংখ্যা আটা থাকে। 

(a) এক সারি বড কার্ড যার উপরে ১০ এর উপরের সংখ্যাগুলি মস্থণ , 
কাগজকাটার মাধ্যমে আট! থাকে। 

(উ) গণনা করবার জন্ ছুই বাক্স ছোট কাঠি। 


মন্তেসরী পদ্ধতির উপকারিতা 
মন্তেসরী পদ্ধতির সংগুণাবলীর মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটি বিশেষ 
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(১) শিক্ষাক্রিয়াকে' 'বিজ্ঞাননির্তর করবার প্রচে্টাই মস্তেসরীর শ্রেষ্ঠ 
অবদান। 

(২) তার বিদ্যালয়ে শিশুরা স্বাবলম্বী হওয়ার এবং সামাজিক গুণসম্পন্ন 
হবার যে শিক্ষা পায় তার বিশেষ মূল্য রয়েছে। আত্মনির্ভরশীলতা ও 
সহযোগিতা! এই দুয়েরই শিক্ষা তারা ATT | 

(৩) শিক্ষাবিষয়ক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে তিনি একই acy তার 
দরদী হৃদয়ের এবং উচ্চাংগের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন | 

*(৪) পড়ার পূর্বে লেখার ব্যবস্থা করে তিনি চিন্তার নিজন্বভার পরিচয় 


৩৮০ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


দিয়েছেন এবং তার লেখা শেখার নৃতন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি অসাধারণ 
মনস্তাত্বিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন | ‘ 

(৫). ইন্দ্রিয় শিক্ষার ও পেশীগত শিক্ষার দ্বার] লেখা, AB ও গণিত 
শিক্ষার পথ সুগম করবার চেষ্টা করে মস্তেসরী বিশেষ দূরদশিতার পরিচয় 
দিয়েছেন | 

(৬) শিক্ষায় স্বাধীনতাকে বাস্তবরূপ দিয়ে মন্তেসরী অসামান্য শিশুপ্রেম 
ও বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা দেখিয়েছেন | 

(৭) স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে কেমন করে আত্মনিয়ন্তরণ ক্ষমতার বিকাশ হয় 
তা দেখিয়ে মন্তেসরী গণতান্ত্রিক নৈতিক শিক্ষার পথ অনেকটা স্থগম করে 
দিয়েছেন | 


মন্তেসরী পদ্ধতির SORTS 


(১) মন্ভেসরী পদ্ধতির প্রধান BB হল এই যে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের 
ও শিশুদের সুজনীশক্তির স্ফুরণের বিশেষ ব্যবস্থা নেই। যন্ত্রের অত্যধিক 
ব্যবহার মান্থষকেও অনেকটা! যন্ত্রে পরিণত করে। নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনের বা 
যন্ত্রের বাইরে শিক্ষালাভের সুযোগ এই পদ্ধতিতে প্রায় নেই। 

(২) ইন্দরিয়শিক্ষার ব্যবস্থাটি আধুনিক মনন্তত্বের বিরোধী । পৃথকভাবে 
বিভিন্ন ইন্দিয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং ইন্দিয়নিচয়ের সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা 
আধুনিক মনসন্তত্বসম্মত নর | ইন্দ্রিয়শিক্ষার সাধাধণ ব্যবস্থা অচল, কেননা 
এক অবস্থার শিক্ষা, অন্য অবস্থায় কাজ করে না। আর ইন্দরিয়গুলির বিকাশ ও 
শিক্ষা পৃথকভাবে নয়, এক সঙ্গেই ভালভাবে সংঘটিত হয়। 

(s) প্রাক্শৈশবকালে দৈহিক ও ইন্দিয়ের বিকাঁশই শুধু প্রয়োজন, এ 
ধারণাও ভুল। ছোট শিশুদের বৌদ্ধিক বিকাশও ঘটে, তাই উপযোগী 
বৌদ্ধিক শিক্ষারও প্রয়োজন রয়েছে। 

(s) ছোট শিশুদের শিক্ষায় আরও বেশী করে সংপৃক্তীকরণের 
(correlation) প্রয়োজন রয়েছে | ছোটদের নান! দিকের শিক্ষা! একই কাধ 
বা অবস্থার ae দিয়েই সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে দেওয়া যায়। সুতরাং 
পৃথকভাবে বিভিন্ন দিকের শিক্ষা যতটা কম দেওয়া হয় ততই ভাল, কিন্তু এই 
পদ্ধতিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পৃথকভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কর! হয়েছেন 


মন্তেসরী পদ্ধতি ৩৮১. 


,(৫) ছোটদের মনের খবরের চেয়ে মন্তেসরী দৈহিক খবরের উপরই 
বেশী মূল্য দিয়েছেন । দেহের মাপ-জোপের সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিচয়ও 


প্রয়োজন | 


ফ্রোরেবেল ও মন্তেসরীর পদ্ধতির মধ্যে ভুলনা 


ফ্রোয়েবেল ও মন্তেসরী দুই জনেই প্রাক্গ্রাথমিক (৩-৭ বৎসর ) 
স্তরের শিশুদের শিক্ষা নিয়েই সর্বাপেক্ষা বেশী মাথা ঘামিয়েছেন এবং 
এই স্তরের শিক্ষাতেই এখনও তাদের প্রচেষ্টার ছাপ সবচেয়ে বেশী 
পরিস্ফুট । তার উপর ছু জনেই ছিলেন মূলতঃ রুশো Fa] সুতরাং 
তাদের অবদানের তুলনামূলক আলোচনা খুব অগ্রাস্থিক হবে না। 

(১) "ফোয়েবেল প্রধানতঃ দার্শনিক তত্বের দিক দিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে 
অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্ত মন্তেসরী অগ্রসর হয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক qe- 
ভঙ্গি faci 

(২) ফ্রোয়েবেলের পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত বিকাশের চেয়ে সাধারণ 
বিকাশের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্ত মন্তেসরী বেশী গুরুত্ব 
দিয়েছেন ব্যক্তিগত বিকাশের উপর, যদিও সাধারণ বিকাশকেও তিনি 
মনে রেখেছেন। 

(৩) মন্তেসরী সাধারণ কর্দাবলীর বিষয়ে শিশুদের শিক্ষার মাধ্যমে 
আত্মনির্ভরশীল করতে চেয়েছেন, কিন্তু ফ্রোয়েবেল এ রকম কোন 
শিক্ষার ব্যবস্থা করেন নি। 

(8) ফ্রোয়েবেল' এক সারি শিক্ষা বিষয়ক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করেছেন, 
কিন্তু মন্তেশরী তিন রকম শিক্ষার জন্য তিন সারি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করেছেন। 

(e) ফ্লোয়েবেল খেলার উপরে যে রূপ গুরুত্ব দিয়েছেন, মন্তেসরী 
সেই রূপ গুরুত্ব দেন নি। ফ্রোয়েবেল খেলার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়কে, 
শেখাবারও নির্দেশ দিয়েছেন," কিন্তু মন্তেসরী যন্ত্রপাতির সাহায্যেই এ 
শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছেন। - 

(৬) ফ্রোয়েবেল বিভিন্ন হাতের কাজ. সম্পর্কে (যেমন, বাগান করা, 
প্রকৃতিপাঠ, মাটির কাজ ইত্যাদি ) বিশদ নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্ত মন্তেসরী 
সাঁধারণ'কর্মাবলী সন্ধে এ রূপ নির্দেশ দেন নি। 


ee উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(৭) ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণী-শিক্ষার নির্দিষ্ট বাবস্থা রয়েছে, 
কিন্তু মন্তেসরীর ব্যবস্থায় সে রকম কোন নির্দেশ নেই। ছেলেদের 
স্বাধীনতা মন্তেসরীর ব্যবস্থায় অনেক বেশী। 

+ (৮) ফ্রোয়েবেলের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের প্রত্যক্ষ ভূমিকা অনেক 
বেশী। এই উক্তি সর্ব দিকের শিক্ষার ব্যাপারেই প্রযোজ্য | ও 

(s) মন্তেসরীর ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও কর্মের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্র 
শিক্ষার যে ব্যবস্থা রয়েছে, ফ্রোয়েবেলের ব্যবস্থায় সে রকম কোন নির্দেশ 
নেই । 

(se) ফ্রোয়েবেল তার যন্ত্রপাতির প্রতীকগত মূল্য নির্দেশ করেছিলেন, 
কিন্তু মন্তেসরী সে রকম কিছু করেন fal 

(১১) ক্রোয়েবেলের শিক্ষাব্যবস্থা মন্তেসরীর শিক্ষাব্যবস্থার মত 
অত বেশী যন্ত্রপাতিনির্ভর নয় বলে যন্ত্রপাতি বাদ দিয়েই সহজে 
ব্যবহার কর! যায়, কিন্তু aada শিক্ষাব্যবস্থাকে যন্ত্রপাতি বাদ দিয়ে 
গ্রহণ করা যায় wig 2 


প্রজেক্ট পদ্ধতি 
( Project Method ) 


প্রজেক্ট পদ্ধতি জন ভিউইর শিক্ষাতত্বের উপর নির্ভরশীল । যদিও প্রজেক্ট 
waa প্রয়োগ পূর্বেই হয়েছিল তথাপি ডিউই-শিষ্য কিলপ্যাটিকের হাতেই 
এর পূর্ণ পরিণতি ঘটে । প্রথমে ডেভিড, স্লেড্ডেন ও তার সহকর্মীরা এই শব্দটির 
প্রয়োগ ১৯০৮ সাল নাগাদ করেন। পরে ডাঃ ট্টিভেন্সন্‌ ও কিলপ্যাটি কের 
. হাতে এর ব্যাপকতর পরিণতি ঘটে, কেননা এরা “প্রজেক্ট ও ‘প্রজেক্ট 
পদ্ধতি'কে স্েড্ডেন ও তার সহকমীদের মত শুধু ব্যবহারিক শিল্পসমূহ ও 
পেশাগভ শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চান নি, সাধারণ শিক্ষার 
ক্ষেত্রেও এই শব্গুলির প্রয়োগ করেছিলেন। সত্যই এই প্রয়োগ সার্থক 
হয়েছে, কারণ সাধারণ শিক্ষা এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের এক Vege 
হাতিয়ার লাভ করেছে। 
ডাঃ ষ্টিভেনসন্‌ ও কিলপ্যাটিক্‌ দুজনেই প্রজেক্ট পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগের” 
সমর্থক হলেও কিলপ্যাটিকের দৃষ্টি ছিল আরও প্রসারিত এবং তাই তার 
হাতেই পদ্ধতিটি তার পূর্ণ সম্ভাবনা লাভ করেছে। ট্টিভেনসন্‌ প্রজেক্টের বর্ণনা 
দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, প্রজেক্ট হল একটি সমস্তামূলক কাধ যা স্বাভাবিক 
পরিবেশে Sais হয়। সুতরাং তার মতে প্রজেক্ট পদ্ধতি হল প্রজেক্টের 
মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদ্ধতি । কিলপ্যাটিক প্রজেক্টের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 
বলেছেন যে, প্রজেক্ট হল এমন একটি কর্ম যা সামাজিক পরিবেশে মনগ্রাণ দিয়ে 
করা হয়। ট্টিভেনসনের ব্যাখ্যায় প্রজেক্ট পদ্ধতি হাতের কাজের সঙ্গে যুক্ত 
এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থারও কোন বিশেষ উল্লেখ সেখানে cas | 
অর্থাৎ প্রজেক্ট হল তার মতে একটি গ্রধানতঃ বহিরবস্থানির্ভর «íi কিন্ত 
কিলপ্যাট্রিকের ব্যাখ্যায় প্রজেক্ট একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার উপরে বেশী 
Sata এবং তাই; বহিরবস্থানির্ভর অনেক কম এবং প্রযোজ্যও হয় 
অনেক ব্যাপকতর ক্ষেত্রে । যেখানেই শিক্ষার্থীদের একটি বিশেষ মানসিক 
অবস্থা! বর্তমান থাকে সেখানেই প্রধানত: প্রজেক্ট ও প্রজেক্ট পদ্ধতির আবির্ভাব 
aq কিলপ্যাট্রিক্‌ প্রজেক্ট সম্প্িত sae রূপ দিতে গিয়ে চার প্রকারের 


` 
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প্রজেক্টের উল্লেখ করেছেন: (১) উৎপাদকের প্রজেক্ট (২) ভোগকারীর 
প্রজেক্ট (৩) সমস্তামূলক dre (৪) ও নৈপুণ্য অর্জীনসম্পফিত প্রজেক্ট | স্পষ্টতঃ 
প্রথম প্রকারের প্রজেক্টের দ্বারা কোন কিছু তৈরী করার উপর জোর দেওয়া 
হয়, দ্বিতীয় প্রকারের প্রজেক্টের দ্বারা কোন কিছু ভোগ করার উপর জোর 


দেওয়া হর এবং চতুর্থ প্রকারের প্রজেক্টের দ্বারা জ্ঞানার্জন বা নৈপুণ্য অর্জনের 
উপর জোর দেওয়া হয়। সহজেই বোধ্য যে, কিলপ্যাট্িকের মতে প্রজেক্ট 
পদ্ধতি এই চার প্রকারের প্রজেক্টের যে কোন একটিকে অবলম্বন করে অগ্রসর 
হতে পারে। কিলপ্যাট্রিক আরও বলেছেন যে, প্রজেক্ট এককভাবে অনুষ্ঠিত" 
হতে পারে, আবার দলগতভাবেও অন্ঠিত হতে পারে। সুতরাং প্রজেক্ট 
পদ্ধতিও একক ভাবে বা দলগতভাবে ছুই ভাবেই প্রযুক্ত হতে পারে | 
কিলপ্যা টি কৃনির্দেশিত প্রজেক্টগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রজেক্ট- 
গুলির অনুষ্ঠান হয় বুদ্ধিনির্ভর, নাহয় বাস্তবকর্মনির্ভর | সেইজন্য *কিলপ্যাটিক 
বুদ্ধিনির্ভর ও কর্মনির্ভর এই ছুই ভাগে প্রজেক্ট পদ্ধতিকে ও ভাগ করেছেন। 
Aes প্রজেক্ট পদ্ধতি চার প্রকারের হতে পারে; (১) ব্যক্তিগত ও বুদ্ধি- 
নির্ভর, (২) ব্যক্তিগত ও কর্মনির্ভর, (৩) দলগত ও বুদ্ধিনির্ভর এবং (8) 
দলগত ও কর্মনির্ভর | 
ট্টিভেনসন্‌ ও কিলপ্যাট্রকের পরেও প্রজেক্ট ও aces পদ্ধতি সম্পর্কে 
প্রচুর আলোচনা হয়েছে এবং মতবৈষম্যও প্রকাশ পেয়েছে। তবে মিলও 
কম দেখা যায় নি এবং সেই মিলের উপর নির্ভর করেই প্রজেক্ট পদ্ধতি সম্বন্ধে 
Wis. কিছু মন্তব্য নিয়ে কর! হল। . ‘ 
প্রজেক্ট পদ্ধতিতে যে কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয় সেই wa 
বা ধাপ কয়টি হল £ (১) যোগ্য অবস্থা RÈ, (২) প্রজেক্ট নির্বাচন ও উদ্দেশ্য 
PT, (৩) প্রজেক্ট সম্বন্ধে পরিকল্পনা গঠন, (s) প্রজেক্টের রূপায়ণ ও 
(৫) প্রজেক্টের ফল পরীক্ষা | প্রত্যেকটি স্তরেই শিক্ষকের ও শিক্ষার্থীর 
বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে এবং সেই দারিত্বপান্থনের মাধ্যমেই প্রজেক্ট 
পদ্ধতি সার্থকতা লাভ কৰরে। প্রথম স্তরে শিক্ষকের কর্তব্য হল যোগ্য অবস্থা 
"P করা, যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা উপযোগী প্রজেক্টের সন্ধান পাবে। দ্বিতীয় 
উরে শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীদের যোগ্য প্রজেক্টনির্বাচনে সহায়তা করা, 


ক 
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তবে তাদের হয়ে নিজে বেছে দেওয়া নয় এবং দেখতে হবে ছেলের] Ca 
মনগ্রাণ দিয়ে প্রজেক্টকে গ্রহণ করে। তৃতীয় স্তরে প্রজেক্টের পরিকল্পনা রচন। 


শিক্ষার্থীরাই করবে, তবে শিক্ষক ভুল-ক্রটির দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন 


চতুর্থ স্তরে শিক্ষার্থীরাই প্রজেক্টটিকে রূপদান করবে, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
প্রজেক্টাটকে ভাগ করে দেবেন এবং রূপায়নের সময়ে ATEA মত সাহায্য 
করবেন। প্রঞ্চম ভরে: শিক্ষকের কর্তব্য হল মূল্যায়নের মাপকাঠি নির্ধারণ করে 
দেওয়া এবং এগুলিকে প্রয়োগ করতে সাহায্য করা । প্রত্যেক প্রজেক্টের 
বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রাখা: কর্তব্য এবং এই বিবরণে প্রজেক্ট নির্বাচন, 
প্রজেক্ট পরিকল্পনা, প্রজেক্টের বূপায়ণ ও মূল্যায়ন সম্বন্ধে সবকিছুই লিখিত 
ধাকবে। কি কি বই পড়া হয়েছে, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কিকি শেখা হয়েছে 
এবং কতরৃকমের কাজ করা হয়েছে এই সবই লিপিবদ্ধ থাকবে | মোটামুটি- 
ভাবে বলা যায়.যে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরাই কাজ করে, তবে শিক্ষকের 
ভূমিকাও গৌণ: নয়। শিক্ষককে অনেক বেশী সজাগ হতে হয়, বুদ্ধি খরচ 
করতে হয়, সহানুভূতিশীল হতে হয় এবং বহুবিবয়ে দক্ষতালাভ করতে হয়। 
"প্রজেক্ট পদ্ধতির প্রয়োগ সার্থক হয়েছে কিনা দেখতে হলে: এই বস্তু- 
গুলির দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় £ (১) লন্ধ অভিজ্ঞতার মূল্য, (২) শিক্ষার্থীদের 
Bray ও আত্মসক্রিয়তা এবং (৩) শক্তি, সময় ও উপকরণের পরিমিত ব্যয় | 


অর্থাৎ প্রজেক্টের মাধ্যমে অজিত অভিজ্ঞতায় শিক্ষাগত ও সামাজিক yay’ 


থাকা চাই, প্রজেক্টটি ছাত্রদের দ্বারা মনপ্রাণে গৃহীত হওয়া চাই এবং সম্পফিত 
সকলের শক্তি. সময় এবং ব্যবহৃত উপকরণের ATI হওয়া চাই | 

"প্রজেক্ট পদ্ধতির প্রয়োগে কয়েকটি সুফল ফলে যেমন, 

(১) মনস্তত্বনির্ভর হওয়ায় শিখন সার্থক হয়। 

(২) বাইবের-জীবনের সঙ্গে বিছ্যালয়-জীবনের সংযোগ স্থাপিত ST 


(৩). দলগত ও (বহুলাংশে) স্বনিয়ন্ত্রিত কর্ম অনুস্থত হয় বলে-সার্থকভাবে; 


সহযোগিতা 8 সামাজিকতার শিক্ষা Sy | i 


(s) শিখন:মূলতঃ স্বপরিচালিত ও' নিয়ন্ত্রিত বলে আত্মনির্ভরশীলতা 


অনেক বাড়ে। 
(e). গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের, শিক্ষাও এই পদ্ধতির: মাধ্যমে were 


সাধিত হয়| 
২৫ 


i 


৩৮৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(৬) বিষয়বস্তুর সম্প ক্তীকরণ সহজ হয় | 

(3) সমস্তাসমাধানের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয় বলে মনের স্থজনীশত্ির 
বিকাশ হয়। 

(v) হাতের কাজের সুযোগ প্রচুর থাকে বলে কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা 
বাড়ে। 

(৪) কর্ণের মধ্য দিয়ে জ্ঞানলাভ হয় বলে জ্ঞান প্রাণবন্ত হয়ে Tes | 

(১০) শিক্ষার্থীদের সর্বদিকের বিকাশ এক সঙ্গেই সাধিত হয়। 

(১৯) কর্মনির্ভর হওয়ায় শিখন জীবন্ত হয়ে উঠে। তবে এই পদ্ধতির 
কয়েকটি BES আছে যেমন, 

(১) প্রয়োজনীয় সমস্ত জ্ঞান, নৈপুণ্য, মনোভাব, আদর্শ ইত্যাদি শুধু 
প্রজেক্ট পদ্ধতির মাধ্যমে শেখান কঠিন | NETS শিখনে ফাক থেক্লে যায়। 

(২) বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও উপকরণের পুনব্যবস্থার প্রয়োজনের জন্য 
.রিশেষ ব্যয়পাপেক্ষ। সুতরাং এই পদ্ধতির পূর্ণ প্রয়োগ বর্তমান অবস্থায় 
সাধারণ বিদ্যালয়ের সামর্থ্যের বাইরে। y 

(৩). উচ্চাংগের শক্তি ও শিক্ষাসম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন হওয়ায় এই পদ্ধতি 
বর্তমান অবস্থায় পূর্ণভাবে অপ্ৰযোজ্য | 

(8) বিদ্যালয়সম্পফিত সকলেরই মনোভাবের আমূল পরিবর্তনের 
প্রয়োজন। এটিও সহজসাধ্য Wd 

(৫) প্রচলিত পরীক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন | এই রকম 
পরিবর্তনও সহজসাধ্য নয়। 

(৬) প্রচলিত বিদ্যালয়ের সাধারণ কর্মধারার পূর্ণ রূপান্তর প্রয়োজন । 
এই প্রয়োজনটিও সহজে মেটান যায় না। 

(3) যে সব বিষয় আয়ত্ত করতে গেলে পুনঃপুনঃ অভ্যাসের (drill) 
প্রয়োজন হয়, সেই সব বিষয়ের শিক্ষায় ত্রুটি রয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবন' 
থাকে। " : 

WATT অবস্থায় প্রজেক্ট পদ্ধতির পূর্ণ প্রয়োগে বহুবিধ অস্ৃবিধা থাকা সত্বেও 
এই পদ্ধতির প্রয়োগে যথাসম্ভব সচেষ্ট হলে cigs উপকার হবার সম্ভাবনা 
রয়েছে । সুতরাং প্রচলিত শ্রেণীশিক্ষাদানের সঙ্গে প্রজেক্ট পদ্ধতির প্রয়োগ 
সকলেরই কর! উচিত। বিভিন্ন বিষয়ের সম্পর্কে পৃথক পৃথক প্রজেক্টের ব্যবস্থা, 


প্রজেক্ট পদ্ধতি ৩৮৭ 


স্বভাবতই এই ব্যবস্থায় করতে হবে, কেননা শ্রেণীশিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের পুথক 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতেই হয়। তবে যথাসস্তব সম্পূক্তীকরণের চেষ্টাও 
করতে হবে | সহজেই TTT যে, কিলপ্যাট্রিকের মতানুযায়ী এই পদ্ধতির 
ব্যবহার করলে প্রয়োগগত সমস্তা অনেক কমে যাবে এবং ব্যাপকতর ক্ষেত্রে 
এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ কর! সম্ভব হবে। 5 

ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রজেক্ট পদ্ধতির প্রয়োগ feel ও অন্যান্য 
জায়গায় কিছু কিছু সুরু হয়েছে এবং ফলও ভাল পাওয়া গেছে। তবে পূণ 
প্রয়োগের দিকে এখন আর কোন শিক্ষাবিদই বিশেষ প্রয়াসী নন। মুদ্বালিয়র 
কমিশনও এইরকম আংশিক প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন । তবে এটি যে একটি 
‘সক্রিয়’ (‘dynamic’) শিক্ষাপদ্ধতি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং বুদ্ধি- 
মত্তার সঙ্গে প্রয়োগ করলে এর প্রয়োগ থেকে বিশেষ উপকার লাভের 
সম্ভাবনা রয়েছে। 


ড্যাপ্টন্‌ পরিকল্পন! 


( Dalton Plan ) 


মিস হেলেন পার্কহাষ্ট, নামে এক মহিলা-শিক্ষাবিদ্‌ এই পরিকল্পনাটি 
উদ্ভাবন. করেছিলেন |” যুক্তরাষ্ট্রের ড্যাণ্টন্‌ হাই স্থলে প্রথম প্রযুক্ত হয়েছিল 
বলে পরিকল্পনাটির নাম দেওয়া! হয়েছে ড্যান্টন্‌ পরিকল্পনা i 

এই পরিকল্পনায় বিদ্যালয়ের কিছুটা পুনধিস্তাস প্রয়োজন হলেও কোন 
ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই । শিক্ষার বিষয়বস্তু বা পদ্ধতি সঙ্থন্ধে' 
এই পরিকল্পনায় কোন বিশেষ পরিবর্তনের আভাস নেই।। তবে সাংগঠনিক 
পরিবর্তনের কিছু প্রয়োজন রয়েছে । এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হল এই যে 
এখানে শিক্ষাদানের সমগ্র সমস্ত।কে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর দিক থেকে দেখা 
হয়েছে । এই ব্যবস্থায় মেধাবী, মাঝারি এবং পশ্চাদ্পদ AFA প্রকার ছাত্র 
যে যার নিজের গতিতে অগ্রসর হতে পারবে | 

এই ব্যবস্থার প্রত্যেক বৎসরের কাজের একটি হিপাব প্রথমেই রচনা 
করা হয়। তারপর সারা বৎসরের কাঞ্জকে মাসান্যায়ী ভাগ করা হয় 
এবং প্রত্যেক ছাত্রকে একের পর এক মাসগুলির কাজ শেষ করবার নির্দেশ 
দেওয়া sx) প্রত্যেকটি মাপের কাজকে প্রত্যেকটি ছাত্র একটি চুক্তি 
(‘contract’) ভিসাবে গ্রহণ করে এবং প্রথমটি শেষ না হলে পরের মাসের 
কাজে হাত দেয় ali চুক্তি হিসাবে কাজকে গ্রহণ কর! হয় বলে এই পরি- 
কল্পনাকে “চুক্তিনির্তর পরিকল্পনাও" ( Contract Plan ) বলা হয়। 

এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পৃথক “বিষয়গত পরীক্ষাগারের+ 
( ‘subject laboratory’ ) ব্যবস্থা কর! হয় এবং এই সব পরীক্ষাগারে বিভিন্ন 
বিষয়ের শিক্ষক উপস্থিত থাকেন ছাত্রদের সর্বপ্রকারের সাহায্যদানের জন্ত | 
টিফিনের বিরতির পূর্ব পর্যন্ত ছেলের! পৃথকভাবে বাঁ দলগতভাবে নিজেদের 
ইচ্ছামত কাজ করতে পারে । বিকালের দিকে শ্রেণীগত মৌখিক পাঠদানের ' 
ব্যবস্থা শিক্ষক ইচ্ছা করলে কয়তে পারেন । শ্রেণীগত মৌখিক পাঠদানকে 
'কন্ফারেন্স” বলা হয় এবং শিক্ষকের ইচ্ছামত কন্ফারেন্দের ব্যবস্থা করা হয়। 


ড্যান্টন্‌ পরিকল্পন! ৩৮৯ 


পরীক্ষাগারের কাজের জন্য 'হেলেরা নিজেরাই দায়ী থাকে এবং “নিজের 
প্রয়োজন ও ইচ্ছামত কাজ করে। hj 

ছাত্ররা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত থাকে এবং প্রতি মাপে'সমস্ত 
বিষয়ের কাজের জন্য তাদের পৃথক পৃথক নির্দেশ দেওয়া হ্য়। প্রত্যেক ছাত্র 
সমস্ত. বিষয়ের সমস্ত কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ ও দায়ী থাকে এবং মাসের সমস্ত 
চুক্তিবদ্ধ কাজ শেষ হয়ে গেলে পরের মাসের কাজের wg চুক্তিবদ্ধ হয়। 
এক মাসের কাজ শেষ হয়ে গেলে অবশ্য শিক্ষকের অনুমোদনের প্রয়োজন 
হ্য় পরের মাসের কাজ গ্রহণ করবার ST | 

বিভিন্ন বিষয়ের জন্য fafiè পরীক্ষাগা সমূহে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি, ছবি, 
মানচিত্র, চার্ট ইত্যাদি উপযুক্ত পরিমাণে থাকে এবং শিক্ষকরাও সর্বদা CBs 
থাকেন শিক্ষার্থীদের সর্ববিষয়ে সাহায্যদানের জন্য । 

ছাত্রদের পাঠের হিসাব রাখার জন্য ‘গ্রাফের’ (graph ) সাহায্য 
নেওয়া হয় | "শিক্ষকের নিকট একটি করে গ্রাফ প্রত্যেক ছাত্রের জন্য থাকে | 
সেটি বিষয়ের কক্ষে রক্ষিত হয় এবং তার সাহায্যে শিক্ষক ছাত্রদের সহজে 
পরিচালিত করতে পারেন। ছুটি গ্রাফ প্রত্যেকটি ছাত্র নিজের জন্য প্রস্তুত ” 
করে এবং তাদের সাহায্যে নিজের পাঠের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হয়৷ 

এই ব্যবস্থায় নি্নলিখিত সুবিধাসমূহ আছে ২ 

(১) প্রত্যেকটি ছাত্র একটি Smaa দ্বারা চালিত হয়। প্রত্যেকের 
চুক্তি তার লক্ষ্যের কাজ করে | goa শিক্ষার গতি হয় FS} 

: (২) চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করে বলে ছাত্ররা বিশেষ দবায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ 

হয়ে উঠে। 

(৩) শিক্ষার্থীরা নিজেরা শিখনে অগ্রসর হয় বলে শিখন প্রাণবন্ত হয় 
এবং সার্থক হয়। 

(s) প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী নিজের গতিতে অগ্রসর হয় বলে প্রত্যেকের 
শিখনই খুব দ্রুতগতিতে চলে! . ted 

(a) কোন রকমে" অনুপস্থিত হলে ছেলেদের প্রচলিত ব্যবস্থার মত 
অঙ্তুবিধায় পড়তে হয় না) i 

(৬) ছেলেরা নিজেদের দায়িত্বে কাজ করে বলে শৃঙ্খল] ও fants- 
afe সহজেই IRS হয় | | 


ড্যাপ্টন্‌ পরিকল্পনা 


( Dalton Plan ) 


মিস হেলেন MEZ নামে এক মহিলা-শিক্ষাবিদ্‌ এই পরিকল্পনাটি 
উদ্ভাবন করেছিলেন । - যুক্তরাষ্ট্রের ড্যান্টন্‌ হাই স্থলে প্রথম প্রযুক্ত হয়েছিল 
বলে পরিকল্পনাটির নাম দেওয়া হয়েছে ড্যান্টন্‌ পরিকল্পনা | 

এই পরিকল্পনায় বিদ্যালয়ের কিছুটা পুনধিম্াস প্রয়োজন হলেও কোন 
ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। শিক্ষার Rare বা পদ্ধতি সহবন্ধে' 
এই পরিকল্পনায় কোন বিশেষ পরিবর্তনের আভাস নেই।। তবে সাংগঠনিক 
পরিবর্তনের কিছু প্রয়োজন রয়েছে । এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হল এই যে 
এখানে শিক্ষাদানের সমগ্র সমস্যাকে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর দিক থেকে দেখা 
হয়েছে। এই ব্যবস্থায় মেধাবী, মাঝারি এবং পশ্চাদ্পদ সকল প্রকার ছাত্র 
যে যার নিজের গতিতে অগ্রসর হতে পারবে | 

এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক বৎসরের কাজের একটি হিপাব প্রথমেই রচনা 
করা হয়। তারপর সারা বৎসরের কাজকে মাসান্যায়ী ভাগ করা হয় 
এবং প্রত্যেক ছাত্রকে একের পর এক মাসগুলির কাজ শেষ করবার নির্দেশ 
দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি মাসের কাজকে প্রত্যেকটি ছাত্র একটি চুক্তি 
(eontract') ভিসাবে গ্রহণ করে এবং প্রথমটি শেষ না হলে পরের মাসের 
কাজে হাত দেয় ail চুক্তি হিসাবে কাজকে গ্রহণ কর] হয় বলে এই পরি- 
কল্পনাকে ‘চুক্তিনির্ভর পরিকল্পনাও’ ( Contract Plan ) বলা হয়। 

এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পৃথক “বিষয়গত পরীক্ষাগারের 
( ‘subject laboratory’ ) ব্যবস্থা করা হয় এবং এই সব পরীক্ষাগারে বিভিন্ন 
বিষয়ের শিক্ষক উপস্থিত থাকেন ছাত্রদের সর্বপ্রকারের সাহায্যদানের জন্য | 
টিফিনের বিরতির পূর্ব পর্যন্ত ছেলেরা পৃথকভাবে বা দলগতভাবে নিজেদের 
ইচ্ছামত কাজ করতে পারে | বিকালের দিকে শ্রেণীাগত মৌখিক পাঠদানের 
ব্যবস্থা শিক্ষক ইচ্ছা করলে কয়তে পারেন। শ্রেণীগত মৌখিক পাঠদানকে 
কন্ফারেন্স’ বলা হয় এবং শিক্ষকের ইচ্ছামত কন্ফারেন্দের ব্যবস্থা করা ELE 


ড্যাণ্টন্‌ পরিক্ল্পন! ৩০৯ 
পীক্ষাগারের কাজের জন্য 'হেলেরা নিজেরাই দায়ী থাকে এবং ‘নিজের 
প্রয়োজন ও ইচ্ছামত কাজ করে। 

ছাত্ররা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত থাকে এবং প্রতি মাসে'সমস্ত 
বিষয়ের কাজের জন্য তাদের পৃথক পৃথক নির্দেশ দেওয়া v3 | প্রত্যেক ছাত্র 
সমস্ত. বিষয়ের সমস্ত কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ ও দায়ী থাকে এবং মাসের সমস্ত 
চুক্তিবদ্ধ কাজ শেষ হয়ে গেলে পরের মাসের কাজের WE চুক্তিবদ্ধ হয়। 
এক মাসের কাজ শেষ হয়ে গেলে অবশ্য শিক্ষকের অনুমোদনের প্রয়োজন 
হয় পরের মাসের কাজ গ্রহণ করবার GT | 

বিভিন্ন বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষাগারসমূহে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি, ছবি, 
মানচিত্র, চার্ট ইত্যাদি উপযুক্ত পরিমাণে থাকে এবং শিক্ষকরাও সর্ধদ প্রস্তুত 
থাকেন শিক্ষ [দের সর্ববিষয়ে সাহায্যদানের জন্য । 

ছাত্রদের পাঠের হিসাব রাখার জন্য “গ্রাফের” (graph ) সাহায্য 
নেওয়া হয়। “শিক্ষকের নিকট একটি করে গ্রাফ প্রত্যেক ছাত্রের জন্য থাকে। 
লেটি বিষয়ের কক্ষে রক্ষিত হয় এবং তার সাহায্যে শিক্ষক ছাত্রদের সহজে 
পরিচালিত করতে পারেন । ছুটি গ্রাফ প্রত্যেকটি ছাত্র নিজের wg প্রস্তুত ` 
করে এবং তাদের সাহাধ্যে নিজের পাঠের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হয় 

এই ব্যবস্থায় নিয়লিখিত সুবিধাসমূহ আছে : 

(১) প্রত্যেকটি ছাত্র একটি উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত e | প্রত্যেকের 
চুক্তি তার লক্ষ্যের কাজ করে। স্থতরাং শিক্ষার গতি হয় দ্রুত । 

(২) চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করে বলে ছাত্ররা বিশেষ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন 

হয়ে উঠে! F $ 

(৩) শিক্ষার্থীরা নিজেরা শিখনে অগ্রসর হয় বলে শিখন প্রাণবস্ত হয় 
এবং সার্থক হয় । 

(৪) প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী নিজের গতিতে অগ্রসর হয় বলে প্রত্যেকের 
শিখনই খুব দ্রুতগতিতে per | 

(5) কোন রকমে" অনুপস্থিত হলে ছেলেদের প্রচলিত ব্যবস্থার মত 
অস্থুবিধায় পড়তে হয় না? 1 

(৩) ছেলেরা নিজেদের দায়িত্বে কাজ করে বলে শৃঙ্খল] ও Raats- 


afew) সহজেই রক্ষিত হয়। 


৩৪০ উন্নত শিক্ষাতত্ব - 


(৭) শিক্ষক! ছাত্রদের পৃথকভাবে ‘চিনতে পারেন এবং পরিচালিতও 
করতে পারেন। 

(৮) বাধ্যতামূলক বাড়ীর কাজ থাকে না বলে গৃহজীবন আনন্দপূর্ণ 
ša | 

(৯) গ্রাফের মাধ্যমে ছাত্রদের কাজের হিসাব খুব সার্থক ভাবে 
রক্ষিত zw | 

(১০) বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পৃথক শিক্ষক এবং সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা থাকায় 
বিবয়গুণিকে খুব ভালভাবে আয়ত্ত করা যায়। 

(১১) দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক জীবনের জন্য অনেকট। সার্থক ' 
প্রস্তুতি ঘটে | তবে ব্যক্তিগত বিকাশের উপরেই বেশী জোর পড়ে। 

ড্যান্টন্‌ পরিকল্পনার প্রয়োগে কয়েকটি অস্ুবিধারও ea হয়। 
নিয়ে সেগুলি সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া হল £ 

(3) শ্ৰেণীশিক্ষায় অভ্যস্ত শিক্ষকদের দিয়ে এই পরিবল্পন! কার্ধকরী 
করা অতি কঠিন | 

(২) বিষয়-পরীক্ষাগাঁর নির্মাণের উপযুক্ত উপকরণের ব্যবস্থা করা 
সাধারণ বিদ্যালয়ে কঠিন। 

(৩) বিদ্যালয় গৃহগুলিও এত প্রশস্ত নয় যে, সেগুলিতে এই পরিকল্পনা 
সহজে প্রয়োগ করা যায়। 

(8) কতকগুলি বিষয়বস্তুকে দলগতভাবেই ভাগ করে আয়ত্ত করা যায়, 
স্থতরাং সেগুলির শিক্ষাদান এই পরিকল্পনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

(e) প্রত্যেক ছাত্রের জন্য পৃথক কার্য ঠিক pal, সেই কার্য কি রকম 
MIÉS হচ্ছে বিচক্ষণতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখা এবং গ্রয়োজনবোধে সাহায্য দান 
করা এই সব কর্ণের জন্য অতি দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন । ম্বভাবতঃই এই 
রকম শিক্ষক সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। 

ড্যাণ্টন্‌ পরিকল্পনার প্রয়োগে এই সব agy থাকা সত্বেও এটিকে 
যথাসাধ্য প্রয়োগ করবার CORI করা উচিত। কেনন! আমর] দেখেছি যে, 
এর প্রয়োগে সুবিধাও আছে 'মনেক | . তবে কিছু পরিবর্তিত করেই একে 
গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিছুটা ব্যক্তিগত শিখনের সঙ্গে কিছুটা দলগত শ্রেণী- 
শিখনের স্থান করে দেওয়া উচিত | এই শ্রেণী-শিখনের মধ্য দিয়ে শিক্ষানবীশর! 


ড্যান্টন্‌ পরিকল্পনা ৩৯১ 


বিরয়বস্তর ASA নৃতন অংশ আয়ত্ত করতে পারবে এবং যে-সব বিষয়ের 
শিক্ষায় দলগত প্রচেষ্টা প্রয়োজন সেই সব বিষয়ের অন্গশীলনও করতে পারবে | 
সঙ্গীত, কবিতা, দৈহিক শিক্ষা, মৌলিক শিখন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়কে 
দলগত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই সার্থকভাবে আয়ত্ত করা যায়। এখানে বলা 
প্রয়োজন যে, পরিবতিত অবস্থাতেই এখন এই পরিবল্পনাঁকে কোথাও কোথাও 
প্রয়োগের চেষ্টা কর! হয়, অপরিবর্তিত রূপে এখন আর এটিকে গ্রহণ করা হয় 
না। সমাজ ও বিশ্বরাজনীতির অবস্থার জন্য আজকাল দলগত শিক্ষার উপর 
বেশী জোর পড়েছে এবং প্রধানতঃ তার ফলেই ব্যক্তিগ্রচেষ্টানির্ভর এই 
পরিকল্পনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক বাধার ARTA হচ্ছে। 


উইনেট্‌কা পরিকল্পন৷ 


» ( Winnetka Plan ) 


শ্রেণী শিক্ষার দোষ বিদূরণ ও বিশেষভাবে সামাজিক শিক্ষা দেওয়ার জন্তাই 
এই পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হয়েছিল | San Francisco State Teachers’ 
College এর President Burk-এর একজন প্রাক্তন সহকারী Car] Wash- 
burne-43 দ্বার! ১৯১৯ সালে এই পরিকল্পনাটি রচিত RRA এই পরি- . 
কল্পনায় শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেক সময় ব্যক্তিগত কাজে ব্যয়িত হয় এবং বাকী 
ঈময় WAS zu দলগত কার্ধে, যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সামাজিক ননোভাব 
ও অভ্যাসসমূহ গঠিত zy | এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের শক্তি অনুযায়ী 
বিভিন্ন দলে ভাগ কর] হয় এবং বৌদ্ধিক শিক্ষার ব্যাপারে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে 
প্রত্যেকটি বিষয়ে একটি করে কার্ড দিয়ে দেওয়! হয় যার মধ্যে লিখিত থাকে 
"প্রত্যেককে কি কি করতে হবে। এই কার্ডে লিখিত কাযাবলী নির্ধারিত 
সময়ের পূর্বে শেষ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা অপেক্ষা করে তাদের সহ- 
পাঠীদের WU. এই অবস্থায় উদ্ধত সময় তারা ব্যয় করে সামাজিক কাজ- 
কর্মে। শিক্ষাদানের এই ব্যবস্থায় সামাজিক কার্ধাবলীর eg কোন পৃব- 
নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে না এবং পরীক্ষাও থাকে না। শিক্ষার্থীর! নিজেরাই 
এই সব কর্ম নির্বাচন করে এবং তাদের মধ্যে অংশ গ্রহণ করে। আননামূলক 
পাঠেও ( যেমন কবিতা পাঠে ) পরিচালন! ও পরীক্ষা থাকে ay | 


বিভিন্ন বিষয় অনুধাবন করবার সময়ে ছাত্ররা এমন সব পাঠ্যপুস্তকের 
সাহায্য পায় যেগুলি আপনা হতেই ভূল ঘটলে ভুল দেখিয়ে দেয় এবং উপযোগী 
কর্ম-পুস্তকেরও ( "work-book? ) সাহায্য «n | পাঠ্য-পুস্তকগুলি বিদ্যালয়ের 
মনস্তাত্বিক দ্বার! রচিত হয়। তিনি শিশুদের “fe, চাহিদা, রুচি ইত্যাদির 
দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে পুস্তকগুলি রচিত করেন | এই বিদ্যালয়ে 
মনস্তাত্বিকের সঙ্গে আরও দুই রকমের বিশেষজ্ঞ কাজ করেন--মনোচিকিৎসক ও 
ডাক্তার । মনোচিকিৎসক স্বভাবতই আচরণগত ত্রুটির দিকে লক্ষ্য রাখেন 
এবং ডাক্তার লক্ষ্য রাখেন দৈহিক স্বাস্থ্যের দিকে। এই বিদ্যালয়ে সামাজিক 


উইনেট্কা পরিকল্পনা ৩৯৩ 


কাধগুলির জন্য বিভিন্ন দল নির্বাচিত হয় এবং সেগুলির তত্বাবধানেই কাষগুলি 
চলে। এই বিদ্যালয়ে বালক-বালিকারা এক সঙ্গেই শিক্ষালাভ করে। 
পরিকল্পনাটির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় যে, শক্তি অন্গ্যায়ী শিক্ষার্থীদের 
ভাগ করে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজের সামর্থ্যান্সযায়ী নিজের গতিতে 
এগোতে দিয়ে পরিকল্পনাটি সার্থকভাবে ব্যক্তিগত বৈবম্যের প্রতি স্থবিচার 
.ক্ররবার চেষ্টা করেছে। সামাজিক কাজের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থী- 
দের সামাজিক বিকাশের জন্যও এই পরিকল্পনায় যোগ্য প্রচেষ্টা করা হয়েছে। 
তবে সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, সামাজিক কার্ষের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের 
একদম স্বাধীনভাবে এগোতে দেওয়া ঠিক হয় নি, এই ক্ষেত্রেও পরিকল্পনার 
প্রয়োজন রয়েছে | এই সমালোচনায় সত্য কিছুটা আছে সন্দেহ নেই, তবে 
স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্ণে শিশুরা আরও আনন্দ পায় এবং উদ্দেশ্যের সন্ধা নও 
পায় | মনে হয় অল্প একটু পরিচালনার ব্যবস্থা রেখে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্ণের 
ব্যবস্থা করাই ভাল | মোটের উপর বলা! যায় যে, এটি একটি প্রগতিশীল শিক্ষা- 
পরিকল্পনা | 


cata পদ্ধতি 
( Decroly Method ) 


Ovide Decroly নামে এক প্রগতিশীল ডাক্তার শিক্ষাবিদের মতান্যায়ী 
যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় “ডেক্রুলি পদ্ধতি’ এবং CU 
সব বিদ্যালয় ডেক্রলির মতান্ুযারী পরিচালিত হয় তাদের ধলা হয় "cef 
ATAPI এই সব বিদ্যালয়ে জীবনযাপনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর] শিক্ষা 
লাভ করে। ডেব্রুলি বিদ্যালয়গুলির আদর্শ পরিবেশ হল প্রাকৃতিক পরিবেশ 
যেখানে শিক্ষার্থীর! প্রাকৃতিক বস্তুর নিবিড় সম্পর্কে এসে তাদের অঙ্ুধাবন 
করতে পারে। এই দিক থেকে শান্তি নিকেতন বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই 
বিদ্যালয়গুলির স্পষ্টতঃ কিছুটা মিল রয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থী- 
দের ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ WICT I ডেক্রলি 
বিদ্যালয়গুলিতে বালক-বালিকার! যুক্তভাবে শিক্ষালাভ TA | cout 
পদ্ধতি ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল, যদিও ক্রসেলস্‌ 
সহরেই প্রথম তার উদ্ভব হয়েছিল | 

শ্রেণীকক্ষে conf পদ্ধতিতে যেভাবে কাজ হয় তার সন্ধে বর্তমান 
আমেরিকায় প্রচলিত ওয়ার্কসপ, পদ্ধতির” ("Workshop Method” ) 
যথেষ্ট মিল রয়েছে । ডেক্রলি বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষগুলি বক্তৃতার স্থল হিসাবে 
সজ্জিত থাকে না । কর্মক্ষেত্রের, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের সঙ্গে 
এগুলির সঙ্জ।য় যথেষ্ট মিল দেখা যায় po এখানে সমগ্র শ্রেণীকে বিভিন্ন উপ- 
যোগী দলে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক দলের উপর ভার থাকে কোন একটি 
বিশেষ সমস্যা বা বিষয়কে অনুসরণ করার। এই দলগুলি নিজ নিজ প্রচেষ্টায় 
সমস্যা সমাধানে বা আলোচ্য বস্তুর অন্ধাবনে অগ্রসর হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে নিজ-নিজ কর্মের হিসাব পেশ করে শ্রেণীর সমস্ত ছাত্র ও শিক্ষকদের 
নামনে। শিক্ষকদের উপদেশ অবশ্য শিক্ষার্থীরা সব সময়েই পেতে পারে | 
বিবরণ পেশ করার সময়ে শিক্ষার্থীরা সমালোচনার সম্মুখীন হয়, এবং কর্মে 
gb বিচ্যুতি ঘটে থাকলে পুনরায় কর্মটি করতে বাধ্য gal বিবরণ পাঠের 
সময়ে ছাত্ররা উপযোগী যেকোন উপকরণ ব্যবহার করতে পারে বিবরণটিকে 


coats পদ্ধতি ৩৯৫ 


হবোধ্য করবার ey পরীক্ষার সবচেয়ে ভী তিগ্রদ বস্ত agat ( marks ) 
এই ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা হয় না। বস্তুতঃ এখানে প্রতিযোগিতার স্থলে সহ- 
যোগিত। স্ষ্টিরই চেষ্টা সর্বপ্রকারে করা ES | 

এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের চরিত্রে বহু 
দামাজিক গুণের: উদ্ভব হয় যেমন, যুক্তভাবে কাজ করবার ক্ষমতা, AZIF- 
ভূতিবোধ, যৌথ দায়িত্ববোধ, সমাজ সচেতনতা, সামাজিক সমালোচনা ভাল- 
ভাবে গ্রহণ করবার ক্ষমতা ইত্যাদি । শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
দিকের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করে এই পদ্ধতি সত্যই নিজেকে একটি প্রগতিশীল 
লিক্ষ! পদ্ধতি হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই ব্যবস্থায় অতি স্বাভাবিক ভাবেই 
Aas! ও নিয়মানবতিতা যুক্ত হয়েছে এবং কাজ ও খেলা পৃথক অভিত্থ 
ভারিয়েছে। 


end পরিকল্পনা! বা সেবাগ্রাম পদ্ধতি 
( Wardha Scheme ) 


ভারতবর্ষের সর্বাংগীণ অবনতি রোধ করবার প্রচেষ্টায় গান্ধীজি অন্য চেষ্টার 
সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই 
চেষ্টার ফলেই ওয়ার্ধা পরিকল্পনার জন্ম হয়। ১৯৩৭ সালে ওয়ার্ধায় 
ভারতের বহু শিক্ষাবিদ সমবেত হয়েছিলেন গান্ধীজির শিক্ষাসম্বদ্ধীয় মতাঁ- 
বলীর আলোচনার জন্য । ওয়ার্ধার এই আলোচনা থেকেই ওয়ার্ধ। পরিকল্পনা 
বা সেবাগ্রাম পদ্ধতি পূর্ণ রূপ লাভ করে | 

ওয়ার্ধা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল ব্যাপক । ভারতবর্ষে একটি প্রধুতভাবে 
গণতান্ত্রিক, অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত সমাজ গঠনই হল তার চরম লক্ষ্য । তবে 
এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য গান্ধীজী পূর্ণভাবে বিকশিত একটি শিক্ষার্থী- 
সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে এ আকাজ্িত নৃতন সমাজ scu 
উঠবে | 

এই পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার সর্বদিকে ব্যাপক পরিবর্তনের নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে | এই স্তরের পাঠক্রমের CIARA একটি হাতের কাজকে 
বসান হয়েছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত করে সমস্ত শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করতে 
বলা হয়েছে। পরে অবশ্য এবিষয়ে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে । যে সব 
প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তকে হাতের কাজের সঙ্গে যুক্ত করে শেখান সম্ভব নয় 
সেগুলিকে শিক্ষার্থীদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে 
শেখানর নির্দেশ পরে দেওয়া হয়েছে | ফলে পাঠক্রমের কেন্দ্রে এন হাতের 
কাজের সঙ্গে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশও স্থান পেয়েছে | 

পদ্ধতি সম্বন্ধেও পরিবর্তনের নির্দেশ এই পদ্ধতিতে কম ব্যাপক নয় | 
প্রথমতঃ, সমস্ত বিষয়বস্তকে সম্পৃক্ত করে শেখাবার কথা বলা হয়েছে। 
দ্বিতীয়তঃ, বলা হয়েছে সমস্ত কিছুকে বাস্তব অবস্থা (পরিবেশ ) ও হাতের 
কাজের সঙ্গে যুক্ত করে শিক্ষা দিতে । এই দুটি নির্দেশের মাধ্যমে সমগ্র 
প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্রবিক পরিবর্তনের সুচনা হয়েছে। হাতের কাজের 
সঙ্গে মাথার কাজ যুক্ত হয়েছে, জ্ঞানের অবিভাজ্যতা স্বীকৃত হয়েছে এবং মানব ' 


eared পরিকল্পনা বাসেবাগ্রাম পদ্ধতি ৩৯৭ 


ব্যক্তিত্বের সুসংহত, বিকাশ সম্ভব হয়েছে। এই পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে 
৭-১৪ বৎসর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে | 
তবে তদানীস্তন দেশের অবস্থার কথা বিচার করে শিক্ষাকে প্রথমে স্বাবলম্বী 
করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল (উৎপন্ন প্রয়োজনীয় বস্তুর বিক্রয়ের মাধ্যমে) 
এই পরিকল্পনায় মাতৃভাষাকে একমাত্র মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করবার কথা 
বলা, হয়েছে এবং সামাজিকতা ও সহযোগিতা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব 
প্রদান করা হয়েছে। হাতের কাজকেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে অঙ্গুসরণ করবার 
নির্দেশ এই পরিকল্পনায় দেওয়া হয়েছে। 

এই পরিকল্পনার সমালোচনায় নিয়মত মন্তব্যগুলি করা হয়েছে। 

(3) শিশুর শ্রমের উপর শিক্ষকের বেতন ইত্যাদি নির্ভর কর? উচিত 
AGI, 
^ (২) প্রচলিত বাজারের উপযোগী পণ্য উৎপাদন শিশুদের উচিত 
"X | ! ` ; 

(৩) প্রধানতঃ একটি হাতের কাজের. মাধ্যমে শিক্ষাদান ঠিক নয়। 

(8) অল্পবয়সের শিশুদের অত আগে থেকেই বিশেষ শিক্ষা দান কর 
উচিত *নয়। 

(e) আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষা এই ব্যবস্থায় অনাদূত হয়েছে । 

(৬) দৈহিক শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার অভাব রয়েছে | 

(3) হাতের কাজকে উন্নত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে চালিত 
না করলে সামাজিক অবনতি ঘটবে | 

সমালোচনা সত্বেও এই পদ্ধতির অনেক গুণও আছে এবং সেগুলির, 
জন্যই এই পদ্ধতিকে কিছুটা পরিবতিত করে ভারতবর্ষে গ্রহণ করা হয়েছে। 
এই পদ্ধতির নিয়মত কয়েকটি ANGI রয়েছে £ 

(s) এই পদ্ধতি মহৎ লক্ষ্যের দ্বারা প্রণোদিত | 

(২) এই পদ্ধতিতে বাইরের সামাজিক জীবনের সঙ্গে বি্যালয়-জীবনের 
সম্পর্কস্থাপন করা হয়েছে | - 


(৩) দৈহিক ও মানপিক কাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এই 
পদ্ধতিতে দুইকেই উন্নত করা হয়েছে | 


৩৯৮ উন্নত freq ° 


(s) এই পদ্ধতিতে শিশ্ুমনস্তত্বের ব্যবহার করা হয়েছে, কেননা এটি 
কর্মনির্তর | 
(৫) শিশুর ব্যক্তিত্বের সামাজিক ও — দিকের প্রভূত উন্নতির 
সম্তাবন। এই পদ্ধতিতে রয়েছে। 
(৬) অনাদূত মাতৃভাষার দিকে এই পদ্ধতিতে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া 
হয়েছে। s 

' (৭) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান মনভতত্বসম্মত। 

(v) সর্বাংগীণ উন্নতি সাধনের aya বলে পদ্ধতিটি ব্যক্তি ও সমাজের 
প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ। 

সেবাগ্রাম ব! বেসিক পদ্ধতিতে পাঠক্রম fugae এবং এই পাঠক্রম 
থেকেই তার স্বরূপ অনেকট। উদবাটিত হয় । 

. (১) মৌল কারুশিল্প_--এই কয়টির মধ্যে একটি £ (ক) সুতাকাটা এবং 
বোনা, খে) ছুতারের কাজ, (গ) ফল এবং শব্দীর বাগান করণ, (3) কলষিকাখ 
(8) চামড়ার কাজ, (5) স্থানীয় ও ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গ তিপুণ 
কোন শিক্ষাপ্রদ কাজ। 

(২) তুলার কাজ (বোন! এবং তুল! প্রস্তুত করা) সম্বন্ধে ন্যুনতম 
জ্ঞান। 

(৩) মাতৃভাষা | 

(৪) গণিত। 

(e) সমাজবিদ্যা (ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সামাজিক ও 
ভৌগোলিক পরিবেশ, নাগরিক জীবনের জন্য প্রস্তুতি )। 

(v) সাধারণ বিজ্ঞান ৷ 

(৭) সঙ্গীত ও অঙ্কন | i 

(৮) হিদদুস্থানী ( উর্দু ও দেবনাগরী হরফে ) | 


শিক্ষণ ও পাঠটীকা প্রণয়ন 


বর্তমান যুগ হল পরিকল্পনার YI আজকের মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, 
কোন বিষয়েই বিনা পূর্ব-পরিকল্পনাঁয় অগ্রসর হতে নেই, কেননা পূর্ব পরিকল্পনা 
না থাকলে কোন কর্েই পূর্ণ সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয় না। তাই সর্বদিকেই এখন 
পরিকল্পনার উদ্ভব হয়েছে । শিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। স্বভাবতঃই 
এখানেও পরিকল্পনার প্রসার হয়েছে। শিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার বিশেষ 
প্রয়োজন হয়েছে আরও এই কারণে যে, কিছুকাল ধরে SS হয়েছে যে, 
শিক্ষণ কার্ধে শুধু বিষয়ের জ্ঞান থাকলেই চলবে না, শিশুর মন ও শিখন 
প্রণালী ca জ্ঞান থাকাও বিশেষভাবে দরকার | মূলতঃ সমাজ ও শিক্ষা- 
দর্শনের geef পরিবর্তনের জন্যই শিক্ষণ সম্বন্ধে এই পরিবতিত দৃষ্টিভ্দির 
উদ্ভব হয়েছে। নৃতন geef আর কিছুই নয় গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, যে 
দৃষ্টি্দিতে স্বভাবতঃই শিশুর উপর খুব জোর পড়েছে । গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি 
সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা এই পুস্তকে পূর্বেই কর) হয়েছে সেইজন্য এখানে আর 
ora বিস্তারিত আলোচনা কর] হল না। 


শিক্ষণে সার্থকতা লাভ করতে গেলে তিন প্রকারের পরিকল্পনার প্রয়োজন 
হয়। বত্সরের কাজের পূর্বেই এক প্রকারের পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। 
এই পরিকল্পনায় উপকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তা করা হয়। দ্বিতীয় প্রকারের 
পরিকল্পনায় পূর্ণ পাঠক্রম সম্বন্ধে চিন্তা করা হয়। তৃতীয় প্রকারের পরিবল্পনায় 
দৈনন্দিন শিক্ষণ সম্বন্ধে চিন্তা করা হয় শেষোক্ত পরিকল্পনাকেই বলা হয় পাঠ- 
পরিকল্পনা এবং এই পরিকল্পনায় যে লিখিত বিবরণটি প্রস্তুত কর! হয় তাকেই 
বল! হয় পাঠটীক! ( lesson notes ) | 


শিক্ষণ নানাভাবে অগ্রসর, হতে পারে তাই পাঠটাকাও নানাগ্রকারের 
হতে পারে | তবে আমাদের দেশে এখনও শিক্ষাবিদ্‌ হার্বাট ও তার শিস্তগণ- 
কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসারেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষণ প্রচলিত থাকায় 
এখানে প্রধানতঃ সেই পদ্ধতি অনুসারে রচিত পাঠটীকারই আলোচন? 
নিরদ্ধ হল। 


72 উন্নত শিক্ষাতত্ব š 


যে কোন পদ্ধতি szata রচিত পাঠপরিকল্পনার দ্বারাই কয়েকটি কায 
সিদ্ধ হয়। সেই কার্ষগুলি হল £ 

(১) শিক্ষণ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হয়। ফলে সিদ্ধিলাভ সহজ 
হ্য় | 

(২) শিক্ষকের .শিক্ষণ সুসংহত ও gaafe হয় । এলোমেলোভাবে 
পড়ানর অবসান হয়। 

(৩) পূর্ব হতেই এর দ্বার! বিভিন্ন কৌশল ও উপকরণ সম্বন্ধে চিন্তা 
করা যায় এবং সম্পর্কিত ব্যবস্থাও করা যার | 

(s) বিভিন্ন পাঠের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে পরিকল্পন! শিক্ষণ-ক্রিয়ায় 
ধারাবাহিকতা আনে | S 

(৫) বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি সম্বন্ধে স্থজনমূলক পূর্বচিন্তাও সম্ভব হয়। 

(৬) পূর্ব-পরিকল্পন/র ফলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সার্থকভাবে উদ্দীপিত 
হয় এবং শিখন আনন্দ প্রদ EX | | 

(৭) শিক্ষকের আত্মবিশ্বাসের বৃদ্ধি হয়। (এই আত্মবিশ্বাস শিক্ষণে 
নার্থকভার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় । নৃতন শিক্ষকের ক্ষেত্রে এই 
পরিকল্পনার প্রয়োজন স্বভাবতই অত্যধিক )। 

যে-কোন প্রকারের পাঠপরিকল্পনায় সার্থকতা লাভ করতে হলে কতকগুলি 
বস্তুর প্রয়োজন zx | fica কয়েকটি রিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তুর উল্লেখ কর। হল £ 

(১ শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ সন্বন্ধে শিক্ষকের ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান থাকা 
প্রয়োজন | 

(3) আলোচ্য বিষয়বস্তু ও কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকাও 
প্রয়োজন | i 

(৩) শিশুর মন ও শিখন-প্রথালীর জ্ঞানও অপরিহার্য 


(s) শিশুর প্রতি দরদ ও তাকে WoT ACH অনুধাবন করবার মত 
মনোভাব থাকা প্রয়োজন | 

(e) শিক্ষণদন্বদ্বীর পদ্ধতি ও কৌশল সম্বন্ধে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান 
থাকা প্রয়োজন | 


(৬) শিশুদের ব্যক্তিগত বৈষম্যের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানও অপরিহার্য a 


শিক্ষণ ও পাঠটাকা প্রণয়ন ৪০১ 


(৭) শিশুদের অজিত জ্ঞান, নৈপুণ্য ও মনোভাবের সঙ্গে সার্থক পরিচয় 
প্রয়োজন | " r 

যে কোন প্রকারের উত্তম পাঠটাকাঁর কয়েকটি লক্ষণ থাকে। AA 
সেগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া হল 5 

(১) উত্তম পাঠটাকা স্বভাবতঃই লিখিত হয়। 

(২) উত্তম পাঠটাকায় WOW সম্বন্ধে কৌন অস্পষ্টতা থাকে না। 
সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্যের uie নির্দেশ থাকে | 

(৩) উত্তম পরিকল্পনায় শিখনের পর্ায়গুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা 
অগ্রসর হয়। 

(s) শিশুর আগ্রহ উদ্দীপনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। 

(৫)* শিক্ষার্থীদের অতীতের অভিজ্ঞতার ব্যবহার করা RT | 

(৬) পূর্বের ও পরের পাঠটাকার সঙ্গে সংযোগ রাখা হয়। 

(৭) ব্যিয়বস্ত, উপকরণ, পদ্ধতি ও কৌশল ইত্যাদির প্রয়োগ সম্বন্ধে স্পষ্ট 
নির্দেশ থাকে । i 

(e) শিক্ষার্থীদের কার্ধাবলীর পূর্ণ হিসাব থাকে। 

(s) যে সব প্রশ্ন ছাত্রদের জিজ্ঞাসা কর] হবে সেই সব প্রশ্নের যথাসম্ভব 
পূর্বাভাস দেওয়া থাকে | 

(se) পাঠ্যবস্তর সারাংশ ও গৃহের কাজের নির্দেশ থাকে। 

(১১) পাঠের সার্থকতা পরীক্ষার জন্য যোগ্য ব্যবস্থা থাকে | 

(১২) সময়, শ্রেণী, ছাত্রদের গড় বয়স, বিষয়বস্ত ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ 


উল্লেখ থাকে | 
(১৩) পরিকল্পনার শেষে আত্ম-সমালোচনার ব্যবস্থা থাকে। 
আমরা দেখেছি উপরে পাঠটীকা সম্বন্ধে ( তার বিভিন্ন কার্য, সার্থকতার 
eg প্রয়োজনীয় বস্তু ও সার্থকতা বিচার সম্বন্ধে) যে সব কথা বলা হয়েছে 
সেগুলি শ্রেণীকক্ষে প্রযোজ্য সর্বপ্রকার পাঠ্যক্রমের পক্ষেই উপযোগী । নিয়ে 
এখন আমরা হার্বার্টীর পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 


করব | 4 
RAE মনে করতেন যে, সমস্ত প্রকারের শিখন একই ভাবে একই স্তর- 


ভ্রমের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, কেননা তার ধারণা ছিল যে, সমস্ত শিখনেরই 


২৬ 


৪০২ উন্নত শিক্ষাতন্ব 


“মূল কথা হল" ASA ভাবরাজি (ideas). আয়ত্তীকরণ এবং ভাবের আয়ত্তীকরণ 
একইভাবে একই পর্যায়-ক্ুমের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। 
হার্ধাটের মতে ভাবের আয়তীকরণ স্পষ্টতা (‘clearness’), অনুসঙ্গ 
{ ‘association’ ), তন্ত্র ( system’ ) ও পদ্ধতি (‘method’) এই কয়টি 
স্তরের মধ্য দিয়ে সংঘটিত zu | 
হাৰ্বাট-শিশ্যর! এই চারটি স্তরের কোনটিকে ভাগ করে এবং কোনটির নাম 
পরিবর্তন করে পাচটি স্তরের নির্দেশ দিয়েছেন । সেই AÈ স্তরের নাম 
হল_ আয়োজন ( ‘preparation’ ), উপস্থাপন ( ‘presentation’ ), তুলনা 
ও বিমূর্ত ( ‘comparison’ ও ‘abstraction’ ), সামান্ঠীকরণ ( 'general- 
isation’) ও অভিযোজন (‘application’) | পরে এই Aree স্তরকে সংক্ষেপ 
করে তিনটি স্তরে রূপান্তরিত কর] হরেছে। স্তর তিনটির নাম হল £ (>) 
আয়োজন (‘preparation’), (2) উপস্থাপন ( ‘presentation’ ) ও 
অভিযোজন (‘application’) | বর্তমানে আয়োজন স্তরে শিশুর সংশ্লিষ্ট পুব 
অভিজ্ঞতাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা হয় (উদ্দেশ্ত__আগ্রহের সৃষ্টি ভবে এবং 
নূতন অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ কর! সহজ হবে); দ্বিতীয় স্তরে qus বিষয়বস্তুকে 
উপস্থাপিত কর! হয় ; এবং তৃতীয় স্তরে পাঠদানের সার্থকতা বিচার কর] হয়। 
এই বিচার নৃতন জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমেই সুষ্টভাবে সম্ভব হয় বলে এই 
স্তরের নাম হল ‘অভিযোজন? |: 


হার্বাটীয় পাঠপরিকল্পনার প্রশ্নের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিভিন্ন 
ভরে বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্নের প্রয়োগ করা হয়। প্রথম স্তরে প্রয়োগ কর] 
হয় প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ননিচয়__যেগুলির সাহায্যে পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করা হয় ও 
তাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা হয়। দ্বিতীয় স্তরে প্রয়োগ করা হয়' 
বিকাশমূলক (‘developmental’) প্রশ্ননিচয় যেগুলির সাহায্যে নৃতন 
অভিজ্ঞতার পরিবেশন ও আত্তীকরণ সহজ হয়। তৃতীয় স্তরে প্রয়োগ 


করা হয় পরীক্ষামূলক প্রশ্ননিচয় যেগুলির সাহায্যে «qug জ্ঞানের পরীক্ষা 
করা 37 | 


পাঠটাকা প্রণয়নের সময়ে সাধারণতঃ পরপর এই বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ 
EE 


(১) প্রথমে পাঠটাকার শীর্ধদেশে তারিখ, বিদ্যালয়ের নাম, শ্রেণী, ছাত্র- 


শিক্ষণ ও পাঠটাকা প্রণয়ন ৪০৩ 


সংখ্যা, ছাত্রদের গড় বয়স, নির্দিষ্ট সময়, শিক্ষকের নাম, ও পাঠ্যবস্ত সম্বন্ধে 
তথ্য দেওয়া, zal (পাগ্যবস্ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য ভান দিকে ও AI 
তথ্যগুলি বাঁদিকে লিখিত হয় )। : t 
(3) তারপর পাঠের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ হয়। যেহেতু পাঠ হল 
মোটামুটি তিন প্রকারের (জ্ঞানমূলক, নৈপুণ্যমুলক ও সহান্মুভুতি- 
মূলক ) সেইহেতু Brave হয় তিন প্রকারের | ভ্ঞানমূলক পাঠের উদ্দেশ্য হল 
জ্ঞানার্জন, নৈপুণ্যমূলক পাঠের উদ্দেশ্য হল নৈপুণ্য অর্জন এবং TIRES 
পাঠের উদ্দেশ্য হল argyle ও উপভোগ | জ্ঞানমূলক পাঠের প্রয়োজন 
হয় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে, কেননা এই বিয়গুলিতে 
জ্ঞানার্জনই হল মূল কথা। নৈপুণ্যমূলক পাঠের প্রয়োজন হয় গণিত, অঙ্কন 
ইত্যাদি৷ বিষয়ে, কেননা এই সব বিষয়ে বিশেষ বিশেষ কর্মে দক্ষতা অজনই 
হল মূল কথা। বিদ্যালয়ে রসামুভূতিমূলক পাঠের প্রয়োজন হয় প্রধানতঃ 
সাহিত্যপাঠের বেলায়, কেননা এই ক্ষেত্রে রসান্গভূতি ও উপভোগই হল 
মূল কথা | 
এখানে বলা প্রয়োজন যে, কোন পাঠই শুধু জ্ঞানমূলক, নৈপুণ্যমূলক বাঁ 
ants SOLAR হতে পারে না, কারণ প্রত্যেক বিষয়েই জ্ঞানার্জন, নৈপুণ্য অর্জন 
ও রসানুভূতির অবকাশ থাকে। তবুও বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর পাঠকে জ্ঞান- 
মূলক, নৈপুণ্যমুলক বা রসান্থভৃতিমূলক পাঠ বলা হয় এই কারণে যে, 
এসব শ্রেণীর পাঠে জ্ঞানার্জন, নৈপুণালাভ বা রসানগভূতির প্রাধান্য থাকে | 
(৩) এইবার প্রযোজ্য উপকরণসমূহের বিবরণ দেওয়! হয়। (নানা 
প্রকারের উপকরণের সাহায্যে পাঠকে সার্থকতা দান করার প্রয়োজন হয়।) 
(৪) এই সময়ে আয়োজন স্তরের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়। 
(e) এইবার পাঠঘোষণা করা EX d (শিক্ষক ছাত্রদের দিনের পাঠ 
সম্বন্ধে অবহিত করবেন এবং পাঠের লক্ষ্যসমূহেরও কিছু ইদ্দিত দেবেন | ) 
(v) এর পরে উপস্থাপন স্তরের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়। 
(৭) তার পরে অভিযোজন স্তরের বিবরণ দেওয়া হয়। 
(৮) সর্বশেষে গৃহকার্ষের নির্দেশ থাকে I 
এখানে বলা প্রয়োজন যে, জ্ঞানমূলক ও নৈপুণ্যমূলক পাঠে উপস্থাপনের 
“অংশকে ছুটি অংশে ভাগ করতে হয়_বিষয় (‘content’.) ও পদ্ধতিতে 


৪০৪ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


(‘method”)1 বিষয় অংশে পাঠ্যবস্তর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হয় এবং 
পদ্ধতি অংশে উপযোগী প্রশ্ন, উপকরণের ব্যবহার, ছাত্রদের কর্ণ ইত্যাদির 
উল্লেখ করতে হয়। প্রসাঙ্ভূতিমূলক পাঠে এই রকম বিভাগের কোন 
প্রয়োজন নেই, কেননা সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মাধ্যমে রসান্তভূতির উদ্রেক সম্ভব 
নয়। : 

হার্বাটীয় পাঠপরিকল্পানার বহু সমালোচনা! হয়েছে। সমালোচনাগুলি 
অনেকাংশেই সত্য । নিয়ে প্রধান প্রধান সমালোচনাগুলির উল্লেখ করা 
গেল। 

(১) আগ্রহের সৃষ্টি শুধু পূর্বজ্ঞানের উদ্রেকেই হয় না। 

(২) শিক্ষা সর্বত্র একই ভাবে অনুষ্ঠিত হয় এ ধারণা ভুল | 

(৩) শুধু, এমনকি প্রধানতঃ, জ্ঞানসঞ্চর সমস্ত প্রকার শিখনের লক্ষ্য নয় 
এবং সমস্ত প্রকার শিখনে ঘটে না। 

(৪) শিক্ষকের কার্ষের অপেক্ষা শিশুর কাজের উপর বেশী গুরুত্ব দান কর] 
উচিত। 

(৫) ব্যক্তিগত বৈষম্যের যথাযোগ্য স্থান থাক! উচিত। 

(৬) শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ণয়ে শিখনপদ্ধতি, শিক্ষকের ব্যক্তিগত রুচি ও 
সামর্থ্য, পরিবেশ ও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত রুচি ও সাম্য এই সব কিছুর দিকেই 
লক্ষ্য রাখা উচিত। শুধু শিশুদের সাধারণ শিখন-পদ্ধতির উপর গুরুত্ব 
দিলেই হবে না। E 

(৭) নিছক জ্ঞানার্জনও সর্বক্ষেত্রে একই ভাবে সংঘটিত হয় না। 

(e) হাবার্টের পরিকল্পনায় শিশুর স্বাধীনতা আসলে মোটেই স্বীকার কর] 
হয় না। 

সমালোচনার দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে যে, হার্বার্টের পাঠপরিকল্পন' 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কারুর দিক দিয়েই মূলতঃ স্জনমূলক নয়। স্থতরাং প্রকৃত 
গণতান্ত্রিক শিক্ষায় তার স্থান থাকতে পারে না । 


পরিশিষ্ট 


c=) 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ ) 
Rabindranath Tagore 


আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কৰি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতীয় নবজাগরণের 
সবশ্েষ্ট প্রতিভার | তার বহুমুখী প্রতিভার সঙ্গে একমাত্র ইয়োরোপীর় 


,নবজাগরণের অন্যতম নেতা লিওনার্ডো দা fefe ও আধুনিক জার্মানীর 


সর্বশ্রেষ্ঠ কবি গ)য়তের তুলনা করা চলে। সত্য কথা বলতে কি, প্রতিভার 
বহুমুখীনত্মার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ এই দুইজন অসামান্ত প্রতিভাধর where 
ও পশ্চাতে ফেলে গেছেন | তিনি একই সঙ্গে ছিলেন মহান্‌ কবি ও সংগীত- 
কার, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সমাজতান্তিক, জাতীর নেতা, ধর্মীয় নেতা, নাট্য- 
কার, অভিনেতা, Sazias, ছোটগল্প লেখক ইত্যাদি। তবে মূলতঃ ; 
তিনি ছিলেন কবি ও শিল্পী এবং তার সমস্ত চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার উপর 
সুমহান্‌ কবি ও শিল্পীর ছাপ সুস্পষ্ট । এই কারণে তার শিক্ষাতত্ব ও ক্রিয়ার 
উপরেও কবিসত্বার প্রভাব অবিসম্ধাদিত। সত্যই মানবশিশুর সৌন্দর্বোধের 
উন্মেষের জন্য তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন তা তার মত মহান্‌ কবি প্রতিভার 
কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে, অস্থোর দ্বারা তা সম্ভব AF | 

রবীন্দ্রনাথ ব্যাপক অর্থে ভারতীয় জাতিরই শিক্ষক ছিলেন | কিন্তু ashy 
arte তিনি অনেকদিন শিক্ষকতা করেছেন। বস্তুতঃ তার শিক্ষা তত quis কবি- 
কল্পনার স্বাক্ষর বহন করলেও অনেকাংশে তা বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর- 
শীল ছিল এবং বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতিও তার মধ্যে মিশ্রিত রয়েছে। 

সুদীর্ঘ জীবন ধরেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে তার মত প্রকাশ করেছেন। 
তাই তীর শিক্ষাতত্বের সামগ্রিক-পরিচয় পেতে হলে তার বহু লেখা ও বক্তৃতার 
আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়|” তবে এই দীর্ঘ প্রয়াস সার্থক হয় এই কারণে যে, 
শেষে এমন একটি শিক্ষাতত্বের সঙ্গে পরিচয় মেলে যার তুলনা অনেক দিক 


_ থেকে নেই বললেই চলে এবং এই কারণে বিখ্যাত ইংরেজ শি wie ফিগুলে 


HIS সার্থকতার সঙ্গেই বলেছিলেন € 


৪০৬ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


“আমাদের যুগে দুজন মহামানব আছেন__পশ্চিম জগতে জন ডিউই ও 
প্রাচ্য জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | এই দুজনের প্রজ্ঞা সর্বসাধারণের চিত্তভূমিকেই 
শুধু উদ্ভাসিত করে নি, শিশুদের WAS তা নেমে এসেছে ।” 

আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাতাত্বিক জন্‌ ডিউইর স্গে এই তুলনা সত্যই 
সার্থক। বস্তুতঃ স্জনশীলতা ও অভিনবস্ত্ের দিক থেকে এই দুইজনের 
শিক্ষাতত্বের সমকক্ষ শিক্ষাতত্ব বর্তমান জগতে দেখা যায় নি । 

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে মানব-সমাজের বেঁচে থাকার একটি প্রধান উপকরণ 
বলে মনে করতেন। তার মতে মানব-সমাজকে বাচতে হলে ছুটি বস্তুর 
সাহায্য প্রধানত নিতে হয়, একটি হল শিক্ষা এবং অন্যটি হল খাদ্য |, 
শিক্ষার পরিধিতে তিনি অবশ্য সর্বশ্রেণীর লোককেই আনতে চেয়েছেন, 
কেননা! সর্বপাধারণের শিক্ষা না হলে কোন সমাজ প্রগতির পথে কখনও 
এগোতে পারে ali শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ একটি স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত 
প্রক্রিয়া বলেই মনে করতেন এবং তীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আনন্দই শিক্ষার 
প্রাণ এবং আনন্দের মধ্য দিয়েই শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ ঘটে । এই আনন্দময় 
শিক্ষার প্রধান বাহন হিসাবে তিনি মাতৃভাবার উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ 
করতেন। অবমানিত মাতৃভাষার দুঃখে দুঃখী রবীন্দ্রনাথ বহুবার বহুভাবে 
মাতৃভাষার সার্থক “রসায়নের উল্লেখ করেছেন। 

শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ আনন্দময় ও স্বাধীনতানির্ভর প্রক্রিয়া বলে মনে 

করতেন এবং তাই তার পূর্ণ বিকাশের জন্য আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত 
স্বাধীনতার উপর বিশে গুরুত্ব দিতেন । আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা বলতে তিনি 
মানুষের সর্বশক্তির পূর্ণ বিকাশকে বুঝিয়েছেন এবং বাইরের স্বাধীনতা বলতে 
বিশ্বের সব-কিছুর সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ যোগসাধনকে বুঝিয়েছেন । বলা বাহুল্য, 
এই আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও বহিরাগত স্বাধীনতা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, 
কেননা, মানুষের সর্বশক্তির বিকাশ বিশ্বের সঙ্গে পূর্ণ যোগসাধন ভিন্ন সম্ভব 
নয়, আবার বিশ্বের সঙ্গে সার্থক যোগসাধন আন্তর শক্তিনিচয়ের পূৰ্ণ বিকাশ 
ব্যতীত সম্ভব AT! সুতরাং বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার প্ররুতি- 
সম্বন্ধীয় ধারণা ছিল মূলতঃ ধর্মীয়, কেননা তার মতে মান্গষের বিকাশের চরম 
পরিণতি হল বিশ্বের সঙ্গে এ পূর্ণাঙ্গ যোগসাধন। 
শিক্ষার লক্ষ্যের যথেষ্ট আভাস আমরা এখনই পেলাম। ব্যক্তি ও সমাজের 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪০৭ 


পুর্ণ বিকাশই, রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষার লক্ষ্য। স্বভাবতঃ এই পূর্ণ বিকাশের 
ধারণার মধ্যে জীবনের প্রধান প্রধান সর্ব দিকেরই স্থান রয়েছে এবং 
এই বিকাশের শেষ পরিণতি হল বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রক্ৃতির সঙ্গে পুর্ণাঙ্গ 
মিলন। 

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার যোগ্য পরিবেশের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন | 
লোকালয়ের কোলাহল ও আবিলতা থেকে দূরে, ITI ও শান্ত প্রাকৃতিক 
পরিবেশে তিনি বিদ্যালয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন |. তবে তিনি 
বিদ্যালয়কে সমাজসংযোগহীন মঠে পরিণত করতে চান নি। বিদ্যালয়ের সুন্দর 
আভ্যন্তরীণ সমাজ-জীবনের acy বাইরের সমাজের গভীর ও প্রাণময় যোগের 
কথা তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন | বস্তুতঃ, সমাজের সঙ্গে (প্রকৃতির সঙ্গে 
ত’ বটেই) গভীর যোগসাধনের awe তিনি মনে হয় লোকালয় থেকে দুরে, 
শান্ত পরিবেশে, শিশু-মনের বিকাশের কল্পনা ও পরিকল্পনা করেছিলেন | 

শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষ্যকে সার্থক করে তোলবার জন্য রবীন্দ্রনাথ 
স্বভাবতঃই বহুমুখী ও বিচিত্র কর্ণসমন্বিত এক পাঠক্রমের পরিকল্পনা করে- 
ছিলেন । জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, কারুকার্য, নৃত্যগীতবাগ্য, নাটক অভিনয়, শিল্পকর্ম, - 
পলী-হিতসাধন ইত্যাদি বহু প্রকারের কর্েরই স্থান এই পাঠনক্রমে রয়েছে। 
সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় বিকাশের জন্য রয়েছে ব্রহ্মচর্য ও সংযমের মাধ্যমে বিশ্বের 
. সঙ্গে সার্থক মিলন প্রচেষ্টার নির্দেশ | ও 

পদ্ধতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কলাকৌশল অপেক্ষা শিক্ষকের ভূমিকার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তার মতে শিক্ষার মত প্রাণপূর্ণ প্রক্রিয়া এক প্রাণ 
থেকে অন্ত প্রাণে প্রবাহ সঞ্চারের মাধ্যমেই সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত্ত হয় | তিনি 
মনে করতেন যে, ণ্গুরু-শিয়ের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার” মধ্য দিয়েই শিক্ষা 
সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। স্বাধীনতা ও আনন্দের পূজারী 
রবীন্দ্রনাথ প্রাণহীন ধরা-বাধা পদ্ধতির উপর সম্পূর্ণ আস্থাহীন ছিলেন | 
তবে তিনি শিশুমনত্তত্বনির্ভর শিল্পগুণসম্পন্ন পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন 
না। N i 
শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবত্িতা সৃষ্টির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর 
উপর মিলিত দায়িত্ব zw করেছেন। তিনি মনে করতেন যে, শিক্ষার্থীকে 
বিভিন্ন ব্রত উদ্যাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাগ্রহণের যোগ্য হয়ে উঠতে হ্বে 


8০৮: উন্নত rise 


এবং শিক্ষককেও চারিত্রিক মহত্ব অর্জন করতে হবে এবং তবেই সার্থকভাবে 
বিদ্যালয়ে উপযোগী শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবতিতার উদ্ভব হবে। শিক্ষার্থীদের 
উপযোগী ব্রতগুলির নামগুলি হল ampie, ATAS, অভয়ত্রত, WAT, 
পুণ্যব্রত ও স্বদেশব্রত। 

রবীন্দ্রনাথ নীতিশিক্ষার জন্য উপদেশ দানের উপর বিশেষ মূল্য দেন নি। 
তার মতে নৈতিক জীবন-যাপনের মধ্য দিয়েই সার্থকভাবে নীতিশিক্ষা 
লাভ x | ব্ৰহ্মচৰ্য ও সংযমনির্ভর আচরণের মধ্য দিয়েই প্রকৃত নৈতিক 
শিক্ষা ছাত্ররা লাভ করে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ধারণা । অবশ্য নীতিশিক্ষার 
জন্য তিনি শিল্প ৪ সাহিত্যের যা কিছু সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গেও শিশুর পরিচয় 
সাধিত করতে চেয়েছিলেন । তিনি বলতেন যে, এ রূপ পরিচয় সাধনের 
মাধ্যমেই শিশুরা “সংস্কৃতিবান? হয়ে উঠে। সুতরাং নৈতিক চরিত গঠনের 
একটি দিক হল সংস্কৃতিবান্‌ হয়ে ওঠা। 

ধর্মশিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ শিশুর স্বভাবজ ধর্মবোধের উপর খুব বেশী 
নির্ভর করেছেন। তার মতে প্রত্যেকটি uu মানব-শিশুর মনে ধর্মবোধ 
স্বাভাবিক ভাবেই উপস্থিত থাকে এবং এই ধর্শবোধ হল ‘ভূম!’ বা অখণ্ডের 
প্রতি আকর্ষণ। শিক্ষার কাজ হল শিশুর এই স্বাভাবিক ধর্মবোধকে বিশ্ব 
প্রকৃতির সৌন্দর্যের সংস্পর্শে ও প্রেমপূর্ণ স্বার্থলেশহীন মঙ্গল কর্ণের অনুষ্ঠানের 
মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা। 

উপরের এই অতি সীমিত আলোচনার মধ্য দিয়ে মহান্‌ শিক্ষাদার্শনিক 
ও মহান্‌ কবি-শিক্ষক রবান্দ্রনাথের শিক্ষাতত্বের পরিচয় খুব অল্পই দান 
করা হল। 'তথাপি তার ব্যাপ্তি, গভীরত! ও মহত্ব সুপরিস্ফুট। সত্যই 
শিক্ষাক্রিয়ার এইরূপ মনস্তত্বমূলক, মানবতাভিত্তিক, স্থ-উচ্চ দর্শনালোকিত 
ও কবিত্বপূর্ণ রূপাঙ্কন শিক্ষাতত্বের ইতিহাসে আর দেখা যায় নি। বিশেষ 
করে রবীন্দ্রনাথের মহত্ব ভাস্বর হয়ে উঠেছে মানুষের মহত্বম আদর্শ গুলিকে 
( সত্য, শিব, সুন্দর ইত্যাদিকে ) শিক্ষা ক্রিয়ার*সর্ধ বিষয়ের আলোচনার সময়ে 
নিরলস নিষ্ঠার ace মনে রাখার জন্য । “নিরবধি কাল’ ও “বিপুলা পৃথী’ বহু 
শিক্ষাতত্বের ধারক ও বাহক তবে, তবুও এ কথা খুব জোরের ACHE বলা 
বায় যে, যেখানেই মানুষের বিকাশ সুস্থ পথে অগ্রসর হবে সেখানেই কবি-গুরুর 
শিক্ষাতত্বের প্রদীপ্ত আলোক অপরিহার্য হয়ে উঠবে | jk 


পরিশিষ্ট (খ) 


Mohandas Karamchand ‘Gandhi 
মোহনদাঁস করমটাদ গান্ধী (১৮৬৪-১৯৪৮) ` 


আধুনিক ভারতের সর্বশেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা মোহনদাস করমটাদ গান্ধী 
আধুনিক ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাতাত্বিকও ছিলেন । তবে তার সমস্ত 
প্রকার al ও কর্ণের পশ্চাতে প্রেরণা ছিল একই এবং সে প্রেরণ! ছিল ধর্মীয় । 
এক স্ুমহান্‌ আধ্যাত্মিক প্রেরণার দ্বারা CEs হয়েই তিনি রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, 
সুতরাং তার এই সব ক্ষেত্রের প্রয়াস পরস্পরের ATH গভীরভাবে যুক্ত 
এবং পল্পস্পরের উপর প্রচুর আলোকপাত করে | 

রবীন্দ্রনাথের মত গান্ধীজীও শুধু মাত্র শিক্ষাতাত্বিক ছিলেন না । একই 
ভাবে তিনিও শিক্ষার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন 
এবং সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল ও নিজ জীবনের বহু বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা ও 
গভীরতম অনুভূতির আলোকেই তিনি তার শিক্ষাতত্বের রূপ নির্ধারণ | 
করেছিলেন। 

গান্ধীজীর মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল পূর্ণ মনুস্থত্বের অধিকারী 
সভ্যের দ্বারা পূর্ণ আদর্শ সমাজ RI স্বভাবতঃই তিনি ব্যক্তির সর্বদিকের 
wax বিকাশ চেয়েছিলেন। তবে, তার মতে, আধ্যাত্মিক বিকাশই হল 
সমস্ত প্রকার বিকাশের চরম পরিণতি । গান্ধীজীর ধারণায় আদর্শ সমাজ 
হল সেই সমাজ যা হল সত্যনির্ভর,, অহিংস, এবং সাম্যনীতি ও 
সহযোগিতাভিত্তিক। 

শিক্ষাক্রিয়া হল, WHAT মতে, প্রধানতঃ একটি সামাজিক কর্ম, যা 
প্রেমপূর্ণ সহযোগিতাভিত্তিক কর্মের মধ্য দিয়ে সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশসাধনে 
প্ৰয়াসী । তবে শিক্ষা-প্রক্রিযার এই ধারণায় ব্যক্তির দিকও বাদ যায় নি, 
কেননা ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের মাধ্যমেই গান্ধীজী সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ 
চেয়েছিলেন। j i 

গান্ধীজী প্রধানতঃ বাল্য ও কৈশোরের প্রথমাংশের জন্য পাঠক্রম রচনার 


নির্দেশ দিয়েছিলেন। শিশুর জীবনের এই অংশের শিক্ষাকে তিনি 


৪১০ উন্নত শিক্ষাতত্ব 


বুনিয়াদী শিক্ষা বলে অভিহিত করেছেন । শিক্ষার এই স্তর শিশুর জীবনের 
সাত বৎসর থেকে চোদ্দ WAT পর্যন্ত বয়সের উপৃযোগী। সমাজের কোন 
একটি মৌল কর্ণকে cem করে পাঠক্রম রচিত করবার কথা তিনি বলে- 
ছিলেন। তার মতে, এই কেন্দ্রীয় কর্ণের মাধ্যমেই শিশুর শক্তিনিচয়ের 
পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হবে এব তার ভবিস্ততের জীবিকার ব্যবস্থাও হবে। সহজেই 
বোধ্য যে, ইংরেজ আমলের জীবন-সংযোগহীন শিক্ষার প্রতিবাদেই তিনি 
এই অত্যধিক জীবননির্ভর পাঠক্রম রচনার প্রয়াসী হয়েছিলেন | 

ভারতীয় সমাজের মৌল কর্মাবলীর মধ্যে কয়েকটি বুনিয়াদী পাঠক্রমের 
কেন্দ্রীয় কর্মের উপযোগী বলে গৃহীত হওয়া সত্বেও সমাজের সর্বাপেক্ষা 
মৌলিক কর্ণ বলে p ও বয়নের উপর গান্ধীজী বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করতেন। 
তাই অন্ত যে কোন শিল্পকে মনোনীত কর] হলেও কৃষিকর্ম ও বয়ন সম্পর্কে 
খানিকটা জ্ঞান ও নৈপুণ্য অর্জন প্রত্যেকটি ভারতীয় শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য 
বলে গান্ধীজী মনে করতেন । উপযোগী কেন্দ্রীয় কর্মগুলি হল i 

(১) Fí 1 

(২) সৃতাকাটা ও বয়ন। 

(৩) সব্জি ও ফলের চাষ । - 

(৪) কাঠের কাজ | 

(৫) চামড়ার কাজ। 

(৬) স্থানীয় ও ভৌগোলিক দিক থেকে যোগ্য কারুকর্মসমূহ। 

এই কেন্দ্রীয় কর্নগুলি, গান্ধীজীর মতে, শিক্ষা চলবার সময়েই অর্থকরী হবে। 
অর্থাৎ এগুলির দ্বার! অর্থোপার্জন, শুধু ভবিষ্যতে নয়, বর্তমানেও সম্ভব হবে 
এবং তার দ্বার! শিক্ষার ব্যয়ও কিছুটা! মিটবে। অর্থাভাবে ভারতের শিক্ষার 
উন্নতি সম্ভব না হওয়াতেই স্পষ্টতঃ গান্ধীজী এই অর্থকরী বিদ্যার পরিকল্পনা 
করেছিলেন | 

উপরের কর্ণগুলিকে CHM করে গান্ধীজী ম্নাতৃভাষা, সাধারণ বিজ্ঞান, 
চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, হিন্দুস্থানী ভাবা (সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে ), গণিত ও 
সমাজনীতি শেখাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন i 

শিক্ষার পদ্ধতি ভিসাবে গান্ধীজীর নিদেশ ছিল «eR. তিনি সমগ্র 
পাঠ্যবস্তকে উপরোক্ত মৌলিক কর্ম এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের 


হনদাস করমচাদ গান্ধী ৪১১ 


সঙ্গে সম্পৃক্ত (correlated) করে শিক্ষা দিতে বলেছেন |, জ্ঞানের 
অধিভাজ্যতা ও শিশু-মনের সৈমগ্রতার কথা ভেবেই, গান্ধীজী স্পষ্টতঃ এই 
নির্দেশ দিয়েছিলেন | 

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভাবনের পূর্বে গান্ধীজী বিভিন্ন ব্রত পালনের 
মাধ্যমে (রবীন্দ্রনাথের মত ) নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন I 
এই ব্রতগুলি হল auos, অহিংসাত্রত, সত্যব্রত, অভীব্রত, Wwe, 
অপরিগ্রহ ব্রত, অস্বাদ ব্রত, অক্পৃশ্ততাবর্জন ব্রত ও স্বদেশী ব্রত d বুনিয়াদী 
শিক্ষাব্যবস্থায় কিন্ত গান্ধীজী প্রেমপূর্ণ সহযোগিতাভিত্তিক জীবনযাপনকেই 
নৈতিক শিক্ষাদানের প্রধান উপায় হিসাবে ব্যবস্থার করতে চেয়েছেন। 
প্রেম ও অহিংসাই হল, তার মতে, চরম ও পরম AT! সুতরাং এই 
দুয়ের tg অভিষিক্ত জীবনযাপন শুধু নৈতিক বিকাশ নয়, ধর্মীয় বিকাশেরও 
প্রধান ভিত্তি এমনিই তিনি মনে করতেন | শিক্ষকের পবিত্র জীবনের প্রভাব, 
ও পাঠক্রমের উপযোগী অংশসমূহের মর্মগ্রাহী আলোচনা, নীতিমূলক উপযুক্ত 
গল্প অধ্যয়ন ও আলোচনা এবং ধর্মীয় নেতাদের জীবনালোচনার কথাও অবশ্য 
গান্ধীজী বলেছেন নৈতিক ও ধমীয় শিক্ষার পূর্ণ বিকাশের wu | 

নৃতন শিক্ষকের ভূমিকার গুরুত্ব সম্বন্ধেও গান্ধীজী খুব সচেতন ছিলেন। ; 
তার মতে, নৃতন শিক্ষকদের কাজ শুধু পুস্তক মাধ্যমে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার 
পরিবেশন নয়। স্থজন ও উৎপাদনমূলক কর্ণের ব্যবস্থাও তাদের করতে AC | 
wei প্রচলিত শিক্ষকদের মত তাদের সম্পূর্ণভাবে পুস্তক ও পরীক্ষানিভর 
হলে চলবে না, স্জনমূলক শিক্ষণের আশ্রয় তাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে 
হবে। বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও শিক্ষণের সময় নির্ধারণে শিক্ষকের স্বাধীনতার 
কথাও গান্ধীজী বিশেষ“করে বলেছেন |o SATS YA শিক্ষকের" দায়িত্ব হবে 
অনেক | 

গান্ধীজীর' শিক্ষাতত্বের উপরোক্ত আলোচনা মোটেই পুর্ণাঙ্গ নয়। 
তথাপি তার মৌলিক সত্যতা, মানবীয় আবেদন এবং একই সঙ্গে অতি উচ্চ 
ও সাধারণ জীবনের cw গভীর সংযোগ নিশ্চয়ই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। 
গান্ধীজীর শিক্ষাতত্ব বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষার 
আমূল পরিবর্তন আনতে BH করেছে এবং বুনিয়াদীশিক্ষার এই প্রসার যে 
শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃত প্রগতিরই enl করছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই | 


৪১২ উন্নত শিক্ষা তত্ব 


গান্ধীজী নিদেশিত শিক্ষাতত্ব ও ব্যবস্থায় অবশ্য পরিবর্তন আসছে (এবং পরে 
আসবেও ), তবুও এ কথা ঠিক যে, ভারতের শিক্ষার জয়যাত্রায় গান্ধীজীর 
অবদান বহুকালই প্রোজল হয়ে থাকবে | 

(গান্ধীজীর শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপকতর আলোচনা পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়েছে ) 


TE 
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* QUESTIONS 
শিক্ষার প্রকৃতি 


( The Concept of Education ) 


Define ‘education’ and indicate its main functions. 


( "frate? দ্রষ্টব্য ) 


What are different factors of education? Give an 
indication of their relative importance. 
“Education is the process of life itself’ —Comment 


upon the statement. 
“flducation is adjustment" .—Oritically examine the 


statement. 
“Education is a social process”. —Comment upon the 


statement. 
Indicate whether education is a ‘bi-polar’ or a *tri- 


polar? process. 
Fully define the nature of democratic education. 


—— 


শিক্ষার লক্ষ্য 
( Tbe Aims of Education ) 


Since the child is destined to live out his life, not as 
an abstract individual but as à member of a community, 


we may consistently define education as the making 


of good citizens. 
Develop the idea of the aim of education keepiug the 
above aspeci in mind. (B. T. 1951, 1954) 


The goal of education. is sometimes said to be adjustment. 


Adjustment may be either to the nature or to the 


social environment. (B. T. 1952) 


৪১৪ 


3. 


10. 


উন্নত শিক্ষাতত্ব 


Education teaches social adjustment. Consider the 
definition and attempt a more comprehensive definition 
of education. (B. 4. Educ. 1957) 
Critically examine the different views regarding the 
aims of education. What in your opinion should be the 
ultimate uim of education ? (B. T. 1961) 
Give a critical estimate of some of the aims of the 
put forth by different educationists and say what 
Seems to you to be the most satisfactory aim of 
education. (B. A. 1962) 
Indicate the nature, functions and types of educational 
aims, 

, Which aims are the most suitable for Free India ? 
‘Fully indicate the nature of the democratic aims of 
education, 

Indicate the respective roles of philosophy snd science 
in the formulation of the aims of education. 

What do you understand by the individualistic and 
Socialistic aims of education ? Which would you 
advocate and why ? (B. A. Educ. 1959, 1961) 


শিক্ষার বিষয়বস্তু 


( Curriculum ) 


What principles should be followed in drawing up 
currieula of studies fora reorganised secondary school 
system of India ? (B. T. 1950, 1954) 
Is mental discipline the real condition as regards the 
choice of studies in schools? If nob, what principles 
should govern the framing of a curriculum of studies 
for secondary schools ? ‘ (B. T. 1951) 


'The prime and direct aim of education is to enable a 


"man to know himself and the world. Keeping this view 


Questions ৪১৫ 


> in mind discuss what principles should govern the 
choice of studies in secondary schools ? (B. T. 1958) 


4. What are the basic principles which should guide us in 


curriculum construction ? (উঃ পৃঃ ১০২-১০৪ ) 

(B. T. 1958, 1958, B: A. Hons. 1959) 

5. ^ What principles should you follow in framing curriculum 
of any stage of education? Examine the present Secon- 

dary curriculum in West Bengal in the light of these 
principles, (B. T. 1956) 


6. What is curriculum? Supposing as Headmaster of a 
High School youare given absolute freedom to frame 
the curriculum of your school, how would you modify 
the existing curriculum ? (B. T. 1957) 
Why are craft and creative activities forming part of 
schol curricula ? Indicate the educational value of 


knowledge correlated to natural activities of children. 
(B. A. 1957) - 


‘A rationally conceived curriculum must be the 
resultant of these two forces: the nature of the child 


and the requirements of the community.” Give an 
(B. T. 1958) 


=I 


e 


outline of such a curriculum. 
9. Enumerate the main principles on whieh the curriculum 
should be based. What would be your suggestions for 
the reform of the existing curriculum of our ten-class 
y (B. T. 1959) 


y activity-based curriculum ? 


schools ? 

40. What do you understand b 
Describe a few methods that you will employ in framing 
such a curriculum, | 

11.. Discuss the major trends that have found expression in 
the modern reformation of curriculum. 

( &—*: ১৭৮-১২৫ ) 

12. Describe critically the principles that should operate in 
the choice of school studies. (B. A. 1960) 


৪১৬ 


18. 


14. 


15. 


16 


উন্নত শিক্ষাত্তত্ব 


In'the early stages the curriculum Should be thought of 
in terms of activities rather than subjects. Do you 
agree ? Give reasons for your answer. (B. A. 1961) 


What is the modern concept of curriculum ? What is the 
relation batween philosophy and curriculum ? 


How do the different philosophies of life define the 
nature of curriculum ? Which of these definitions would 
you favour most ? 


What is the relationship subsisting among the aims of, 


education, curriculum and the methods of education ? 


সহপাঠক্রমিক কর্মাবলী 


( Co-curricular Activities ) 


Write a short essay on co-curricular activities, 
(.B. T. 1951, 59, B. 4. 1951, '55) 
Describe ths utility of extra-curricular activities in 


schools.. Why are these activities now-a-days called 
co-curricular activities ? (B. T. 1958) 


Write an essay on the place of extr 


a-currieular activities 
in edueational institutions, 


(B. A. 1959) 
Why are extra-curricular activities now generally called 
co-curricular ? Cite Some types of such pursuits that 
can be introduced in our schools? ° (B. A. 1960) 


Write an essay on the impaet of co-curricul 


ar activities 
on the personalities of pupils, 


Questions ৪১৭ 


শিখন ও শিক্ষণের মূলতন্বসমূহ 


(Fundamental Principles of 71680171706" 8700 Learning ) 


iE 


9 
e. 


-J 


What arethe fundamental nature and principles of human 


learning ? / 


^ What is the modern concept of teaching ? What are its 


main principles ? 


নিয়মানুবর্তিতা, স্বাধীনতা, পুরস্কার ও শাস্তিবিধান 
( Diseipline, Freedom, Reward and Punishment ) 
(B. T. 1954) 
“Discipline is not an external thing like ‘order’ but 


something that touches the inmost springs of conduct” — 


Explain and indicate the educational implications of 
(B. T. 1959) 


s An 
Write an essay on “Free Disciplne i^ 


this statement. 
child-centred 
(B. A. 1957) 


erstand by ‘free discipline’ and what 
is its place in school ? (B. A. 1954) 


Discuss the modern concept of discipline. What is the 
importance of this concept in the field of education ? 

(B. A. 1960) 
and discipline. Discuss in 
punishment in the main- 

(B. A. 1962) 


What is the place of discipline in 
education ? 


What do you und 


Distinguish between order 
this connection the plan of 
tenance of discipline. 

Diseuss the modern concepts and principles of reward 


and punishment. 7 


৪১৮ উন্নত শিক্ষাতত্র 


স্বাস্থ্যসন্বন্ধীয শিক্ষা 
( Health Education ) ) 


1. Define the nature and principles of health education 


2. What is the relationship between physical and mental 
health ? i 


পরীক্ষা 


(Examination) 


l. Describe the merits and demerits of publie examination. 
Can examination be improved ? 

(B. A. 1957, 1958, B.T. 1858, 1959, 1961) 

2. What are the defects of the existing নি of 

examination ? How would you bring about reforms in 

the system ? (ঃ— পুঃ ১০৫-২০৬ ) (B. 4. 1959) 

8. Critically examive the influence of Public examination 

on teaching. (B. A. 1961, 1962) 


4. Describe the nature and forms of hew-type tests and 
critically evaluate their usefulness, 


5. Can essay-type tests contribute significantly to the 
assessment of the attainments of pupils ? 


6. What is ‘evaluation’ ? Evaluate — the moment of 
evaluation in education. ঃ 


7. Is philosophical change in any Way connected with the 
reform-movement in examination ? 


তি 


Questions ৪১৯ 


শিক্ষা ও সমাজ 
( Edueation and Society ) 


What is the sociological concept of education ? 

> ( Ch. I—zB3j ) 
Define fully the nature of the relationship which subsists 
between education and society. 

What is the relationship between politics and education ? 
Are economies and education closely related ? , 


e শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানসমূহ 


( Agencies of Education ) 


Discuss the importance of home as one of the most 
effective social agencies of education. How far can it 


be regarded as the first training ground of character ? 
(B. T. 1961) 


) :—Home and School. (B. A. 1961) 
of the chief agencies of education 
hildren. ৮ 

(উঃ--পুঃ ২১৪--২১৯) 


Write an essay or 
Discuss fully the roles 
in the developmental process of the c 


mal and informal agencies of edu- 


What are the for 
e roles in education. 


cation ? Indicate their respectiv 


বিদ্যালয় ও সমাজ 
( School and Society ) 


We must do everything we can, to make pupils feel at 
home in this world, without encouraging a marked. 


distinction between the school world and out-of-school 


৪২০ 


উন্নত শিক্ষাতত্ব 


world. Show that this is one of ithe modern trends in 
educational theory. ; (B. T. 1951) 
Edward Thring once wrote—‘A mob cannot be 
educated”. Hence schools are needed. Discuss how a 
school should be organised for teaching. (B. T. 1959) 
There has been too great a tendency to regard the school 
as an isolated unit and education as something apart 
from the main stream of life. Discuss and suggest steps 
by which the big gulf between the school and the society 
can be bridged and education can be made real and 


living to the child. (B. T. 1956) 
Show how the functions of the schools are both, conser- 
vative and progressive. (B. T. 1959) 


“The idea that a main function of the school is to 
socialise its pupils in no wise contradicts the view that 
its trne aim is to cultivate individuality.” Do you 
agree ? Give reasons for your answer. 

(B. A. 1955, B. T. 1958) 


Diseuss the relationship between the school and other 
educational agencies. 

Which functions of the school originated from its role as 
the central agency of education ? 


বিদ্যালয় সমাজের প্রকৃতি 
(The School as a Society ) 


Define the exact nature of the school as a society. 
Write an essay on :—“School is a Society.” 

(B. T. 1961, B. A. Edue. 1957, 58, ’60) 
How would you define the nature of the relationship 
which subsists between the society in the school and the 
Grect Society outside ? 


, 


ao 


6. 


10. 
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Questions ৪২১ 


শিক্ষক ও শিক্ষা 
' (The Teacher) ' 


What is the role of a modern teacher in education ? 

What are the stand-points of the different philosophies 
in relation to the role of the teacher in education ? 

Write an essay on :—Relation between the teacher and 
the taught. (B. T. 1950) 
"Teacher! is essentially another name for 
Show that the function of the teacher is to i 
the child to personalise the impersonal experiences which 
constitute the course of study. (B. T. 1958) 
What personal characteristics in a pupil do lead towards 
success in school ? Think ofthe teacher who was most 
successful in helping you to learn. What personal 
characteristics of the teacher contributed most tc 
(B. T. 1953) 


tions of a teacher ? Why is he 
educational 


system ? (B. A. 1955) 


Describe the marks of a good teacher. (B. A. 1957) 
o the watch, the fly-wheel to 
machine, or the engine to the steamship, the headmaster 
is to the school. Discuss. » (B. A, 1959) 
ot merely be the fountain of facts 
or the walking Encyclopedia but the guide, philosopher 
and friend to the young." Discuss. (B. A. 1960) 
What according to you, are the essential qualifications 
of a teacher ? In this connection discuss the statement— 
“The function of a teacher is somewhat like that of a 


(B. A. 1961) 


‘influence’. 
nfluence 


success ? 


What are the func 
considered the most important person in the 


What the mainspring ist 


“The teacher should n 


gardener." 
“Tt is the exemplar of an educated person that the 


teacher is, it is the stimulation and inspiration which he 


৪২২ 
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উন্নত শিক্ষাতত্ব 


generates, it is the personality that he radiates...... which: 
make him the great formative force." Elucidate. 
(B. T. 1961) 


মানব-জীবনের বিভিন্ন wa 
(Stages of Development ) 


What are the general principles of human development ? 


What are the different stages of human growth and 
development ? 

Human growth is continuous. So how can the corcept 
of stages of development be entertained with consistency ? 
What is the modern concept of adolescence? Ts 
adolescence the period of ‘storm and stress’ ? 


বংশধার1-ও পরিবেশ 


(Heredity and Environment ) 


Discuss the question whether nature or nurture, 
inherited endowment or environmental influence, has the 
more potent effect on determining a child's development. 
(Bi T 1953) 
"Development is neither an unfolding of heredity with- 
out influence from the environment nor a process of 
being passively moulded by the environment.— Discuss. 
(B. T. 1957) 
Write an essay on the influence òf heredity and environ- 
ment on the mental development of children. 
; (B. T. 1958) 


-1 


^Develop the idea that nurture is a great 


Questions 825 


Discuss the part played by heredity and environment in 
their distinctive functions ? (B. T. 1959) 


How does heredity inflence education ? (B. A. 1957 


Discuss the relative influence of heredity and environ- 


ment on the educational attainments of children. 
(B. A. 1958) 


What do you understand by nature and nurture ? Which, 
in your opinion, seems to have more potent efect in 


determining a child’s development ® Give reasons for 


your answer. (B. A. Hons. 1959) 


What do you understand by nature and nurture ? 
factor which 


"moulds human lives in many ways. (B. 4. 1960) 


What do you understand by heredity and environment ? 


Discuss their relative influence on the development ofa 
child. (B. A. 1961) 


প্রবৃত্তি ও শিক্ষা 


° (Instincts and Education ) 


What are ‘instincts’ ® Distinguish between instincts 
and intelligence. 


and reflexes and instinct 
the theory of instincts ? 


What is the present position of 
the anthropologists and 


What is fhe stand-point of 
sociologists in regard to the instincts ? 


Critically evaluate 10100768115 theory of instincts. 


9২৪ 
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খেল! ও খেলাভিত্তিক শিক্ষা Ex. 
(Play and Education ) 


In all play we find an element of joy, and on this account 
we find play associated with the fine arts. Show that 
play is a good means of sublimation. (B. T. 1952) 
Work is conscious activity dominated by the object 
which it seeks to produce and drudgery is conscious 
activity whose value is not evident tothe actor. How 
far should play impulse be  utilised in overcoming 
drudgery and hard work ? (B. T. 1953) 
Write short notes on Playway in Education. 

(B. A, 1957) 
It is said that our school should bea place in which 
work is play and play is life. "Three in one and one in 
three.’’—Elucidate, (B. T. 1957) 


What do you wean by ‘work’ and ‘play’ ? How are they 


distinguished from each other ? Give examples. 


(B. A. 1961) 
What do you mean by Playway in Education ? Illustrate 
your answer with examples. 


Critically evaluate the different theories of play. 
How should one try to infuse play-spirit into the school ? 


n 


মহান্‌ শিক্ষানায়কদের অবদানসমূহ 


( Contributions of Great Educators ) 


: $ is fu 
“Rousseau is the Copernicus of modern education". 
Elucidate. 


Questions ৪২৫ 


+2. Critically assess the contributions of Herbert, Pestalozzi 
Froebel and Dewey to education. , 
3. Is Montessori a ‘naturalist’ ? Fully describe her Method 
and evaluate it critically. 
4. Evaluate the ‘Wardha Scheme’ of Gandhiji in relation to 
* the socio-economic set-up in India, 
5. Is Tagore's theory of education a right one in the present 


world context ? 


যুক্তিসন্মত ও মনস্তত্বমূলক পদ্ধতিসমূহ 
i (Logical and Psychological Methods ) 


1. Distinguish between the logieal and psychological 
methods, 

2. Define the nature and characteristics of psychological 

methods. 

What are the most famous psychological methods in 


modern education ? Illustrate them. 


eo 


০ 


কয়েকটি, বিখ্যাত আধুনিক পদ্ধতি 


( Some famous modern methods of teaching ) 


1. Critically evaluate the Montessori Method. 


2. Describe in full Froebel’s Kindergarten Method and 


compare and contrast it with the Montessori Method, 


৪২৬ 


e 


উন্নত PRISE 

Write essays on : 1 

(a) Decroly Plan 
. (b) Winnetka Plan. 
What is the ‘Wardha Scheme’? Critically assess its 
educational value. 
Evaluate the contributions of the Dalton Plan and the 
Project Method to modern education. 


What isa ‘project’? What is the ‘Project Method’ ? 


Can it be used as a universal general method 9 


——— 
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